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'[ অগ্রত্রিংশ ভাগ] 
রত্বাকরশান্তি 


ছিউয়েন-দাং ষথন ভাঁরতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন নালন্দ--বৌদ্ধধর্শোর একটি প্রধান 
J স্থান ছিল। নালন্দা--বুদ্ধদেবের প্রধান ছাত্র শারিপুত্রের জন্মস্থান, মগধের রাজধানী রাজগৃহ 
হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ উত্তরে । এখানে একটি বড় রাস্তা ছিল, তাঁহার এক ধারে বছসংখ্যক 
এর, আর এক ধারে বহুসংখ্যক জুপ। অনেক বড় বড় পণ্ডিত এখানে প্রাকিতেন ; সকলেই 
“ভিক্ষু । চারি দিকে ছাত্রদের কুটার ছিল; তাহার! সেখানে বাস করিত, খাইত এবং 
“হারে আসিয়া পড়িত। অনেকে নালন্দাকে ইউনিভার্‌সটী বলেন ; এরূপ বল! সঙ্গত কি নী, 
গমি জানি না ;--মঠ-সমাষ্টি বলাই আমার মতে ঠিক। | 
নবম শতকে যখন ধর্মপাল ও দেবপাল পেশোয়ার হইতে গোদাবরীর মুখ পর্য্যন্ত সমস্ত 
- 4 অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, তখন তাঁহার! বাড়ীর কাছে আর একট! বড় জায়গা, 
,শদ্ধধর্মের প্রধান স্থান করিবার ইচ্ছ! করিলেন এবং ভাঁগলপুরের একটু উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার 
বর বিক্রমশিল! নামে একট! প্রকাণ্ড বিহার করিলগেন। ক্রমে আরও অনেক লোক সেখানে 
£িছার করিতে লাগিলেন। বিক্রমশিল! নালন্দার মতনই কিয়! উঠিপ। এখানে অনেক 
বড় বড় বৌদ্ধ ভিক্ষু বড় বড় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে রত্বাকরশীস্তি একজন । 
ইহার পূর্ববাশ্রমের কথ! কিছুই জানা যায় ন!। কিন্তু ভিক্ষু আশ্রমে তিনি একজন প্রধান 
নৈয়ায়িক ছিলেন, এবং বিক্রমশিল1-বিহারের তিনি দ্বার-পণ্ডিত ছিলেন। এখন যেমন বড় বড় 
ঁজা-রাঁজড়ার বাড়ী সভা-পণ্ডিত থাকে, তেমনি সে কালে বড় বড় মঠের দ্বার-পণ্ডিত থাকিত। 
তনি না বলিলে মঠে নূতন লোক প্রবেশই করিতে পাঁরিত না। তিনিও নুতন লোকের বিছা" 
£ পড়াশুনা, স্বভাব-চরিত্র বিশেষরূপ পরীক্ষা ন করিয়া তাঁহাকে যাইবার অনুমতি 
. তন না। দ্বার-পণ্ডিতদের পক্ষে ভ্তায়শান্্র লইয়া কথাবার্তা কওয়াই সুবিধা ছিল। রত্বাকর- 
গাস্তিও একজন বড় নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি দু'চারটা ফাঁকি করিয়া! যদি দেখিতেন, লোকটার 
জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, তবে তাহাকে মঠে যাইতে দিতেন, নহিলে দিতেন না। 
সেকালকার পণ্ডিতদ্বের মধ্যে তাহার খুঁ্ক প্রভাব ছিল। যিনি ভোট-দেশে গিয়া 
ধৰ্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই দীপন্বর শ্রীজান তাহার শিষ্য; আরও অধনক বড় বড় 
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মিরা রা র্‌ 
২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ সমস] 
পণ্ডিত তাহার শিষ্য ছিলেন। ১৪৩৫ সালে বিক্রমশিলা বিহারে এক মহাসভা হয়। দীপ , 
সে সভার সমস্ত ব্যবস্থা করেন ; কিন্তু সে সভায় কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের আলোচনা হইবে, কে 
আলোচনা করিবে, কি ভাবে আলোচন| হইবে-_এই সমস্ত ব্যবস্থা রত্বাকরশাস্তি করেন । এই 
সভায় নাঢ় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন ; তিনি তখন এড বুড়! হইয়াছিলেন যে, ডুলি ভিন্ন চলতে 
পারিতেন না। দীপন্ধর তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া তাহার জহা নির্দিষ্ট উচ্চ আসনে 
. বসাইয়া দিয়াছিলেন।..এই নাঢ় পণ্ডিত-ও তাহার স্ত্রী নাড়ী--দু'জনের চেলারাই বাঁঞালাদেশেং 
রাঢ়ে নাঢানাটী নামে বিখ্যাত হইয়াছে।” নাটী, নাট পণ্ডিত অপেক্ষা 9 পণ্ডিত ছিলেন। বে 
সমাজ হইতে তিনি জানডাবিনী উপাধি পাইয়াছিলেন। এ সচায় কিন্তু নাটী গিয়া ছিলে 
বলিয়া কোন উল্লেখ নাই । 
বিক্রষশিলা হইতে ফিরিবার সময় ভুলিতে উঠিবার পূর্বে নাঢ পণ্ডিত দীপক্করকে চর i 
বলেন,__আমাদের ত দিন ফুরাইয়াছে। এখন এই সব ধর্মের ভার তোমার উপর । তুমি * 
হু'সিয়ার হইয়া কাঁ্গ করিবে। গুরুল্নের কথা৷ কখনও অবহেলা করিও না। জাহ 
বেচারা ডুলি করিয়া যাইতে যাইতে পথেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুতে রত্বাকর ও - 
দীপৃষ্কর ছু'জনেই অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। j 
-" এই সময়ে ভোঁটদেশের রাজার একজগ দূত অনেক লোকজন ও টাকাকড়ি লইয়া প্র।» 
তিন বৎসর বিক্রমশিলায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার উপর রাজার হুকুম ছিল, তুমি যে ঘি 
পার, দীপক্কর শ্রীজানকে ভোটদেশে আনিবে। ছুই তিন বার যাইতে পাঁরিব না বলিয়া এ 
দীপঙ্কর . একটু নরম হইয়াছিলেন । তাই -একদিন রত্বাকরশাস্তি তাহাকে ডাকিয়া বলিম, 
ছিলেন-_দেখ, নাঁঢ় পণ্ডিত ত মরিয়া গেল। আমরাও কোন দিন যাইব । মগথে--এমন কি. 
সমস্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্শ্মের- সঙ্গশ্লামঙ্গল .তোমার উপর নির্ভর . করিতেছে। ব্রা 
সর্ধন্রই মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। আমাদের ধর্শেব ভিতরও নানারূপ দলাদলি মতা 
হইয়া পড়িতেছে। এ সময়ে. তোমার -দীর্ঘ প্রবাসের জন্তু ভোটদেশে যাওয়া উচিত 
তাহা হইলে এ দেশে ধৰ্ম্ম লোপ-হইবে। তুমি কি দেখিতেছ না যে, একটা ভীষণ = এ 
ভারতবর্ষের পশ্চিম দুয়ারে ভীষণ আঘাত করিতেছে । উহার! যদি দেশের মধ্যে ঢে' 
বৌদ্ধধর্মের চিহ্মাত্রও থাকিবে না-। ধর্শ্মের এই ঘোর ছুদ্দিনে সকলেই তোমার মুখ চাঁ 
আছে।" ছুমি এ সময়ে কিছুতেই ভে।টদেশে যাইও না। . 
দীপঙ্কর সে কথা শুনিলেন, না। পাছে গুরু বাধা দেন. তাই রী লুক 
বন্দোবস্ত করিতে লাঁগিলেন। নদীর উত্তর পারে যান-বাহন সব জড় হইতে লা 
একদিন রাত্রি দুই গ্রহরের সময় দীপঙ্কর খঙ্গা পার হইয়া একেবারে ৫০:৬* মাইল * 
গিয়া, পৌছাইলেন। . রত্বাকরশাস্তি এই কথা শুনিয়া “হায়! হাঁ] করিতে লাগিলে * 
তিনি যা ভবিষ্যদ্বাণী. করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছে। সেই দুর্দাস্ত-ং £. 
'-ভাঁরতবর্ষের পশ্চিম দুয়ার ভাঙ্গিয়া, ভারতবর্ষে বৌদ্ধবর্শ্মের নাম পর্যন্তও লোঁপ করিয়া দিয়, =» 
ভারতবর্ষ যে এককালে বৌদ্বপ্লাবিত ছিল, এ কথাটা খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের শেষে আহি 
করিতে হইয়াছে।.-রত্বাকরশাস্তির ০ হইতেই ঝা যায়, তিনি কত, 
“পণ্ডিত ছিলেন । " 












বঙ্গাব্দ ৯৬৩৮] রত্বাকর শাস্তি ঙ 


- দ্যায়শান্ত্ে রত্বাকরশান্তির অনেক বই ছিল। এখন সব পাওয়া: যায় না। একখানি 
পাওয়। গিয়াছে, সেখানির নাম--অন্তব্যাপ্ডিনমর্থন। অতীন্করিয় বিষয়ের অমুমান করিতে 
হইলে, সে ত বাহিরের ব্যাপ্তি দ্বারা হয় না। আমরা জানি, যেখানে ধুম আছে, সেখানেই 
বন্ধি আছে_এখাঁনে ত ব্যাপ্তি ইন্দরিয়গ্রাহ হইল। কিন্তু অতীন্দিয় ব্যাপারে ব্যাপ্তি ত 
ইন্জিয়্াহ হয় না; তাঁহার জন্ত একটা অস্তবর্াপ্তি চাই। "সেই অন্ত্রব্াপ্তকে তিনি খুব 
সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ক্রাক্ষণ নৈয়ায়িকেরা অস্তব্যান্ডি মানেন না) না মানার দরুণ 
তাহাদের কেব্লাম্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী প্রভৃতি অনেক পদার্থ মানিতে হইয়াছে। 

রত্বাকরশানপ্তি নৈয়ায়িক ছিলেন। কিন্ত তাই বলিয়া তিনি যে বালশাস্ত্রের বই লেখেন 
নাই, তাহাঁও নহে। তাহার একখানি ছন্দেৰ বই ছিল। উহার এক নকল ইিয় 
অফিস-লাইব্রেরীতে আছে এবং সেই সঙ্গে উহার - ভোটভাষায় অর্জ্জমাওড আছে।. কিন্ত 
আশ্চর্ধ্যের বিষয় এই, ব্রাহ্মণ টীকাকারেরা বহ দিন অবধি রত্বাকরশাস্তির এই ছন্দের বই 
ব্যবহার করিয়া -আসিয়াছেন। রত্বাকর এখানে" পিঙ্গক্ুত্রকেই অবলম্বন করিয়া বই" 
লিখিয়াছেন । 

এগার শতকে বাঁঙ্গালাবিহারের বৌদ্ধ পঞ্ডিতেরা যিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন, 
পুরোহিতের বই লিখিতেন অর্থাৎ উপাসনার প্রয়োগ ও পদ্ধতি লিখিতেন এবং দেশী ভাষায় 
দুই চারিটা পদও পিখিতেন। টীকাটিগ্জনী লেখা ত তাহাদের কাজই ছিল। রত্বাকর- 
শাস্তি হেবজ্রতত্ত্রের এক টীকা লিখিয়! গিয়াছেন, তাহার নাম মুকিকাঁবলী। হেবজ্ বলিতে 
বৌদ্ধদের এক যুগনন্ধ দেব হা বুঝায় যুগনদ্ধ মানে- জোড়া, যুগল । আড়ংঘাটায় কৃষ্ণ-রাধিকার 
যুগলমুণ্ডি আছে,_-সে কৃষ্ণ-রাধায় যুগল-মিলন। হেবঙ্জ কিন্তু আর একরকম যুগল ; ‘হে’ 
বলিতে গেলে করুণ! বুঝায় ; ‘বস্ত্র’ বলিতে গেলে শৃন্ততা বুঝায়। করুণা ও শুন্ততা--এই 
দুইটির যুগল মিলনের নাম হেবঙ্র। একখানি অন্ত্রগ্রন্থ আছে,--তাঁহার নাম হেবস্ত্রতগ্র। 
বত্বাকরশাস্তি ভাহার এক পঞ্চিক1 টীকা লেখেন। টীকা অনেক রকম আঁছে,-_তাহার মধ্যে 
তিন রকম প্রধান-_লঘু, বৃহৎ ও পঞ্চিকা। লঘু টাকা মানে-টিগ্পনী, এখানে একটু, ওখানে 
একটু নোট ; বৃহৎ টীকা--_দণ্ডাহবয় করিয়া প্রত্যেক শব্দের প্রতিবাক্য দেওয়া, আভাস দেওয়া 
ও তাৎপর্য দেওয়া ) পঞ্চিকা সকলের চেয়ে বড় টাকা--উহ্বার অর্থ সর্বার্থভপ্রিকা»_-শ্লোকে 
যত রকম অর্থ হইতে পারে, সব অর্থ দিয়া দেওয়া__সামাজিক, সাংসারিক, দার্শনিক ইত্যাদি 
ইত্যাদি । পঞ্চিকা লেখ! কিছু বেশী বিস্তার দরকার ; তাই রত্বাকর শান্তি হেব তন্ত্রের 
মুক্তিকাবলী নামে এক পঞ্চিকা ীকা-লেখেন। 

ইনি অনেকগু'ল সাধনা লেখেন। কিন্ত সে সাধনাগুলি যে সব তারই, এ কথ! আমর! 
বলিতে পারি'না। কারণ, তাহাতে "শান্তি নাম মাছে, ‘রত্বাকরশাস্তি' নাই। ভক্তের 
কয়েকখানি ভাল ভাল বই রত্বাকরশাস্তির নামে লেখা আছে, তাহার মধ্যে একখানির নাম 
হুখূঃখঘয়পরিত্যাগণৃষটি, অর্থাৎ সখ এবং দুঃখ--দুয়ের কিছুই নাই। বৌদ্ধদের চারটি 
ধ্যানে কেমন করিয়া প্রথমে বিতর্ক যার, তাহার বিচার যায়, তাহার পর জুধ যায় ও 
তাহার পর দুঃখ যায়,--এ কথা ধাহারাই বৌদ্ধধর্ণের গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাবাযাই জানেন। 
রতুচুকরশাস্তি সে বিষয়ে একখানি নৃতন*বই লিখিয়া গিয়াছেন। 
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সিদ্ধাচা্্য শাস্তির নামে "বৌদ্বগান ও দোহা"য় দুটি গান আছে (১৫,২৪) । প্রথমটি এই, 
সত্য সম্বেঅণ সরুঅ বিআরে'তে অলকৃখলকৃধণ ন জাই 
জে জে উদ্ভুবাটে গেল! অনাবাটা ভইলা সোঈ ॥ 
এই গানটির টাকায় টীকাঁকার শাস্তির একটি বিশেষণ দিয়াছেন, -*নির্ভরপরমানন্দ- 
মুদ্বিতঃ*। এ গানের অর্থ এই যে, যে সোজাগ্থে গিয়াছে, তাহার রাস্তা শীঙ্ই ফুরাইয়। যায়। 
দ্বিতীয় গানটি--তুলা ধুণি ধুণি আন্থরে আস 
জানু ধুণি ধুণি নিরবর সেস ॥ 
ইহার অর্থ এই ঘে, তুলা ধুনিতে ধুনিতে কেবল আঁশ থাকে, আশ ধুনিতে ধুনিতে শুন্য 
হইয়া যায়। SE 
এই ছুই গানেরই ভাষা অন্থান্ত গান হইতে একটু তফাৎ। আমার বোধ হয়, রত্বাকর- 
শাস্তি বিহার অঞ্চলের লোক ; কেন না, তিনি এক জায়গায় ‘বলিতেছি’ অর্থে ‘বোলথি’ শব্দ 
ব্যবহার করিয়াছেন। এটা বাঙ্গালায় ব্যবহার হয় না, তখনও হইত না, এখনও হয় না 
শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী 


বাংল৷ ছন্দের মূলতত্ব 
( জত আহ ) 

Metrics বা ছন্দঃ সমঙ্ধে কোন আলোচন! করিতে গেলে প্রথমতঃ rhythm বা ছন্দঃ- 
স্পন্দন সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণ! থাকা দরকার। বাংলায় ছন্দঃ শবটি metre ও rhythm 
উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয় বলিয়! metre ও ॥॥yh০৷ যে দুইটি পৃথক্‌ ০০০৪৪ অর্থাৎ প্রত্যয় 
বা ভাব, তাহা সাধারণের ধারণায় সব-সময়'আসে না। কবি ঘখন লেখেন ষে,-- 

“ছন্দে উদ্দিছে তারকা, ছন্দে কনকর্রি উদ্নিছে 

ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে” 
তখন তিনি ছন্দঃ শব্দটি 12000; অর্থেই ব্যবহার করেন। Metre বা পনের ছন্দঃ rhy thm 
বা সাধারণ ছন্দংম্পন্দনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশমাত্র। 

রসাম্ুভূতির সঙ্গে ছন্দোবৌধের একটি নিগুড় সম্পর্ক আছে। মনে রসের উপলদ্ধি 
হইলেই তাহার প্রকাশ হয় ছন্দঃস্পন্দনে। যেখাই কোন ভাবে রসোপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, 
সেখানেই ছন্দঃ লক্ষিত হয়। শিশুর চপল নৃত্যেও এক রকমের ছন্দঃ আছে, মান্থষের শিল্পেব 
অভিব্যক্তির মধ্যেও ছন্দ; আছে। যাহার! ভাবুক, তাহার! বিশ্বের লীলাতেও ছন্দের খেলা দেখিতে 
পান। ছন্দোবোধের সঙ্গে সঙ্গে স্রাযুতে স্পন্দন আরম্ভ হয়, সেই স্পন্মনের ফলে মনের মধ্যে 
মন্ত্রমুষ্ধ আবেশের ভাব আসে, “ন্বপ্পো! ছ মায়া সু মতিভ্রমো ছ* এই রকম একটা বোধ হয়। 
এই মহ্ভূতিটুকু কবিতার ও অন্তান্ত সুকুমার কলার প্রাণ। 

এখন প্রশ্ন এই যে, ছন্দোবোঁধের উপাদান কি? ইন্দরিয়গ্রা্ধ বিষয়ের মধ্যে কি লক্ষণ 
থাকিলে মনে ছন্দোবোধ আসিতে পারে? হ্ুধ্যান্তের সময়কার আকাশে রঙের খেলায়, বাউল 
গানের সুরে বা তাজমহলের গঠনশিল্পের মধ্যে এমন কি সাধারণ লক্ষণ আছে, যাহার অন্ত 
আমরা এ সমস্তের মধ্যেই ছন্দঃ বলিয়া! একটা ধর্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারি? চক্ষু, কর্ণ বা অগ্থান্ত 
ইন্রিয়ের ভিতর দিয়া আমতা রঙ. বা স্থর বা গন্ধ কিম্বা এ রকম কোন না কোন গুণ প্রত্যক্ষ 

করি। তাহাদের কি রকম সমাবেশ হইলে আমরা ছন্দোময় বলিয়া তাহাদের উপলব্ধি করি ? 
"কেহ কেহ বলেন যে, ঘটনাবিশেষের পৌনঃপুনিকতাই ছন্দের লক্ষণ। তাঁহারা বলেন 
যে, সমপরিমিত কালানস্তরে যদি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় এবং তাহার দ্বারাই যদি সময়ের 
বিভাগের বোধ জন্মে, তবে সেখানে ছন্দঃ আছে বল! যায়। সুতরাং ঘড়ির 'দোলকের গতি, 
তরঙ্গের উত্থান-পতন ইত্যাদিতে ছন্দঃ আছে বলা যাইতে পারে । কিন্তু ছন্দের এই সংজ্ঞা 
খুব হু বল! যায় না। কোন কোন প্রকারের ছন্দে অবস্ত পৌন:পুনিকভাই প্রধান লক্ষণ কিন্ত 
ছন্দের এমন সব ক্ষেত্র আছে, যেখানে পৌনঃপুনিকতা এক রকম নাই বা থাকিলেও তাহার 
জন্থ ছন্দোবোধ অন্নে. ন!। হুর্য্যান্তের সমর আকাশে কিনব! বড় বড় চিন্রকরের ছবিতে যে রঙের 
সমাবেশ দেখা যায়, তাহাতে ত পৌনংপুনিকতা বিশেষ লক্ষিত হ্য় না, কিন্তু তাহাতে কি 

rhythm নাই? গায়কের! যখন তান ধর্রেন, তখন তাহাতে কি- পৌনঃপুনিকতা লক্ষিত হয়? 
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আসন কথ!--৷১)৪॥৷-এর কাজ মাননিক আবেগের অনুযায়ী স্পন্দনের সরি করা, কেবলমাত্র 
কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা নহে। 

কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থের উপর আঘাত করিলে স্পন্দন না হয়। আমাদের 
বাহেন্জিয়গ্ুলির গঠন-কৌশল পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহারা স্থিতিস্থাপক উপাদানে 
_ তৈয়ারি। বাহিরের জগতের প্রত্যেক ঘটন! ও পরিবর্তন অক্ষিগোলক বা কর্ণপটহের স্থিতি- 
স্থাপক সামুতে গিয়া আঘাত করিয়া স্পন্দন উৎপাদন করে, এবং সেই স্পন্দনের ঢেউ মস্তিক্ষের 
কোষে ছড়াইয়া অনুভূতিতে পরিণত হয়। অহরহ: বাহু জগতের সম্পর্কে আসার দরুণ নান! 
রকমের স্পন্দনের ঢেউয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় অভিভূত হইতেছে । ' যখন কোন এক বিশেষ 
রকমের স্পন্দনের-পর্য্যায়ের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্চন্ত অমুভূত হয়, তখনই ছন্দোবোধ জন্মে। 

এই সামঞ্চন্তের স্বরূপ কি? যদি সমধর্মী ঘটনাপরস্পরার মধ্যে কোন বিশেষ গুণের 
তারতম্যের জন্ত মনে আবেগের সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই সেখানে ছন্দংস্পন্দন আছে, বলা 
যাইতে পাবে। কোন ঘটনা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে তজ্জাতীয় অন্ত ঘটনার জন্য প্রত্যাশা 
জদ্মে। কানে যদি ‘সা’ হুর আসিয়া লাগে, তবে মন হ্বভীবতই তাহার পরে 'পা» কিংবা এমন 
অন্ত কোন ্থরের প্রত্যাশা বরে, যাহাতে কানের স্বাভাবিক তৃপ্তি জন্মিতে পারে; তেমনি 
পিঁদুর (vermili০॥) রং দেখিলে তাহার পরে গাঢ় নীল (918:2-0727109) রং দেখিবার 
আকাজ্ষ! হুওয়। গ্বাভাবিক। কিন্ত প্রত্যাশিত -ঘটন1ন! আসিয়! ধদদি অন্ত ঘটনা আসিয়া 
গড়ে, তবে মনে একট! আন্দোলনের সুষ্টি হয়) আবার যাহা প্রত্যাশিত, তাহা আসিলেও- 
আর এক প্রকার আন্দোলন হয়। এবংবিধ আন্দোলনেই আবেগের ব্যঞ্জন! হয়।- এইরূপে 
বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনের সমাবেশ-বৈচিত্র্য বা প্রত্যাশিত ও:অপ্রত্যাশিভের আবির্ভাবজনিহ 
আন্দোলনই ছন্দের প্রাণ। কোন রাগরাগিণীর আলাপে. নানা সুরের সমাবেশ বাকৌন: ' 
চিন্রপটে রঙের সমাবেশ লক্ষ্য করিলেই ইহার ষাথার্ধ্য প্রতীত হইবে। কেবল দেখিতে হইবে 
যে, বিভিন্ন মাত্রার ম্পন্দনে স্পন্দনে যেন বিরোধ না থাকে, অথবা সঙ্গীতের ভাষায় বলিতে 
গেলে, তাহারা যেন পরস্পর ‘বিবাদী’ না হয়। নানা রকমের ম্পন্দনের নানা ভাবে সমাবেশের ' 
দরুণ আবেগামুরূপ জটিল ম্পন্দনের র উৎপত্তি হয়। যঃ জটিল সি নি আবেগের 
প্রতীক। - 

কিন্তু বৈচিত্র্য ছাড়াও ছন্দে আর একটি লক্ষণ থাক! আবশ্তক । -সেটি হইতেছে;-ঘটনা- 
পরম্পরার মধ্যে কোন প্রকারের এঁক্যস্থত্র । সঙ্গীতে সুর আবেগানুমায়ী বৈচিত্র্য আনিয়া দেয়, 
তাল সেই স্রসমুদ্াঞ্নকে এ্ক্যের সুত্রে গ্রথিত করে। যেখানে স্পন্দন, সেখানে সতত দুইটি 
প্রবৃত্তির লীলা দেখা যায় ; একটি গতির ও একটি স্থিতির । বেগের বশে কোঁন এক দিকে 
গতির প্রবৃত্তি এবং স্থির অবস্থানে, ফিত্রিবার প্রবৃত্তি__-এই দুইয়ের পরস্পর প্রতিক্রিয়ায় 
স্পদানের উৎপত্তি । ছন্দেও এক দিকে বৈচিত্র্যের জন্ত গতির এবং অপর মিরর রর 
স্থিতির মিলন ঘটে বলিয়া স্পন্দনের লক্ষণ অনুতূত হয়। 

- সুতরাং বল! যাইতে পারে যে, যেখানেই ছন্দঃ, সেখানেই প্রথমতঃ সহ্ধর্মী রা 
থাকা দরকার ; দ্বিতীয়তঃ, সেই সমস্তের খধ্যে কোন এক রকমের এঁব্যস্ুত্র থাক! - দরকার ; 
তৃতীয়ত, তাহাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ গুণের ভারতম্যের জন্তু একটা সুন্দর  বৈচিদুত্ুর- 


বঙ্গান্ধ ১৩৩৮] বাংলা ছন্দের মূলতত্ব ৭ 


আবির্ভাব হওয়া দরকার । দৃষটান্তত্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, সঙ্গীতে সুরের পারম্পর্ষে 
তাঁল-বিভাগের দ্বারা এঁক্য এবং আপেক্ষিক তীব্রতা বা কোমলতার দ্বারা বৈচিত্র্য সাধিত হয়, 
এবং এইরপে ছন্দোবোধ জন্মে । 

পত্তছন্দের মধ্যেও এই লক্ষণগুলি বিশিষ্টলপে পরিদৃষ্ট হয়। বাক্যের সঙ্গে বাক্যে 
বন্ধনই পদ্ভছন্দের কাবজ্জ। পত্ভছন্দের ক্ষেত্রে সমধন্দ্ী 'ঘটনাপরম্পরা বলিতে অক্ষর বা অক্ষর- 
সংষ্টি--এইরূস কোন বাক্যাংশ বুঝিতে হইবে ॥ এবং পারম্পর্য বলিতে, কালামুযারী পারম্পধ্য 
বুঝতে হইবে। বাক্যাংশের কোন কোন গুণের দিক্‌ দিয়া এঁক্যের সুত্র থাকিবে; অর্থাৎ 
সেই গুণের দিক্‌ দিয়া পর পর বাক্যাংশ অনুরূপ হইবে বা কোন ০৮৮i০৷৪ অর্থাৎ সহজবোধ্য 
pattern বা আদর্শের অনুযায়ী হইবে । এই আদর্শ বা নক্সাই সময়ে সময়ে অভীষ্ট ভাবেৰ 
বাঞ্চনা'করে, এবং একাধারে এঁক্য ও বৈচিত্রের সমাবেশ করে। কিন্তু এ ধরণের বৈচিত্র্য 
নিয়মের নিগড় অত্যন্ত বেশী, সুতরাং প্রক্যের বাঁধনই অধিক প্রতীত হয। আবেগের অন্ুধন্্মী 
বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য অন্য কোন গুণের দিক্‌ দিরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক । কবি 
শ্বাধীন ভাবে সেই গুণের তাঁরভম্য ঘটাইয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন এবং অভীষ্ট আবেগের 
ভোতনা করেন। কেবলমাত্র নক্স! ধরিয়া চলিয়া গেলে ছন্দঃ একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয় এবং 
তাহাতে আবেগের ঘ্বোতনা হয় ন!। এই সত্যটি অনেক কবি ও ছন্দঃশান্কার বিস্বৃ হ’ন 
বলিয়া তাঁহারা ছন্দঃদৌন্দর্য্যের মূল-সুত্রটি ধরিতে পারেন না। 

Metric বা পদ্ছন্দের আলোচন! করিতে গেলে মুখ্যতঃ ছন্দের কযাব্ধনের হুজি 
আলোচনা! করিতে হয়। কবি ইচ্ছামত বৈচিত্র্য আনয়ন করেন, সে বিষয়ে মাত্র দিউনিপয় 
করা যাইতে পারে, বীধা-ধরা নিয়ম করিয়া দেওয়া যায় ন! কিন্তু ছন্দের বিভিন্ন অংশের 
মধ্যে এক্যবদ্ধনের 'স্থত্র কি হইতে পাবে, তাহা ভাষার প্রক্কৃতি, ইতিহাস ও ব্যবহারের রীতির 
উপর নির্ভর করে, সে বিষয়ে ছন্দের ব্যাকরণ রচন| হইতে পারে। 

কাঁব্যছন্দের প্রকৃতি বাক্যের ধর্শ্দের উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রথমতঃ বাক্যের 
ধর্ম কি কি এবং তাহাতে কি ভাবে ছন্দঃ রচন! হওয়া সম্ভব, তাহা বুঝিতে হইবে । 

ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে বাক্যের অণু হইতেছে অর ব1 91181 | বাগ্যস্তরের হ্ল্পতম 
আয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর । প্রত্যেকটি অক্ষর উচ্চারণের সময়, ক$নালীর 
ভিতর দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হইবার কালে কণ্ঠস্থ বাগ্যস্কেব অবস্থান অনুসারে কোন এক বিশেষ 
স্বরে পরিণত হয়, এবং পরে মুখগহ্বরের আকার ও জিহ্বার গতি অনুসারে উপরস্ত ব্যঞন- 
ধ্বনিরও উৎপাদন অনেক সময়ে করে। বাগৃযন্ত্রের অঙ্গসমূহ্রে পরস্পর - অবস্থানের ও গতির 
পার্থক্য অনুসারে অক্ষরের রূপের বা ধ্বনির ভেদ ঘটে এবং বহুবিধ অক্ষরের স্যটি হয়| প্রত্যেক 
অক্ষরের মধ্যে মাঁত্র একটি করিয়া! স্বর থাকিবে এবং সেই শ্ববুই অক্ষরের মূল অংশ । অতিরিক্ত 
ব্যঞ্জনবৰ্ণ সেই স্বরেরই একটি বিশেষ রূপ প্রদান করে মাঁত্র। 

ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে সবরের চারিটি ধশ্ম-:(১) তীব্রতা (2160) শ্বাস বহির্গত হইবার 
সময় কণ্ঠস্থ বাঁকৃতন্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই অনুসারে তাহাদের দ্রুত বা 
মৃদ্‌ কম্পন সুরু হয়। ষত বেশী টান পড়িবে, তই ভ্রুত কম্পন .হইবে এবং ম্বরও 

তত চড় ব! তীব্র হইবে। (২) গাভীধ্য (intensity or loudness) অক্ষর 


৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা | 


উচ্চারণের সময় ষত বেশী পরিমাণ শ্বাসবায়, একযোগে বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর 
হইবে এবং তত দূর হইতে ও স্পষ্টরূপে শ্বর শ্রতিগোচর হইবে। (৩) শ্বরের দৈর্ঘ্য বা 
কালপরিমাণ (length ০৮ ৫uration )_যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্যন্র কোন বিশেষ অবস্থানে 
থাকিয়া কোন অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই শ্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। (৪) স্বরের 
রঙ» (০0০ ০01০৫) শুদ্ধ শ্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, বরের উচ্চারণের সঙ্গে 
সঙ্গে অন্থান্ত ধ্বনিরও স্থাস্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও শ্বর মিষ্ট, কাহারও শ্বর কর্কশ ইত্যাদি 
বোধ জন্মে; ইহাকেই বলা যায় ম্বরের রঙ,। | 
এই ত গেল স্বরের স্বধর্শ্মের কথ!। তাহা ছাড়া অক্ষরে গ্রথিত হইয়া! যখন বাক্য সাই 
হয়, তখনও আর ছুই একটি বিশেষ ধ্বনিলক্ষণ দেখা যায় । কথা বলিবার সময় ফুস্ছুসে শ্বাস- 
বায়ুর অপ্রতুল হইলেই নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্ত থামিতে হয়, ঠিক্‌ নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় কোনও" 
ধ্বনির উৎপাদন করা যায় না। এই জন্য বাক্যের মাঝে মাঝে 78839 বা ছেদ দেখ! যায়। 
তন্তিম্ যেখানে ছেদ নাই, সেখানেও জিহ্বাকে বারংবার প্রয়াসের পর কখন কখন একটু বিশ্রাম 
দিবার জন্ত বিরামস্থল থাকে । 
কথা বলিবার সময় নানা লক্ষণ:ক্রাস্ত অক্ষর ও অক্ষর-সমট্টির পরম্পরায় উচ্চারণ হইতে 
থাকে। কিন্ত ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্তান্ত লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া! ছুই একটি বিশেষ লক্ষণ 
অবলম্বন করিয়া, থাকে । ছন্দোবন্ধ রচনার এঁক্য এবং তদুচিত আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় 
বাক্যের কোন এক বিশেষ ধর্শে। আবার ছন্দোবদ্ধ রচনায় আবেগের প্রকাশও হয় বাক্যের 
অপর কোন ধর্শের মাত্রার বৈচিত্র্যে।_-যেমন বৈদিক সংস্কৃতে ছন্দের এব্যস্থত্র পাওয়া 
যায়_গ্রতি পদের অগ্গর-সংখ্যায় এবং পাদান্তস্থ কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা সঙ্গিবেশের রীতিতে ; 
সেই কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা সঙ্গিবেশের জন্ত পাদান্তে একটা বিশেষ রকমের-০৪৭০০৪ বা দোলন 
অমুভৰ করা যায়। আবার প্রতি পাঁদের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের উদাত্ত, অনুদাত্, 
স্বরিতভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় হ্বরতীব্রতার দরুণ আবেগছ্যোতক বৈচিত্র্য অনুভূত হয়। 
লৌকিক সংস্কতের প্রায় সমস্ত প্রাচীন ছন্দে প্রতি চরণের অক্ষর-সংখ্যার এবং তাহাদের মাত্া- 
সংখ্যার দিক্‌ দিয়া এক্যস্থত্র পাওয়া যায়ঃ কিন্তু হস্ব-দীর্ঘ ভেদে অক্ষরের সাজাইবাঁর রীতি 
হইতেই বৈচিত্র্যের অনুভূতি জন্মে। অর্ধাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দে এবং উত্তর-ভারতের 
চল্তি ভাষাসমূহ্র ছন্দে আবার প্রক্যন্থত্র অন্তবিধ ; সেখানে প্রতি পর্বের মোট মানত্রা-সংখ,1 
হইতেই ছন্দের প্রক্য বোধ হয়। 14998016 বা! পর্কের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন মান্জার অক্ষর 
সাজাইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কবিকে দেওয়! হয়। ইংরেঞী ছন্দে আবার ৪০০০6 বা অক্ষর- 
বিশেষের উচ্চারণের জন্য স্বাভাবিক শ্বরগাস্ভীধ্যই ধ্বনির প্রধান লক্ষণ। প্রতি চরণে কয়েকটি 
নিয়মিত সংখ্যার £০০6 বা গণ থাকার দরুণ শীক্যবোধ জন্মে ; কিন্ত গণের মধ্যে ৪৫০97%-ওয়ালা 
এবং ৪০০606হীন অক্ষরের সমাবেশ হইতে বৈচিত্র্য বোধ জন্মে । 
এইরূপে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় ছন্দের গ্ররুতি.ও আদর্শ বিভিন্ন । 
ছন্দের উপাদানীভূত্‌ বাক্যাংশের গ্রক্কৃতি, প্রক্যবোধের ও বৈচিত্র্যবোধের ভিত্তিস্থানীয় ধর্ম, 
প্রক্যের আদর্শ, প্রক্য ও বৈচিত্র্যের পণ্বস্পর সমাবেশের রীতি--এই সমস্ত বিষয়েই পার্থক্য 
লক্ষিত হইতে পারে । সময়ে সময়ে আবার এক দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছন্দের পৃথক্‌ রীতি 


বঙ্গাব্দ ১৯৩৮ ] বাংল! ছন্দের মুলতত্ব ৯ 


পরিলক্ষিত হয়। যেমন, লৌকিক সংস্কতের বৃত্ত ছন্দের এবং অর্কাচীন সংস্কতের মাত্রাবৃতত বা 
জাতি ছন্দের রীতি সপ্ূর্ণ বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির দৈহিক বিশেষত্ব এবং সভ্যতার ইতিহাস 
অন্থসারে এই পার্থক্য নিক্ষপিত হয়! সংস্কৃত ভাষা কালক্রমে অনাধ্য-ভাষিত হওয়াতে এবং 
অনাধ্য ছন্দের প্রভাবে আসাতেই সম্ভবতঃ বৃত্তছন্দের স্থানে জাতিছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল! 
বাক্যের নানা ধর্ম থাকিলেও প্রত্যেক জাতির পক্ষে দুই একটি বিশেষ ধর্মই সমধিকর্ূপে মন ও 
শ্রবণ আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ভাষায় ছন্দোবন্ধনের রীঠি তুলনা করিলে বহু তথ্যের সন্ধান 
পাওয়া ঘাইবে। ঢু | 
(২) | 
বাংল! ছন্দের মূলতবৃগুলি বুঝিতে গেলে, প্রধমতঃ বাংল! উচ্চারণ-পদ্ধতির কয়েকটি 
বিশেষত্ব মনে বাঁধা দরকার সেই বিশেষত্বগুলির সহিত বাংল! ছন্দের প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ 
সমন্ধ আছে। 
প্রথমতঃ, বাংল! উচ্চারণের পদ্ধতিতে খুব বীধাধরা লক্ষণ কোন দিক্‌ দিয়া নাই। অবস্ত 
সব দেশেই ষখন লোকে কথা বলে, তখন ব্যক্তিভেদে এবং সময়ভেদে একই শব্দের ধ্বনির 
অল্লাধিক তারতম্য ঘটে । কিন্তু অনেক ভাষাতেই শব্ষের কোন না কোন একটি ধর্ম অন্তান্ 
ধৰ্ম্ম অপেক্ষ! প্রধান হইয়া থাকে, এবং সেই ধর্ম অবলম্বন করিয়াই ছন্দ:সুত্র রচিত হইয়া থাকে। 
সংস্কতে অক্ষরের মধ্যে কোন্টি হু, কোন্টি বা দীর্ঘ হইবে, তাহা সুনির্দিষ্ট, আছে, গন্ে পদ্ছে 
সর্বত্রই তাহ! বজায় থাকে, এবং তদমুসাঁরে ছন্দ রচিত হয়। ইংরেজীতে হদিও অক্ষরের দৈর্ঘ্য 
সুনিদ্দিষ্ট নয় এবং পণ্যে ছন্দের খাতিরে অক্ষরের দৈর্ঘ্য কমাইতে বা বাঁড়াইতে হয়, তত্রাচ 
এক দিক্‌ দিয়া অর্থাৎ ৪০০০০-এর দিক্‌ দিয়া উচ্চারণের যথেষ্ট বাধাধাধি আছে। শব্দের কোন্‌ 
অক্ষরের উপর ৪০০৪০ বা একটু বেশী জোর পড়িবে, তাহা এক রকম নিদ্দিষ্ট আছে এবং 
৪৫০০nট-অমুসারেই ছন্দ রচিত হয়। বাংলায় ছন্দ মাত্রাগত, কিন্তু বাংলায় অঞ্গরের মাত্রা বা 
কালপরিমাঁণ যে কি হইবে, সে বিষয়ে কোন ধরাবাধ! নিয়ম নাই। 
চল্তি বাংলার একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাক্‌ :-- 
1 18171871748. 41 ft it~ 
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নেই৷" (“প্রীকান্ত," শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) । 
॥.। Ill Lo 1 17] 1111 | 1 ॥ || 
“এই ত চাই | কিন্ত আস্তে ভাই [নি তারি পানী । আমি ঝাউবনের 


চা 


১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্যা 
॥ ॥ [111 017 1 [81 011 111 11 | | 
te মক্কা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে এমূনি বার ক'রে নিয়ে যাব যে শালারা 
॥ 11 | 
টেরও এ (*শুকাস্ত” শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় )। 

(উপরের উদ্ধতাংশগুলিতে মোটা ল্বা দীড়ি দিয়া উচ্চারণের বিরামস্থল নির্দেশ 
করিয়!ছি, এবং ভারতীয় - সঙ্গীতবিজ্ঞানের চল্তি সঙ্কেত অনুসারে অক্ষরের মাথায় চিহ্ন দিয়া 
মাঝ! নির্দেশ করিয়াছি; মাথায় ৷, মানে একমাত্রা ; ॥ মানে, ছুই মাত্রা ; | মানে তিন মাত্রা 
বুঝিতে হইবে ।) - | 

উপরে উদ্ধৃত অংশগুলির মাত্র! বিচার করিলে নিয়োক্ত সিদ্ধান্ত করা যায়,_ 

(১) সাধারণতঃ বাংলা উচ্চারণে প্রতি অক্ষর হনব ব! এক মাত্রা ধরা হইয়া থাকে | 

(২) কিন্ত প্রায়শঃ দীর্ঘতর অক্ষর এবং কখন কখন হন্বতর অক্ষরও দেখ! যায়। 

(ক) একাক্ষর হলস্ত শব্দ সাধারণতঃ দীর্ঘ বা দুই মাত্রা ধর! হয় ; যথাঁ--উদ্ধতাংশের 
‘আর্‌’, ‘টের, ‘ভাখ ; কিন্তু কখন কখন হও হইয়া! থাকে £-_যথ।, 'ঝুপ!। 

(খ) শব্দান্তের হলস্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ হয় ( ষথা--ব্যাটাদের’ শব্দে ‘দেরু', ‘দেখিস্‌' 
শবে ‘ধিস্‌’ ), আরার কখনও হুম্ব হইতে পারে ( ষথা--'ঝাউবনের” পদে 'নের্‌? )। 

(গ) পদ-মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ (থা -গরীকান্ত’ শব্দের ‘কান্‌” \,"কখন স্ন 
€(ষথা-_কিছু' শব্দের ‘কিছ্‌, “ত্ুর’ [ =জদ্য্রু ] পদের 'ঘৎ') আবার কখন প্লুত-_ 
( যথ!--ফেল্লে’ পদের ‘ফেল্‌’ ) হইতে পারে। 

(ঘ) যৌগিক শ্বরাস্ত অক্ষর প্রায়ই দীর্ঘ হয় ( যথাঁ-‘নেই’, ‘গিয়ে ০৭) ) ‘লাফিয়ে’ 
শব্দের ‘ফিয়ে' (=ফিএ ); কখনও পুতও হয় ( যথা--চাই’ )$ আবার কখনও 'ব্রন্ব’ হয় 
( যথ!--‘পেলেই’ শবে ‘লেই’ )। 

(ঙ) মৌলিক শ্বরাস্ত অক্ষর প্রায়ই ভ্ুম্ব হয়, কিন্তু ইচ্ছামত তাহাদেরও দীর্ঘ করা 
যায়) যথা--'ধরা' শব্দের “রা”, ‘জো-টি' পদেব ‘জো’, ‘ভারি? পদের ‘ভা’ । 

চল্তি ভাষায় লিখিত পদ্য হইতেও এ সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাঁয়। একটা 
উদাহরণ লওয়! যাক 

1171 1 I [| 111 1 1 
(১) নিধিরাম চক্রবর্তী | শোণ কাটিছেন বঃসে, 
EEE LUE 1111 11 

0) খেলারাম ভট্টাচার্য্য | উত্তরিল এসে। 

pf EAL ] 1 ॥ 

(৩) নিধিরামকে খেলারাম | করিল সম্ভাষ। 
IL [| 
(৪) নিধিরাম বলে তোমার রা রন মে 





বাংল! ছন্দের মূলতত্ব ১১ 





বলা ১০৩৮] 

UL HUY [7111 ॥ 

(৫) বি কুল করিতে যায়? 
1, Lal ৮1818 

(৬) সর্ববাঙ্গ জ'লে গেল অগ্নি দিল গায়। 
11 111 11 It 11 1 | 

(1) ওর কপালে যদি অন্ত মেয়ে হইত, 
| ॥ ॥ 11 11 11 11 

(৮) এখদিন ওর ভিটেয় | ঘুঘু চরে যেত। 
||] 111 । LULA 

(৯) কখন বলিলে যে | দিন গেল রে কিসে। 
Ll 111 1 | | 1 : 1 1 

(১৯) আমার থলিযায় রস আছে তাই | খাচ্চে কষে ব+সে। 

এখানেও দেখ! যায় যে,_- 


(ক) একাক্ষর হলম্ত শব্দ কখনও দীর্ঘ (যথা--১ম পংক্তিতে রাম”), কখনও হুন্ব (যখ! 
১ম পংক্ষির “শোণ', ১*ম পংক্তির ‘রস’ ), কখন প্লুত.( যখা__৭ম পংক্তির ‘ওঁর’ ) হইয়া থাকে । 

(খ) শব্াস্তের হলস্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ ( যথা--৪র্থ পংক্তির “নিবাস+ শবের “বাস” 
ওয় পংক্তির ‘সম্ভাষ’ শব্দের 'ভাষ'), এবং কথনও হুন্ব (যথা-_৪র্থ পংক্তির “তোমার” পদের “মার, 
১০ম পংক্তির ‘আমার’ পদের “মার? ) হয়। 

(গ) পদমধ্যস্থ হলস্ত অক্ষর কখনও হুম্ব (১ম ও ২য় গংক্তির যুক্তবর্শ বিশিষ্ট অক্ষর মাঁদেই 
ইহার উদাহরণ পাওয়া | ইতেছে ), কখনও দীর্ঘ (যথ।--৬ষ্ পংক্তির “সর্ব” পদে “বাউ+)। 

(ঘ) স্বরান্ত অক্ষর প্রায়শঃ হল, কিন্তু কখনও দীর্ঘও হইতে পারে ( যথা--৯ম পংক্তির 
‘কখন’ শব্দের ন' )। 


তাছাড়া স্থান-ভেদে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইতে পারে £-- 


11111 1 

(১) পঞ্চ নদীৰ তীরে | বেণী পাকাইয়া শিরে 
11 £ 11 11 

(২) পঞ্চ ক্রোশ জুড়ি কৈলা | নগরী নির্দাণ 


এই দুই পংক্তিতে ‘পঞ্চ’ শব্দের উচ্চারণ এক নহে ; ১ম পংক্তিতে পঞ্চ’ তিন মাত্রার এবং 
২য় পংক্তিতে ‘পঞ্চ’ ছুই মাত্রার ধর! হইয়া ছে। তজ্প, 


করিছ নিত্য 


ওগো কৌতুক | ময়ী, 











(৩) একি কৌতুক, 


১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্যা 





উৎসব-কৌতুকে 


এই ছুই উদাহরণেও ‘কৌতুক’ শঝের উচ্চারণ এক'বধ নহে। 
নব্য বাংলার একজন ইংরেজী-শিক্ষিত কবির রচনা হইতেও উপরিলিখিত মতের 
প্রমাণ পাওয়া যায় 


(৪) ফেরে দুরে, মত্ত সবে 


1 1111 1 11111 
কোথায় কৈশবী দল?) বিস্তাসাগর কোথা? 
8. 11111487713 
মুখুষ্যের কারচুপিতে | মুখ হইল ভেতা। 
LL OLE LEI | । lL 1 
আস্বে রাজ! রাজ্জপপরিষদ্‌ | লাট, সাহেবের মেয়ে, 
LL 11181] Lt 
মাঁরুবেল-মাঁরা lt হলে |-একবার দেখ চেয়ে। 
(“বাজিমাৎ", হেমচন্জর )। 
এখানেও দেখা যায়, পদান্তের হলস্ত অক্ষর কোথাও দীর্ঘ (যথা-“মুখুষ্যের পদে 'য্যের’ ), . 
কোথাও হস্ব (যথা--“বিষ্ভাসাগর' পদে ‘গর’ ) হইতেছে; ৮০০৪ সেইককপ 
কখনও ভু, কখনও দীর্ঘ হইতেছে। 
এই সুমন্ত উদাহরণ হইতে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি ষে কিরূপ পরিবর্তনশীল, তাহা স্পষ্ট 
প্রতীত হয়। 
ভারতীয় সঙ্গীতেও এই লক্ষণটি দেখা যায় । সঙ্গীতে গায়কের ইচ্ছামত যে কোন রি 
অক্ষরের নিকি মাত্রা হইতে চার মাত্রা পর্যস্ত পরিমাণ হইতে পারে। সাধারণ কথাবার্তায় 
মান্রাব এত বেশী পরিবর্তন অবশ্ত চলে না, তবু অর্ধ মাত্রা হইতে ছুই মাত্রা, এমন কি, তিন মাত্রা 
পর্যন্ত পরিবর্তন প্রায়ই লক্ষিত হয়। উচ্চারণের এই পরিবর্তনশীলতার সহিত বাংল! ছন্দের 
বিশেষ সম্পর্ক আছে। 
বাঙালীর-বাক্যস্ত্রের কয়েকটি অঙ্গের বিশেষতঃ ডিহবার-- নমনীয়তা ইহার কারণ। 
ইচ্ছামত যে কোন অক্ষরকে হৃম্ব বা দীর্ঘ করা বাঙালীর পক্ষে সহজ । প্রত্যেক অক্ষরকে 
হু করিয়া উচ্চারণ করার প্রবৃত্তিই প্রবল, ভবে পদান্তে যদি হলস্ত অক্ষর থাকে, সাধারণতঃ 
তাহার দীর্ঘ উচ্চারণ হয় (যথাঁপাঁথী-সব করে রব’, ‘রাখাল গরুর পাল”? ইত্যাদি 
উদাহরণে “সব “রব কখাল্‌ঃ “ক্রু” পপাল্‌ ইত্যাদি একাক্ষর হইলেও ছুই মাত্রা হিসাবে 
পঠিত হয়)। কিন্তু আবশ্তক-মত গদাস্তস্থ হলস্ত অক্ষরও হুম বরা মাঁয়। উ্নাহরণ পূর্কোই 
দেওরা হইয়াছে। 





€ ২ক ) 
বাঙালীর, বাক্ষস্ত্রের নমনীয়তার জন্য বাংল! উচ্চাকণের আর একটি বিশেষত্ব লক্ষিত 
হয়। বাঙালীর ভিহ্বা ও বাক্যস্ত্র অবলীলাক্রমে অবস্থান ও আকার পরিবর্তন কন্ু। 


বঙ্গাব্দ ১৩৮] ‘লা ছন্দের মূলত্ত্ব ১৩ 


সুতরাং প্রত্যেকটি শ্বর অথব| অক্ষরের উচ্চারণের প্রয়াস বাংলা উচ্চারণের দিক্‌ দিয়! তত 
উল্লেখযোগ্য নহে। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষার অক্ষরই উচ্চারণের দিক্‌ দিয়া বাক্যের 
প্রধানতম অঙ্গ, এং ছন্দঃ রচনার প্রত্যেকটি স্বরের ওজন এবং হিনাব ঠিক রাখিতে হয়। 
Inhumanity, Eternity ইত্যাদি শব্দের প্রত্যেকটি শ্বরের হিসাব ছন্দের মধ্যে 
পাওয়া যায়, এবং সেই জন্য পন্তে Inbumanity ০ পাঁচটি একম্বর শব্দের সমানরূপে 
ধরা হুইয়! থাকে । | 

বাংলায় কিন্তু স্বরের' সেরূপ প্রাধান্ত লশ্ষিত হয় না| [10151787010 আর what 
books can tell thee, ইহার! যে সমান ওজনের, তাহা! বাংল! উচ্চারণের রীতিতে প্রতীত 
হয়না। কারণ, বাংলায়" স্বর অঙ্তান্য বর্ণকে ছাপাইয়া রাখে না। দ্বরের উচ্চারণের চেষ্টাই 
বাক্যের সর্বপ্রধান ঘটনা. নহে। খুব অল্প আয়াসে বাংলায় শ্বরের উচ্চারণ হয় এবং 
অবলীলাক্রমে তাঁহার মাত্রা বৃদ্ধি, মাঁত্রা-হ্রাস.কিংবা তাহার উপর উচ্চারণের জোর ফেলা 
যাইতে পারে। অনেক সময় এত লঘুভাবে.. ্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে 
তাহাকে বাদ দেওয়৷ হয়। যথা. 

(১) ঝিকিমিকি দেখে... সাধুর বোন; পক্ষীয়ে ছাড়ে রা। 

আঙিনায় ছড়া দেয় না কেন ‘বে, কুঁজি আস্তে তুলে গ! 


l 1 1 ] lel 

== বিকৃ মিক্‌ স্তাখে | সাধুর লে পক্ষীএ রা রা, 
1 | 11 । [| | ॥ | | (| 
আও, নায়, ছড়া] ছার, না ক্যান্‌ বৌ | (কুঁজি) আন্তে তুলে 
(২) তোমার "খেলায় রাং রূপো ২য়. গোঁবোরে শালুক ফোটে 
1 | | | | 1১1 | | 1] 1 1 LU 
= ভোমার্‌ ধ্যাঁলায়,| রাং র পো a গোব, রে শা লুক ফোটে 
পূর্বে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও অনেক জায়গায় এই রীতির দৃষ্টান্ত 


|] 
গা 








আছে) যেমন, ‘লাফিয়ে ‘লাফ, য়ে নাকো) ‘থলিয়ায়’ i স্ধিল্যায়ঠ। এই 
ভাবেই ‘করিতে’, চলিতে, প্রভৃতি রূপের জায়গায় এখন “করুতে' 'চল্তে” ইত্যাদি দীড়াইয়াছে। 

আর এক দিক্‌ দিয়। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখ! যায় যে, কোন একটি 
শ্বরের উচ্চারণ করিলে বা না করিলে ছন্দের কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ হয় না] যেন, «এ কি 
কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো কৌতুক-মগ্ী-_এই পংক্রির প্রথম 'কৌতুক' শব্দটির শেষ বর্ণ টিকে 
হমন্ত-ভাবে বা অকারাস্ত ভাবে পড়িলে একই ছন্দ থাকে, পূর্বের ্বর 'উ'কে দীর্ঘ ও শেষের 
“ক'বর্ণকে হৃদস্ত ভাবে পড়িয্না পংক্তির এ অংশটির রর পূরণ করিবার পরও একটু লঘুভাবে অন্ত্য 


অকারের উচ্চারণ করা যাইতে পারে (এ কি RR »), তাহাতে কিছুই ক্ষতি-বুদ্ধি হয় না। 
সুতরাং বলা যাইতে পারে ষে, অক্ষর বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয়। অক্ষরের সংখ্যা 
বা সুর্ররের কোন নির্দিষ্ট গুণের উপর বাংলা ছন্দের গ্রক্কৃতি নির্ভর করে না। যদি করিত তাহ! 


১৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [১ম সংখ্যা 


হইলে, উপযুক্ত উদাহরণে ‘কৌতুক’ শবধকে একবার ছুই অক্ষর এবং একবার তিন অক্ষর ধরার 
জগ্ঘ ছন্দের ইতর-বিশেষ হইত । l 

বাংলা ভাষার আদিম কাল হইতেই উচ্চারণের এতাদৃণ পরিবর্তনীয়তা লক্ষিত হয়। বাংলা 
প্রভৃতি আধুনিক ভাষার প্রাচীন নমুনা ও তন্তব গ্রারুত ভাষার পার্থক্য বুঝিবার একটি প্রধান 
চিহ্ন এই । সংস্কৃত, তথা পালি এবং অন্তান্ত প্রাকৃত ভাষায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য বাঁধা-ধর1 নিয়মের 
উপর নির্ভর করে, গন্ধে ও পঞ্ডে সর্বত্রই তাহা বজায় থাকে। কিরূপে প্রাকৃত ভাষা হইতে 
ক্রমে আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি হইল, তাহা স্বম্পষ্টরূপে জানা যায় ন1) কিন্তু বাংলার ম্যায় 
আধুনিক ভাষার প্রাচীনতম অবস্থা হইতেই দেখ! যায় যে, অক্ষরের মাত্রার কোন স্থির নিয়ম 
নাই। “বৌদ্ধ গান ও দোহা" হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক 


ধামার্থে চাটিল | সাঞ্কম গঢই। 
পারগামি লোঅ )নিভর তরই॥ 
টালত মোষ ঘর | নাহি পড়বেষী। 


. Fda | পরস্পর hed পপ বর ন নাত 


হাড়ীত ভাত নাহি | নিতি আবেশী। 


উপরের শ্লোক দুইটির মারা বিচার করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে ঘে, পুরাতন মাত্রা-বিধি অচল 
হইয়া গিয়াছে, এবং পাঠকের ইচ্ছান্থুসারে যে কোন অক্ষরের হুম্বীকরণ ও দ্রীর্ঘাকরণ চলিতেছে। 
শৃন্তপুরাণের নিয়োক্ত শ্লোক হইতেও তাহা প্রমাণ হয়, | 
পচ্চিম দুয়ারে | দা ন পতি যাঅ, 
সোণার জাঙ্গালে | পথ বাঅ। 
কিন্ত ইহা হইতে যেন কেহ এ ধারণ। না করেন ঘষে, বাংলা ছন্দে অক্ষরের মাত্রা সমন্ধে কোন 
নিয়ম নাই। নিয়ম আছে ; পরে সে নিয়মের ব্যাখ্যা করা হইবে । এখানে শুধু এইটুকু বলা 
উদ্দেস্ত যে, বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতিতে কোনও অক্ষরের মাত্রার দিক্‌ দিয়! একট! ধরা-বাধা নিয়ম 
নাই, সুতরাং ছন্দের আবস্তকমত মাত্রার পরিবর্তন করা যাইতে পারে। 
ইহার কারণ বুঝিতে গেলে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস পর্য্যালোঁচন! করা দরকার। বর্তমানে 
বাঙালীদের আদিপুরুষের খবব ভাল করিয়া জানা নাই। খ্রীঃ পূঃ ৪র্ঘ শতকে খাহাঁরা বাংলায় 
বাস করিতেন, তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নাই। তবে তাহারা ঘে আর্ধ্য 
ছিলেন না এবং তাহাদের ভাষাও ষে আধ্য-ভাষা ছিল না, তাহা বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ 
ব্রাবিড়ী ও কোলদিগের ভাষার সহিত তীহাদের ভাষার নিকট সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে যখন 
আৰ্ধ্য-ভাষা বাংলায় প্রবেশ ও বিস্তার লাঁভ করিল, তখন মূতন নুতন আর্ধ্য কথার চল হইলেও 
আ্ধ্াবর্থের উচ্চারণ বাংলায় ঠিক চলিল না। কতক পরিমাণে হব্ব-দীর্ঘ-ভেদ চলিল বটো*কিন্ত 


বঙ্গাৰ ১৩৮1 বাংলা ছন্দের মূলতত্ব ১৫ 


বীধা-ধরা নিয়ম করা গেল না, ছন্দে খাটি দেশী রতি অর্থাৎ সমান ওদনের শ্বাস-বিভাগের 
রানি কর করার রীতি রহিয়া গেল। 


(২খ ) 


কথ। বলার সময় আমরা অনর্গল বলিয়! যাইতে পারি না, ফুসফুসে বাতাস কমিয়া গেলেই 
ফুস্‌ফুসের সঙ্কোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অনুগারে সেই সঙ্কোচনের জন্ত কম বাঁবেশী আয়াস 
বোধ হয়। . সেই অন্ত কিছু সময় পরেই পুনশ্চ নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্ত বলার বিরতি আবশ্যক 
হইয়া পড়ে। নিঃশ্বাস-গ্রহণের সময় শব্দোচ্চারণ ভর! যায় না। যখন উত্তেজক ভাবের জন্ত 
ফুস্ফুসের পার্ববর্তী পেশীসমূহের সাময়িক উত্তেজ7 ঘটে, তখন সক্কোচন-জনিত আয়াস কম 
বোধ হয়, এবং সেই.জন্য তত শীত্র বিরতির আবশুক হয় ন! । সেই জদ্য উদ্দীপনামন্্রী বন্কৃত। 
বা কবিতায় বিরতি তত শীদ্র শীস্র দেখা যায় না! 

সংস্কৃত ছন্দঃশান্ত্রে এ রকম বিরতির নাম যণ্ত শ্ষেভিবিচ্ছেদ:*)। আমরা ইহাকে 'বিচ্ছেদ- 
যতি’ বা শুধু ‘ছেদ’ বলিব। -কারণ, বাংলায় আব এক রকমের যতির ব্যবহার আছে, এবং 
বাংলা ছন্দে সেই ষতিরই প্রয়োজনীয়তা অধিক! সে সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে। 

. খানিকটা উক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ থাকার জন্য তাহা 
বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। প্রত্যেক অংশ একটি পুর্ণ ৮:০৪৪৮-৫০ম১ বা শ্বাস-বিভাগ 
এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া ৮৮৫৪৪-2৪0৪ বা ছেদ আছে। ব্যাকরণ অন্যায়ী 
প্রত্যেক ৪০76৩0০০ বা বাক্যই পূর্ণ একটি শ্বাসবিভগ বা কয়েকটি স্বাসবিভাগের সমষ্টি । বাক্যে 
শেষের ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, এবং ইহাকে 7191০: 5:৩৪৮-০৪০৩৩ অর্থাৎ পুর্ণচ্ছেদ বল! যাইতে 
পারে। বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন 00:836 বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টির মধ্যে সামান্ত একটু 
ছেদ-থাকে, তাহাকে minor 07988-0%589 বা উপচ্ছেদ বলা ষায়। প্রত্যেক শ্বাসবিভাগে 
কয়েকটি শব থাকিতে পারে, কিন্তু উচ্চারণের সময় একই শ্বাসবিভাগের মধ্যে ধ্বনির গতি 
অবিরাম চলিতে থাকে । | - 

-পূর্ণচ্ছেদের সময়ে স্বর একটু দীর্ঘ কালের স্বন্ত বিরতি লাভ করে। তথন নূতন করিয়া 
শ্বাস গ্রহণ করা হয়। ইহাকে শ্বাস-যতিও বল! যাইতে পারে।' অধিকস্ত, যেখানেই ছেদ আছে, 
সেখানেই অর্থের পূর্ণত! ঘটে বলিয়া ইহাকে ৪৫085-0988০ বা ভাব-ষতিও বলা যাইতে পারে। 
উপচ্ছেদ ধেখানে থাকে, সেখানে অর্থবাচক শব্দসমূক্টর শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; উপচ্ছেন 
- থাকার দরুণ বাক্যের অন্বয় কিরূপে করিতে হইরে, তাহা বুঝ! যায়--একটি বাক্য অর্থবাচক 
নান! খণ্ডে বিভক্ত হয়। 

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্‌। দরাঁমগিরি হইতে হিলিয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারভবর্ধের 
যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া* মেঘদূতের' মন্াড়াস্তা ছন্দে * জীবনআ্রোত প্রবাহিত হইয়া 
গিয়াছে, সেখান হইতে* কেবল বর্ধাকাঁল নভেঞ্চ, চিরকালের মতে আমরা! নির্বাসিত 
হইয়াছি** 1” (পমেঘদুত”, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ও 

উপরের বাক্]টিতে যেখানে একটি ভারকা চিত দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার সময় EE 
একটু'থামিতে হয়, সেখানেই একটি-উপচ্ছেদ পড়িযাছে ; -এইটুকু না থামিলে কোন্‌ শব্দের 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিক! [মস] 


সহিত কোন্‌ শব্দের অয়, ঠিক বুঝ যায় না এই উপচ্ছেদগুণলর ঘরাই বাক্যটা অর্থবাচক কয়েকটি 
থণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে যেখানে ছুইাটি তারবা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ বুঝিতে 
হইবে, সেখানে অর্থের সম্ূর্ণতা হইয়াছে, বাক্যের শেষ হইয়াছে, এবং সেখানে উচ্চারণের দীর্ঘ 
বিরতি ঘটে এবং নূতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করা হয়। কথার মধ্যে ছন্দোবন্ধের জন্য যে এক্যন্থ 
আবশ্তক, ছেদের অবস্থানই অনেক সময় তাহা নির্দেশ করে। সমপরিমিত কালানন্তরে অথবা 
কোন নন্মার আদর্শ অনুযায়ী কালানন্তরে ছেদের অবস্থান হইতেই অনেক সময় ছন্দোবোধ 
জম্মে। বাংলা পয়ার, ত্রিপর্দী প্রভৃতি সাধারণ ছন্দে ছেদের অবহানই অনেক সময় ‘ছন্দের 
বিভাগ নির্দেশ করে। যেমন. 
ঈশ্বরীরে জিজাসিলঞ্চ | ঈশ্বরী পটিনী কক || 
একা দেখি কুলবধু*্| কে বট আপনি ** | (“অন্নদামঙ্গল”, ভারতচন্্ )। 
গগন-ললাটেক | চূ্ণকাঁগ মেখ* | 
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটেক্ক ] 
কিরণ মাখিয়া* | পবনে উড়িয়া | 
দিগন্তে বেড়ায় ছুটেক্চক | (“মাশাকানন*, হেমচন্্র )। 
উপযুক্ত দুইটি দৃান্তে যে ভাবে অর্থবিভাগ, সেই ভাবেই ছন্দে বিভাগ হইয়াছে, উপচ্ছে 
ও পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান দিয়াই ছন্দোবোধ জগ্মিতেছে। 
কিন্ত অনেক সময়েই পণ্ডে ছেদের অবস্থান দিয়! ছন্দের এীক্য্থত্র নিদ্দিষ্ট হয় না । যে পদ্তে 
ছেদের আবির্ভাবের বাল অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট, তাহা অত্যন্ত একঘেয়ে ও স্পন্দনহীন বোধ হয়, 
সুতরাং তাঁহাতে ভালরূপে মানপিক আবেগের ভোতনা হয় ন!| ইংরজৌতে £০৩ পোপএর 
Heroic Couplet এবং বাংল] ভারতচন্ত্রের পারে এই জন্ত একটা বিরক্তিকর একটানা হুর 
অনুভূত হয়। যে পন্ভের ছন্দ: সহজেই মনে কোনও বিশেষ ভাবের উদ্দীপনা করে, তাহাতে 
ছেদের অবস্থান অত নিয়মিত থাকে না। মাইকেল মধুনুদন বা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছেদের 
অবস্থানের যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে বলিয়া তাহাঁতে নানা বিচিত্র সুর অন্তত হয়। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে, ছন্দের প্রাণ বৈচিত্র্যে, বৈচিত্র্য-হেতু আন্দো*নে, আবেগের সঞ্চারে। - এঁক্যস্থজ্ 
ছন্দের কাঠাম, বৈচিত্র্য তাহার রূপ । যদি ছেদের অবস্থানের দ্বারা ছন্দের এঁক্যস্থত্র সুচিত 
হয়, তবে বাক্যের অন্ত কোন লক্ষণের ছার!" বৈচিত্র্যের নির্দেশ করিতে হয়। কিন্ত ধ্বনির 
বিচ্ছেদেই শ্রবণ ও মনকে সর্বাপেক্ষা বেশী অভিভূত করে, সুতরাং ছেদ ষদি এঁক্যের বন্ধন 
আনিয়া দেয়, তবে বাক্যের অন্ত কোনও লক্ষণের দ্বার! যেটুকু বৈচিত্র্য সুচিত হয়, তাহা অত্যন্ত 
ক্ষীণ হইয়! পড়ে। শই জন ভাবের ভীনতা বে ছন্দে টা যতি সেখানে বৈচিত্র উপাদান 
হইয়া থাকে। 
কিন্ত ছেদ ছাড়াও বাক্যের অন্থান্ত লক্ষণের দ্বারা এক্য স্থচিত হইতে পারে। ভরি ভিন্ন 
_ জাতির উচ্চারণ-প্রণালীর পার্থক্য অনুসারে বাক্যের কোন একটি লক্ষণ এঁক্যের উপাদান বলিয়া 
গৃহীত হয়। কোনও জাতির ভাষায় বক্র ঘে লক্ষণ বাগ্যজ্ের সুস্পষ্ট প্রয়াসের উপর নির্ভর 
করে এবং সেই জাতির সমস্ত ব্যক্তির উচ্চারণেই যে লক্ষণটি পূর্ণ ভাবে বজায় থাকে, 
তাহাই এক্যের উপাদানীতৃত হইতে পারে। ' ° 
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ইংরাজীতে কোনও কোনও অক্ষরের উচ্চ্বরণের সময় শ্বরের গান্ভীর্য্য বাড়িয়া যায়, 
তাহাকে ৪০০92-ওয়াল। অক্ষর-বল! হয়। এই ৪29৪:%-এর অবস্থানই ইংরেজী ছন্দের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। কিন্ত বাংলায় কোবও অক্ষর-বিশেষের উচ্চারণে শ্বর-গাস্তীধ্য 
বৃদ্ধির স্বাভাবিক ও নিত্য রীতি নাই, অর্থাৎ বাংল অক্ষরের উপর দ্বরাঘাতের এমন কোন 
স্বির রীতি নাই, যাহাকে অবলম্বন করিয়া ছন্দের এঁক্যস্থত্র রচনা ফর! যাইতে পাঁরে। রবীন্দ্র" 
নাথ ঠাকুর, জে ডি এগ্ডার্দন্, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, 
প্রত্যেক বাংল! শব্দের প্রথমে একটু স্বরাঘাত পড়ে । এই জন্তই বাংল! শব্দের শেষের দিকের 
অক্ষরগুলিতে স্বর অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং বোধ হয় সেই কারণেই বাংলার তৎসম 
বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য ‘অ’-কার প্রায়ই উচ্চান্ি হয় না। আর্যভাষা বাংলায় আসিবার 
পূর্বে, বন্দদেশে যে সমস্ত ভাষার প্রচলন ছিল, তাঁহাদের উচ্চারণ-প্রথা হইতে বোধ হয় এই 
রীতি আসিয়াছে। এখনকার সাওভানী প্রস্তুতি ভাঁষাতেও বোধ হয় অন্থরূপ রীতি আছে। 

কিন্তু বাংল! শব্দের প্রারস্তে যেটুকু স্বাভাবিক দ্রাধাত পড়ে, তাহ! বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
নয়” -ভাহা শ্রবণ বা মনকে আকৃষ্ট করে না । ভিহ্ব! নমনীয় ও ক্ষিপ্র বলিয়া এক ঝৌকে 
অনেকগুলি শব্দ আমর! উচ্চারণ করিয়া! যাই, এবং সেই জন্ত প্রত্যেক শব্দের অক্ষর-বিশেষের 
উপর বেশী করিয়া শ্বরাঘাত দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছু দুরহ। সমান ভাবে সব কয়টি 
অক্ষর পড়িয়া যাইবার প্রবৃত্তি আমাদের বেশী। বৃষটা্ত-ত্বরপ বল! যাইতে *পারে যে, “গত 
কয় বৎসর বাঙাল! ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান-বিষয়ব পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় 
সকলগুলিই পাঠ্যপুস্তক শ্রেণিতৃক্ত* (প্রফুল্নচ্ত্র রায় )।--এই রকম একটি বাক্য পাঠের সময় 
প্রত্যেক শব্দে উল্লেখযোগ্য স্বরাঘাত অনুভূত হয় না| কথিত ভাষায় যখন কোন একটি 
শবাকে পৃথক্‌ ভাবে পড়া বা উচ্চারণ করা যায়, তখন শব্দেত্ন প্রারম্ভে একটু স্বরাঘাত পড়ে 
বটে, কিন্ত ইংরেজী শব্দে ৪০০৪০-ওয়াল| অক্ষরের যে রকম প্রাধান্য, বাংলার শব্দের প্রথম 
অক্ষরের ধ্বনির দিক্‌ দিয়া সে রকম প্রাধান্ত নয়। ‘দেখ বি', “ভেতর' প্রভৃতি শব্দের প্রারস্তে 
যে স্বরাঘাত হয়, dist inoUly, £90990009£ প্রভৃতি ইংরেজী শৃব্দের ৪০০০7-ওয়াল| অক্ষরের + 
উপর স্বরাঘাত তার চেয়ে ঢের বেশ্টী। 

বাংল! কথায় ধে স্বরাঘাত স্পষ্টরূপ অনুভূত হয়, তাহ! শব্দ-গত নয়, শবসমক্ি-গত। 
কয়েকটি শব্দে মিলিয়! যে অর্থবচক বাঁক্যাংশ গড়িনা উঠে, তাহারই প্রথম দিকের কোন শবে 
স্পষ্ট হ্বরাঘাত পড়ে। পূর্বে “জীকান্ত” হইতে যে অংশটি উদ্ধত কর! হইয়াছে, তাহার 
বিভাগগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রতি বিভাগে বা প্রতি বাক্যাংশে মাত্র একটি 
শব্দের কোনও একটি অক্ষরের উপর সুস্পষ্ট জোর সড়িতেছে ৷ যেমন-_-'এইতি চাই; | কিন্ত 
আঁন্তে ভাই, | ব্যাটার! ভারি পাজী | * বাব্যাংশের মধ্যে অর্থের ও অবস্থানের দিক্‌ দিয়! 
প্রাধান্য পাইলে যে-কোনও শব্দে শ্বরাঘাত পড়িতে পারে, কিন্ত স্বাভাবিক ও নিত্য স্বরাঘাত 
প্রত্যেক শবে স্পষ্টরপে অনুভূত হয় না। প্রতি বাঁক্যাংশে যে ত্বরাঘাত দেখা যায়, ভঙ্বারা 
বাক্যের ছন্দোবিভাগ সহজে প্রভীত হয় এবং ছন্দতরজের শীর্ষ নির্দিষ্ট হয়। এই স্বরাঘাত " 
ছন্দোবিভাগের ও অর্থাবিভাগের ফল, হেতু নহে; ফুতেরাংশ্বরাঘাত বাংলায় ছন্দোবিভাগের 
পকুঢত্রে নির্দেশ করিতে পারে না। ৮ 4 
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পরিমিত কালানন্তরে বাক্যস্ত্রে নূতন করিয়া শক্তির সঞ্চারই বাংলায় ছন্দোবিভাগের 
সুত্ৰ 

বাঙালীর বাগযস্ত্র খুব ক্ষিপ্র ও নমনীয় বটে, কিন্ত ইহার ক্লান্তিও শীস্র ঘটে। নিঃশ্বাস- 
গ্রহণের পর হইতে পরবর্তী পূর্ণচ্ছেদ না আস! পর্যন্ত এক রকম অনর্গল বাগযন্ত্রের ক্রিয়া চলিতে 
থাকে ' " এই সময়ের মধ্যে অনেক অক্ষর উচ্চারিত হয়। জ্ভরাং পুর্যেই কিছু বিশ্রাম বা 
বিরামের আবস্তাক হইয়! পড়ে। যে সমস্ত ভাষায় দীর্ঘ ঘরের বছল ব্যবহার আছে, তাহাতে স্বর 
উচ্চারণের সময় জিহ্ব| কিছু বিরাম পায় ; সুতরাং ভিন্ন করিয়া “দিহেবষ্টবিরামস্থান” নির্দেশ 
করার দরকার হয় না । - কিন্ত বাংলায় দীর্ঘঘরের ব্যবহার খুবই কম, স্থতরাং ছেদ ছাড়াও 
জিহেৰষ্টবিরামন্থান রাখিতে হয়। এক এক বারের ঝৌকে জিহ্বা কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ 
করার পর পুনশ্চ শক্তি সঞ্চয়ের জন্য এই বিরামের আবশ্তকতা বোধ করে। বিরামের পর 
আবার এক ঝেকে পুনশ্চ কয়েকটি অক্ষরের উচ্চারণ হয়। এই বিরামস্থলকে বিরামঘতি বা 
শুধু ‘যতি’ নাম দেওয়! যাইতে পারে।, যেখানে -যতির অবস্থান, সেখানে একটি £0074189 ব! 
বঝৌকের শেষ এবং তাহার পরে আর একটি ঝৌকের আরম্ভ ৷ 

আমরা ছেদ ও যতি অথবা 0:90) 09089 অর্থাৎ বিচ্ছেদষতি ও metrical pause বা 
বিরামঘতি এই দুইয়ের পার্থক্য দেখাইতেছি। সংস্কতে ছন্ঘঃশাস্ত্রে এ রকম পার্থক্য স্বীকৃত হয় 
না। সংস্কতে “যতি 'জিহ্েষ্টবিরামন্থানম্‌* এবং "যি বিচ্ছেদঃ* এই ছুই রকম সংজ্ঞাই আছে। 
সংস্কৃত ছন্দোবিদ্দের ধারণা ছিল যে, যখন ধ্বনির বিচ্ছেদ ঘটিবে, সেই সময়েই জিহ্ব| বিরামলাভ 
করিবে এবং অন্ত সময়ে জিহ্বার ক্রিয়া অবিরাম চলিবে । কিন্তু তাহার! লক্ষ্য করেন নাই ষে, 
যখনই দীর্ঘস্বর উচ্চারিত হয়, তখনই জিহ্বা! সামান্ত কিছু বিরা পাস এবং পায় বলিয়াই ২৮ 


- মাত্র! বা ৩২ মাত্রার পর ছেদ বসাইলে চলিতে পারে। 


যাহা হউক বাংল! ছন্দে ছেদ ও ষতি__এই ছুই রকম বিভাগস্থল স্বীকার করিতে হুইবে। 
ছেদ যেমন দুই রকম-_উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ, ঘতিও সেইরূপ মাআ্রাভেদে দুই রকম-_অর্ধযতি ও 
ও পূর্ণযতি। ক্ষুদ্রতম ছন্দোবিভাগগুলির মধ্যে অর্ধঘতি এবং বৃহত্তর ছন্দোবিভাগগুলির মধ্যে 
পূর্ণযতি থাকে। 

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই বাংলায় ছেদ ও যতি এক সঙ্গেই পড়ে। উপচ্ছেদ অর্ধঘতি এবং 
পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণঘতি অবিকল মিলিয়া যায়। ভারতচন্দ্রের অন্নদাম্ল এবং হেমচন্ত্রের আশা" 
, কানন হইতে পূর্বের যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেখানে এইরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু সব 
সময়ে তাহা হয় না । অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছেদ ও যতির পরম্পর বিয়োগের জন্তুই তাঁহার শক্তি 
ও বৈচিত্র্য এত অধিক। কিন্ত অমিত্রাক্ষর ছাড়াও অনেক সময় ছেদ ও যতি ঠিক্‌ ঠিক্‌ মিলিয়া 
যায় না) অথবা, পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্তি মিলিলেও উপচ্ছেদ ও অর্ধধতি মেলে নাঁ। কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত দিতেছি, - 

(*, * * এই সঙ্কেত দ্বারা উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দেশ করিয়াছি, এবং |, ॥ এই সঙ্কেত, 
- দ্বারা অর্ধঘতি ও পুর্ণতি নির্দেশ করিতেছি )। 
(১) কৈলাস শিখর * | অতি মনোহর * | কোটি শী পর [ কাশ + + ॥ 
*.. গন্ধবর্ব কিম্নর * | যক্ষ বিস্তাধর ॥ | অপ্গরোগণের | বাম **& ০৬ - 
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(২) আর--ভাষাটাও তা | ছাড়া * মোট | বেঁকে না * রয় | খাড়া * * || 
আর--ভাবের মাথায় | লাঠি মারজেও * | দেয় না কো সে | সাড়া; * * || 
দে--হাজারি পা | দুলাই, * গৌফে | হাজারি দিই | চাড়া; কক 
(‘হাসির গান” দ্বিজেন্দ্রলাল রায় )। 
(৩) একাকিনী শোকাকুল! | অশোক কাননে || 
কাদেন রাঘববাঞ্ছা * | আধার কুটী-র || 
নীরবে। * * দুরস্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়া | 
ফেরে দুরে, মত্ত সবে | উৎসব-কৌভূকে || * * 
| --(মেঘনাদূবধ কাব্য,” ধর্থ সৰ্গ, মধুস্থদন্)। 
0৪) এই | প্রেমগীতিহার * || | 
গাঁথা হয় নরনারী | মিলন মেলায় £ | . 
কেহ দেয় তারে, কেহ | বধূর গলায় | £--( বৈষ্ণব কবিতা” রবীন্দ্রনাথ )। 
যতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের এক:বোধ জন্মে । পরিমিত কালানস্তরে কোন 
নক্পার আদর্শ অমুসারে যতি পড়িবেই। কিন্তু ছেদ সময়ে সময়ে বিচিত্রভাবে ছন্দোবিভাগের 
মাঝে মাঝে পড়িয়৷ ছন্দের একটানা স্রোতের স্থানে বিচিত্র আন্দোলন সৃষ্টি করে। যখন 
তির সহিত ছেদের সংযোগ না হয়, তখন শুত্তিপতনের সময় ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত 
থাকে ; শুধু জিহ্বার ক্রিয়া থাকে না, এবং স্বর একটা dw! বা দীর্ঘ টানে পর্যবমিত হয়। 
আবার জিহ্বা, যখন 10020189 বা ঝৌকের বেছে চলিতে থাকে, তখনও সহসা ছেদ পড়িয়। 
থ'কে ; তখন মুহূর্তের জন্ত ধ্বনি শুন্ধ হয়, কিন্ত জিহব! বিশ্রাম গ্রহণ করে না, ঝোকেরও শেষ 
হয় না, এবং ছেঘ্বের পর যখন ধ্বনিপ্রবাহ চলে, তখন আবার নুতন ঝেঁকের আরম্ভ হয় ন!। 
ছেদ 56056 বা অর্থ অনুসারে পড়ে ; সুতরাং ইহার দ্বারা পদ্ধ অর্থানযায়ী অংশে বিভক্ত হয়। 
বাগতজ্জ্রের সামর্থ্যাম্সারে যতি পড়ে। ইহার দ্বার! পদ্ত পরিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ত হয়। 
প্রত্যেক ছন্দৌবিভাগ বাঁগয়ন্ত্রের এক এক বারের ঝোৌকের মাত্রাুসারে হইয়া থাকে । এক 
এক ঝৌকে পরিমিত মাত্রার শ্বাস ফুস্‌ফুস্‌ হইতে অ্রহির হয়। এই ঝোৌকের মাত্রাই বাংলায় 
ছন্দোবিভাগের এঁক্যের লক্ষণ । 
কেহ কেহ বলেন যে, পরিমিত কালানস্তরে হ্রাধাভযু্ত অক্ষর থাকাতেই ছন্দোবিভাগের 
বোধ জন্মে। কিন্তু এ মত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় ন]। অবস্ত যে শব্দ কয়টি লইয়া! এক একটি 
ছন্দোবিভাগ গঠিত হয়, মিলিত ভাবে তাহান্রে অনেক সময় একটি 8০08৩ ৪০০০ বা 
অর্থবাচক বাক্যাংশ বলা যাইতে পারে, স্থুতরা, 'সেই শব্দসমাষির প্রথমে একটি শ্বরাঘাত 
পড়িতে পারে। সুতরাং সময় সময় মনে হইতে পারে, যে, স্বরাঘাতের অবস্থান হইতেই 
ছন্দোবিভাগ সুচিত হইতেছে। যথ৷- 
(১) বাঁশ বাগানে | মাথার উপর | চাঁদ উন্ছে | ও1--( যতীন্দর বাগচি)। 
(২) বউমা | বউমা | ঘুমাও না আর || 
উঠ অভাগ্িনি ! | দেখ একবার || (“তনত সয্যাস", শিবনাথ শাহী)। 
কিন্তৃণ্সব সময়েই এ রকম হয় না। অনেক সময়ই ছন্দোবিভাগের শব্দ কয়টি লইয়া! কোন 
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অর্থবাঁচক বাক্যাংশই হয় না। অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের ঠিক্‌ ঠিক মিল হয় না। পূর্বে 
‘হাসির গান’ হইতে যে কয়টি পংক্তি উদ্ধত করা হইয়াছে, তাহাতে অর্থবিভাগ ও 
ছন্দোবিভাগের কোন মিল নাই। তা’ ছাড়া বাক্যাংশের ঠিক্‌ প্রথম অক্ষরেও সব সময়ে 
স্বরাঘখাত পড়ে না। সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়াবিভক্তি ইত্যাদি দিয়া কোন বাক্যাংশ আর্ত 
হইলে, তাহাদের বাদ দিয়া পরবর্তী কোন শব্দে স্বরাঘাত পড়ে। অর্থগোঁরব অন্থসারে 
বাক্যাংশের শব্ববিশেষে স্বরাঘাত পড়াই রীতি । তা!’ ছাড়া পদ্ভের চরণে একেবারে দ্বরাঘাত- 
হীন একটি ছন্দোবিভাগ অনেক সময় থাকে যেমন সঙ্গীতের তালবিভাগে স্বরাঘাত-হীন একটি 
অঙ্গ (খালি বা ফাক্‌ ) সময়ে সময়ে থাকে, স্বরাঘাতযুক্ত শবে যুক্তবর্ণ থাকিলে শব্দের প্রথম 
অক্ষরে শ্বরাঘাত ন! পড়িয়া যুক্তবর্ণের পূর্ব অক্ষরে পড়িয়া থাকে । কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, _ 
(১) এষে সঙ্গীত | কোথা হ'তে উঠে 
এ যে লাবণ্য | কোথা হ’তে ফুটে 
এ যেক্র্দান | কোথা হ'তে টুটে 
অন্তর বিদ! | রণ 
(২) শু৫ু বিষে দুই | ছিল মোর'তূই, | আর সবি গেছে | খর্ণে 
যু কহিলেন, | 'বুবেছ উপেন, | এ জমি লইব | কিনে 
কহিলাম আমি | “তুমি ভূ্ধামী | ভূমির অস্ত | নাই 
. স্থতরাং বলা যাইতে পারে থে, স্বরাঘাতের অবস্থান দিয়া ছন্দোবিভাগের পুত্র নির্দিষ্ট হয় না। 
এইখানে একটা কথা বলিয়া! রাখা ভাল। বাংলার এক একটি ছন্দোবিভাগ সংস্কৃতের 
‘পাদ’ বা ইংরেজীর £০০৮ নয়। সংস্কৃত ছন্দের পাদ মানে একটি শ্লোকের চতুর্থাংশ । তাহার 
মধ্যে কয়েকটি গণ, একাধিক ছেদ, এবং প্রতি গণে দীর্ঘস্বরের সমাবেশ অনুসারে বিরাম স্থল 
থাকিতে পারে। ইংরেজীতে ০০৮, মানে ৪০০97 অনুসারে অক্ষর বিস্তাসের একটি আদর্শ 
মান্স । ইংরেজীতে 1০০৮'র শেষে কোনরূপ যতি বা বিরাম থাকার আবশ্তকতা নাই, শব্দের 
মধ্যে যেখানে কোনরূপ বিরামের অবকাশ নাই, সেখানেও £০০$-র শেষ হইতে পারে। বাংলা 
ছন্দের এক একটি বিভাগ এইরূপ একটি আদর্শ মাত্র নহে। ইংরেজী £০০ ও বাংল! 
ছন্দোবিভাগ, এক মনে করার দরুণ অনেক সময় দারুণ ভূমে পতিত হইতে হয়। বাংলা! ছন্দ 
সম্বন্ধে জনৈক লেখক 
হায় রে বন্ধু ছুঃখ মোর সে বল্ভে চক্ষে বরুছে জল--- 
চরণটির ছন্দলিপি--এই ভাবে ক’রেছেন, 
ধায় রে বনু] দব | শোঁর সে | বলতে | চক্ষে | বরছে | অন 
বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে ধার বোধ আছে, তিনিই স্বীকার করিবেন ষে, ইহার ছন্দলিপি হইবে 
হায় রে বন্‌ হু! ছঃখ মোর সেঁ| বল্‌ তে চক্ষে] বর ছে জল 
বাংলায় ( অথবা কোন ভাষাতেই ?এক চরণোঁর আটটি বিভাগ হয় না। তা” ছাড়া লেখক 
যে রকম “দন ঘন অ্ররাঘাত দেখাইয়াছেন, বাংলায় তন্রপ হইতে পারে না। এক একটি 
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অর্থবাচক বাক্যাংশে মাত্র একটি স্বরাঘাত পড়ে । মাত্র এক অক্ষর ব্যবধানে স্বরাঘাত পড়া 
বাংলায় সম্ভব নয়। ইংরেজী £০০০ ও বাংল! ছন্দোবিভাগ মিলাইতে গিয়াই 'লেখক এতাদৃশ 
ভ্ৰমে পতিত হইয়াছেন। 
ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে তালের হিসাবে যাহাকে বিভাগ বলা হানা 
মিল আছে। সংস্কতে যাহাকে পর্বন্» বলা যায়, তাহাই বাংল! ছদ্দোবিভাগের অহুরূশ। 
বর্তমান প্রবন্ধে পর্ব শব্দের দ্বারা ছন্দোবিভাগ নির্দেশ করা হইবে । পরিমিত মাতার পর্যব দিয়া 
বাংলা ছন্দ গঠিত হয়। এক এক বারের ঝৌকে ক্লান্তি বোধ বা বিরামের আবশ্ুকতার বোধ 
না হওয়া পর্যন্ত যতটা! উচ্চারণ,করা! যায়, তাহারই নাম পর্ব্ব। পর্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ । 


(ক্রমশঃ ) 


A ৷ শ্ীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। 
ৰ 


রামনারায়ণ তর্করত্ব 
ও ত।হার নাট্যগ্রন্থাবলী 
আধুনিক সাহিত্যের. প্রথম যুগে হাহারা বাঙ্গাল! নাটক রচনা করিয়া গ্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্বের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যদিও 
তাহার পূর্বে, নীলমণি পাল ‘রত্বাবলী নাটিকা+ (১৮৪৯), তারাচরণ শিকদার রাজন » (১৮৫২) 
ও হরচন্র ঘোষ ‘ভাঙ্গমতী-চিভবিলাসি’ ২ (১৮৫৩) লিধিয়াছিলেন, তথাপি এই তিনটি অধুনা- 
বিশ্বত নাটক কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই। রামনারায়ণের প্রথম 
নাটক 'কুলীনকুলসর্ববন্ব' ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও মুদ্রিত, এবং বোধ হয় ১৮৫৭ গ্রীষ্টাবে প্রথম 
অভিনীত হয়। ইহার পূর্বে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্ত্র বসুর স্তামবাজার বাসভবনে স্থাপিত 
রদ্গমঞ্চে, কোন অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক নাটযাকারে গ্রথিত একমাত্র «বিছ্যান্ছন্বর'-এর * 
অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চ স্থায়ী হয় নাই, এবং নাটকথানি তৎকালীন শিক্ষিত . 
সমাজের রীতি ও রুচি অনুযায়ী ন!" হওয়াতে বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। ইহার পর ১৮৫৭ 
গ্রীষ্টাব্দে * রামনারায়ণের “কুলীনকুলসর্ধন্ব' নাটকের প্রথম অভিনয় কলিকাতা নূতন বাজারে, 


১। সাহিত্য-পত্রিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২৪১ পৃঃ ৪২--৫৮। নীলমণি পাল-রচিত 'রত্বাযলী নাটিকা (পত্র 

নংখা! ২১৬ ) প্রীহ্ষের নাঁটিক। অব্জম্থনে গদ্যে ও পর্দে্য রচিত । ইহার পরিচয়-পত্রে কলিকাতা ১৭৭১ শকাব্দে 

" এইরূপ তারিখ দেওয়া আছে। যতদুর অনুসন্ধানে জানা যায়, ইহাই প্রথম বাঙ্গালা মাটক। ইহার ভাষা কিন্ত 

পণ্ডিতী ধরণের, এবং পুণ্তকেই উল্লিখিত রহিয়াছে যে, পণ্ডিত চন্দ্রমোহন সিদ্ধান্তঘাগীশ ইহ! সংশোধিত করিয়া 
দিয়াছিলেন। ইহার এক খণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে ও ইণ্ডিয়া অফিন গ্রন্থাগারে আছে। 

২। সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩৩৩) পৃঃ ১৪১--১৬২। 

৩। প্রবাসী, ১৩৩৮, আযাঢ, পৃঃ ৩:৮ 5 শ্রাবণ, পৃঃ ৪৯১ ১৮৩২ টনের জাছুয়ারী মাসে প্রসমকুমার ঠাকুরের 
হু'ড়ো বাগানযাটাতে যে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন বার্গার! নাটক অভিনীত হয় নাই। লাধারপূত; ' 
ইংরেজী নাটক ও হোরেস হেম্যান উইলসম-অনৃদিত উত্তররামটরিত প্রভৃতির অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
সেইরূপ, হারমান জেক্রয়ের তত্বাবধানে ওরিএন্টাল সেমিনারীতে সেক্সগীয়রের “ওখেলো। প্রভৃতির অভিনয় হয়। 
বাঙ্গাল নাটক ব। নাট্যশালার সম্পর্কে ইহাদের উল্লেখ নিষ্পররোজন। 

৪1 ১৮৫৬ হ্রীটানদে- শ্তাসাচরপ দাস দত্ত নামক ইংরেজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য কোন ব্যক্তি “অনুভাপিনী 
নবকামিনী” (পৃষ্ঠা-নংখ্যা ১২৪) নামক একখানি যড়ন্ক নাটক গদ্যে রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহ! কোন 
- রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই । ইহা Rowe প্রগীত Fir Penitent নামক ইংরেজী নাটকের অনুবাদ মাত্র । 
মূলের বিদেশী নাম ইত্যাদি রক্ষিত হইয়াছে ; ভাষা! কৃত্রিম ও আড়ষ্ট । ইহাতে ব্যভিচার, খুন, আত্মহত্যা প্রভৃতি . 
যে লোমহধণ ঘটনাবলী আছে, তাঁহাও ইংরেজী মূলের অস্তরযায়ী। হুগ্লী-জেলা-নিবানী তারকচল চূড়ামণির বহু- 
বিবাহ-বিষয়ক ‘সপত্নী নাটক' (প্রথম ভাগ, পঞ্জখ্য। ১৪৮; দ্বিতীয় ভাগ, বোধ হয়, আর প্রকাশিত হয় নাই) ১৮৫৮ 
রাধে উত্তরপাড়ার জয়কৃফ মুখোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল । কিন্তু ইহা বে-“'কুলীনফুজ. 
সর্বস্ব নাটকের একটি অক্ষম অনুকরণ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক ভাষা (পুরুষদের ভাষা 
যেমন সংস্কত-বছল, আ্ীলোকদের ভাষা তেমনি খেলে! ), চরিত্রবাহল্য, শোকাবহ ঘটনার আতিশয্য, তিন 
চার পৃষ্টাব্যাপী গর্তে ও গল্ঠে স্বগতোক্তি ও কথোপ্ত্লথন প্রভৃতি দোষের জন্ত এই নাটক মোটেই অভিনযরোপযোগী 
নহে, এবং কুত্রাপি ইহা অভিনীত হয় দাই। ইহার তিনটি অঙ্ক আছে, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে দৃশ্ত-বিভাগি 
নাই । উমেশচগ্র মিত্রের “বিধবাবিবাঁহ' নাটক বোধ হয়৷ ইহার কিছু পূর্বে রচিত ; কারণ, ইহার দ্বিতীয় সংদ্ষরঃপুর 


বঙ্া্ঘ ১৩৬] রামনারায়গ তর্করত্ব  - ২৩ 
পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিনয় যথাক্রমে বাশতলার গলিতে ও চু চূড়ায় 
হইয়াছিল । যদিও নন্দকুমার রায়ের 'অভিজান শকুন্তলা’ * ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তথাপি কলিকাতা সিমলার আশুতোষ দেবের ( ছাতুবাবুর ) ভবনে ৩০শে জাহুয়ারী ১৮৫৭ 
গ্ীষ্টাব্দে ইহার যে প্রথম অভিনয় (দ্বিতীয় অভিনয় ২২ শে ফেব্রুয়ারী) হইয়াছিল, তাহ! বোধ হয় 
‘কুলীনকুলসৰ্কস্ব' নাটকের প্রথম অভিনয়ের পববর্তী। ইহার প্রায় ছইমাস পরে, ৯ই এপ্রিল 
১৮৫৭ গ্রৃষটাবে কালীপ্রন্ন সিংহের গোড়া ীকো বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত বিষ্কোৎসাহিনী সভার 
অধীন রঙ্গমঞ্চ, বাঁমনারায়ণের “বেণীসংহার* নাটকের অভিনয় দ্বারা আরন্ধ হয়। এই রঙ্গমঞ্চ 
বোধ হয় ১৮৫৬ সালে স্থাপিত হয়। ইহাতে কাঁলীপ্রসন্ন সিংহের “বিক্রমোর্বশীঃ ( ১৮৫৭ ), 
'সাবিস্্ী-সত্যবান্ .( ১৮৫৮) ও “মালতী-মাধব” (১৮৫৯) নাটিকও অভিনীত হইয়াছিল। 
এই সমস্ত অভিনয় দর্শনে উৎসাহিত হইয়া, যখন পাইকপাড়ার রাজার! তাহাদের 
বেলগাছিয়ার উদ্ভানবাটীতে নুতন নাট্যশ।ল! স্থাপনের উদ্ভোগ করেন, তখন রামনারায়ণের 
‘রত্বাবলী’, ৩১ শে জুলাই ১৮৫৮ গ্রীষ্টাবে, এই নাট্যশালার সুত্রপাত করে। তারপর, 
ঘারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র ও গিরীন্দনাথ ঠাকুরের, পুত্র গণেক্জ "ও গুণেন্দনাথ তাহাদের 
ঞোড়ানাকোস্থ ভবনে ঞঞ্জোড়াাকে! নাট্যশালা কমিটি’ স্থাপন করেন; €ই জাঙ্ুয়ারী 
১০৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহারও প্রথম অভিনীত নাট $ রামনারায়ণের 'নবনাঁটক'। এইরূপ যতীন্দ্র- 
মোহন ঠাকুরের পাখুরিয়াঘাটা ভবনস্থ রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের “মালতীমাধব 'রুক্মিপী-হরণ’ ও 
তিনথানি গ্রহন ১৮৬৬ হইতে ১৮৭২ গ্রষ্টান্ের মধ্যে অভিনীত হয়। তখনও বাদ্ালায় 
স্থায়ী বা সাধারণ রজ্মঞ্চ স্থাপিত হয় নাই; অনন্ত ব্যক্তির গৃহে এইরূপ নাঁটিকাভিনয় হইতেই 
আধুনিক বাঙ্গালা না্্য-সাহিত্য-ও নাট্যশালার উৎপত্তি। মে সময় এই সকল নাটক রচনার 
অগ্রণী ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ব। অন্ততঃ তৎকালীন তিনটি সুপ্রসিদ্ধ অস্থায়ী রদমঞ্চের 
সুত্রপাত হইয়াছিল ভাঁহারই নাটকাভিনয়ের হারা, এবং চতুর্থ রঙ্গমঞ্চট্তেও তাহার অনেকগুলি 
নাটক অভিনীত হইয়াছিল। এ বিষয়ে তাহার এরপ খ্যাতি ছিল যে, তিনি সাধারণের নিকট 
'নাটুকে রামনারাণ' এই নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
চব্বিশ পরগণ। হরিন[ভি গ্রামে, ১৮২২ খুঁষ্টাব্দে ( = ১২২৯ বঙ্গাব্দে) রামধন ভট্রাচাধ্য 

শিরোমণি নামক কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের রসে রাননারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার হরিনাভি 
বাসভবনে প্রাপ্ত স্বলিখিত কাগজপত্রে তিনি নিজের সম্বন্ধে যে কয়টি কথ! লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, 
তারিখ, ভবানীপুর, ১৮৫৭ ; কিন্তু ইহার প্রথম অভিনব হইয়াছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, কেশবচন্ত্র সেন প্রভৃতির উদ্যোগে 
বড়বাঁজার সিন্দ রেপটী গোলাপলাল মন্িকের বাটীতে। এই সমর আরও দুই একটি অধুনাবিস্থৃত বাঙ্গালা নাচক 
রচিত হইয়াছিল । ইহার মধ্যে উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়-চিত “বিধবোঘাহ নাটক’ (শক ১৭৭৮ এঃ অঃ ১৮৫৬) 
পাঁচ অস্ক,পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৫২), নারায়ণ চট্টোরাজ গুণনিধি-চিত “কলিকোতুক', অর্থাৎ ‘কলির আরস্তাবধি বর্তমান 
কাল পৰ্য্যন্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ (চার অঙ্ক, পৃঃ-সংখ্যা ১২৩৪ রামপুর, ১৮৫৮ প্রঃ অঃ । তৎকালীন হিন্মু 
সমাজের চিত্র ) এবং উমাচরণ দে-বচিত ‘নল-দময়স্তী' (কলিকাতা ১৮৫৯, পৃঃ নংখ্যা ৮+১৫* ) প্রভৃতি উল্লেখ- 
যোগ্য কিন্ত ইহাদের অভিনয়ের কোনও বৃতান্ত পাওয়া যায় না। 

€। ইহার ইংরেজী পবিচয়-পত্রে প্রদত্ত বর্ণনা আোঁতুককর। The Oviguan Sakantollah of 
Kalidass, translated into Bengalee from the original by Nundo Coomar Roy. 
Calcutta, 1855 (PP. 176), ইহার বাঙাল! নাম “অভিষ্ঠান শকুন্তলা নাটক'। নন্দকুমার “ব্যাকরপররপ্ণ' 


(১৮২) নামক গদ্ধে একটি বাঙ্গাল! ব্যাকরণও লিখিয়াছিলেন। ছাতুবাবুর ভবনে ভুন, ভুজাই ১৮৫৭ সালে (ভার 
১২টি) “ম্হাখেতা? হী নাটকও অফিনীত হইয়।ছিল। এ সঘনে মন্ত নার কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না। 


২৪ সাহিত্য-প্রিষৎ-পত্জিকা { ১ম সংখ্যা 


ভাহা শযুক্ত চারুচন্্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ‘ভারতবর্ধে" * প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে 
রামনারায়ণ লিখিয়াছেন, “আমি বাল্যকালে দেশে ও বিদেশে চতুদ্পাটাতে ব্যাকরণ, কাব্য ও 
স্বতির কিয়দংশ ও স্তায়শীন্তের অনুমানখণ্ড অধ্যয়ন করি।” পরে, পিতৃমাতৃহীন রামনারারণ, স্বীয় 
জ্যেষ্ঠ সহোদর, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রাণরুষ্ণ বিস্তাসাগরের আশ্রয়ে থাকিয়া, 
১৮৪৩ খ্রষ্টাবে (= ১২৫০ বঙ্গাব্দে ) উক্ত কলেজে কিছুকাল অধ্যয়নের অন্ত প্রবিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, ছুই বৎসর হিন্দু মেট্রোপলিটন্‌ কলেজে 
হেড-পণ্ডিতী করিয়া, ১৮৫৫ সালের ১৭ই জুন তারিখে সংস্কৃত কলেজে কাব্য ও অলঙ্কারের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। . ১৮৮৩ সালে পেন্সন গ্রহণ করিয়া, ১৯. শে জানুয়ারী 
১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্দে ( ৭ই মীঘ, ১২৯২ সনে) মৃত্যুমুখে পতিত হুন। ইংরেজী ভাষা বা 
সাহিত্যে ভিনি কৃত্তবিদ্ত ছিলেন না, কিন্তু 'নবনাটক” পাঠে বুঝা যায় যে, ইংরেজী ভাষাডেও - 
তাহার কিছু দখল ছিল। 

রামনারায়ণের প্রথম রচনা 'পতিব্রভোপাখ্যান' * ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে (-.১২৫৯ সনে ) 
লিখিত, এবং পর বৎসর ২৩ শে জায়য়ারী তারিখে শোভাবাজারে ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত 
হইয়াছিল। ইহার ছুই বৎদর পরে 'কুলীনকুলসর্বন্ঘ' লিখিয়া তিনি প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে 
ষযশোলাভ করেন। এই রচনার ইতিহাস তিনি স্বয়ং উক্ত নাটকের “বিজ্ঞাপনে এইরূপ 
বিবৃত করিয়াছেন/_ 


৬। ভারতবর্ষ, ৪র্থ বর্ষ, কাণ্তিক ১৩২৩, পৃঃ ৭১০--৭১২। অম্ৃতলাল বন্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'শিল্পকুহ্মাঞ্জলী' 
(প্রথম খণ্ড, ১৮৮৬ সীঃ অঃ ) পত্রিকায় রামনারারণের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে 
জান! যায যে, রামনারারণ প্রথম মধুহুদন বাচল্পত্তি হাশরের নিকট অধ্যয়ন করেন, পরে স্যায়শাক্স শিক্ষার জন্য 
পূর্বববঙ্গে গমন করেন। 

৭। ইহার দীর্ঘ পরিচয়-পত্র এইরূপ £ নমো! জঙগদীশ্বরায়। | পতিব্রতোপাধ্যাদ। | জিল! রঙ্গপুরাস্তঃপাতি 
কুঙীনিবাসি ভূম্যবিকারি | শীযুক্ত বাবু কালীচচ্জ্ রায় চতুধুরি মহাশয়ের আদেশে | কলিকাতা সংস্কৃত বিস্তামন্দিরে 
শিক্ষিত হুশিক্ষিত | যুক্ত রামনারায়ণ তর্কমিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য | রচিত | কলিকাতা! শোভাবাজারীয় সম্বাদ ভাস্কর 
বসতে মুগ্রাঙ্কিত | হইল ৷ | ১২৫৯ শাল ১১ মাধ। | ইংরেজী ১৮৫৩ শাল ২৩ জান্ৃয়ারী | | Printed by Shibe 
Krist Mitter, ] পুন্তকটি ঠিক উপাধ্যাদ নহে; পতিব্ৰতা ধৰ্ম্ম সমন্ধে বিস্তৃত প্রবন্ধ (পত্র-নংখ্যা *১)। পতি- 
ব্রভার লক্ষণ, গতিব্রতা-মাহাত্থা, সৃতপতিকার ধর্ম, আধুনিক সময়ে প্রচলিত কৌলীন্ত ইত্যাদি প্রথার দোষ, পুরাণাদি- 
প্রোক্ত অরুন্ধতী, লোপাফ্ুতর, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী প্রহৃতির সংক্ষিত চরিত-কীর্্তন ইত্যাদি এই পুস্তকের প্রতিপান্ত 
বিষয় । এই রচনার ইতিহাস ও উদ্দেঞ্ক ইহায় “ভূমিকা” হইতে প্রতীয়মান হইবে £--"জিলা রঙ্গপুরের অস্তঃপাতি 
ফুওীস্থানীয় তূম্যধিকারি প্রীযুক্ত বাবু কালীচন্ত্র রায় চতুর্ধূরি মহাশয় ৫০ টাক! গারিভোধিক শিরোনাসাঞ্কিত এক 
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে লেখেন প্পততিবরভাদিগের ধর্স্ম কর্মী পবিত্র! চরিত্র চিহাদি বিষয়ে 
‘পতিততোপাধ্যান' নামে এক সমোনীত গ্রন্থ যিনি লিখিন্টে পারিবেন তাহাকে পঞ্চাশ টাকা পারিতোবিক 
দিবেন", তাহা পাঠে অনেকে পতিব্রতোপাখ্যাদ লিখিয়া বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহার. সভাপ ভিত 
মহাশয়ের! সমন্ত পরীক্ষা করিয়া! সংস্কৃত কলেলীয় স্থপরীক্ষিত হুপাতর ছাত্র জীযুঞ্ত রামনারারণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্যের 
লিখিত এই গ্রন্থ মনোনীত করেন। পরে বাবুর অহুজ্ঞার আদর্শ পুস্তক ভান্বর যস্ত্রাগারে আসিরাছিল, শ্রীযুক্ত 
বাবু কাঁদীচচ্্ রায় চৌঁধুরী মহাশয় নুনাধিক ১৫* দেড়শত টাকা! ব্যয়ে ইহা! মুত্রাঙ্কিত করাইলেন। যেসকল 
স্বীলোকের৷ পাতিত্রত্যের অভিলায করেন এবকীপুরধ্গণ মধ্যে বাহার! পতিত্রতা দারীপরায়ণ হইতে অভিলাধী 
হয়েন তাহা এই ‘পতিত্রতোপাধ্যান' দর্শনীয় জ্ঞান করন ৷" 


বঙ্গাধ ১৩৯] রামনারায়ণ তর্করত্ব ২৫ 


“পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি-মর্য্যাদা মধ্যে শ্বকপোল- 
কল্পিত কুল-মরধ্যাদার প্রচার করিয়া মান, তৎপ্রথার অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থা- 
্রস্থ হইয়াছে তিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম্‌, ভন্নিষিত্ত 
“পতিব্রতোপাখ্যানে প্রসন্কক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে, [পৃঃ ১৬--১৯] পরে 
রঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারি শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর রীণ মহাশয় ভাস্করাদি পত্রে এক 
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন্‌, তাহার মর্ম এই যে *বন্গীল সেনীয় কৌলীষ্যপ্রথ! প্রচলিত 
থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ ছূর্দিশ! ঘটতেছে, তঘিষয়ক প্রস্তাব 
সম্বলিত ‘কুলীনকুলসর্ক'্ব' নামে এক নবীন নাটক ধিনি রচন| করিয়া রচকগলের 
মধ্যে. সর্কোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি তীহাকে ৫* টাকা পারিতোষিক 

_ দিবেন।* পরে আমি তাহা রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাতে 
উক্ত গুণগ্রাহি দেশহিতৈষি মহোদয় তদৃষ্টে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া অন্দীকৃত ৫০ টাক! 
আমাকে পারিতোধিক দিয়াছেন এবং অসামান্য বদান্ততাশ।লী উক্ত মহান্ুভব আমার 
প্ার্থনান্দারে পুস্তকও আমাকে দেন, আমি তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম ॥ 

এই নাটক ১৮৫৪ সালে রচিত, মুদ্রিত ও. প্রকাশিত হয় ৮। উল্লিখিত 

আত্মকথায় রামনারায়ণ স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, “এই নাটক কলিকাতা নূতনবাঁজজারে 
ও বাশতলার গলিতে ও চুচুড়াতে অভিনীত হয়।” নৃতনবাজার বলিয়! "অভিনয়ের ষে স্থান 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার দারা বোধ হয়, জোড়ানকে! চড়কডা্গা জয়রাম বসাকের বাস- 
ভবন বুঝিতে হইবে, * এবং খুব সম্ভব ১৮৫৭ স্্ীষ্টাব্বে এই স্থলে এই নাটকের প্রথম অভিনয় 
হয়। পরে ২২শে মার্চ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বীশতলার গলিতে গদাধর শেঠের বাঁটীতে দ্বিতীয় অভিনয় 
হইয়াছিল। তৃতীয় অভিনয় চু'চুড়ার কোন স্থলে হইয়াছিল তাহ! জানা যায় না। 
রামনারায়ণের জীবদ্দশায় এই নাটকের পর পর পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। 

এই নাটকের প্রথমেই সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিতে নান্দী, প্রস্তাবন! ইত্যাদি আছে, 

এবং নাটকের মধ্যে পটপরিবর্তনাদি নাই। ইহার “বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার যত ইহার কথাবস্তু 
এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন, 
রো এই নাটক ষড় ভাগে বিভক্ত । প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাখ্যায়ের কন্তাগণের 
| বিবাহা্ষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, .ঘটকের কপট ব্যবহারস্চক রহস্ত্নক নানা প্রস্তাব। 
তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার| . চতুর্ে, শুক্রবিক্রয়ির দোষোদ্‌- 
ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্ত' ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ পরিদ্বেবন। হষ্ঠে, 
বিবাহনির্ববাহ ও গ্রস্থসমাপ্তি। . 
৮1. ইহার প্রথম সংস্করণের টাইটেল-পেগ-বা পরিচয় পর এইরপ। কুলীনকুলনর্ব্ | নটিক: 
জীরামনারারণ খরা] প্রদীত। | কলিকাত! গ্রঈশ্বরচ্ বহব বহুবাজারস্থ ১৮৫ নং ইষ্টানহোগ, | হস্ত্রালয়ে 
মুদ্রািত হইল। | ন্বৎ ১৯১১ | পুস্তকের পত্রাসংধ্য। ৬+১১৭। তৃতীয় সংস্করণ কলিকাত। ১৮৬, শী; অ 
(পৃঃ ২+২+১১১)/ পঞ্চম সংস্করণ ( পৃষঠা-নংখ্যা ১৩৮), কলিকাতা ১৮৭৯ । 
৯। তাহার দ্বিতীয় নাটক 'বেদীনহোর' সম্মন্ধে রামনারারণ আরও শ্পষ্টডাবে লিখিধাছেন বে, ইহার ছিতীয় 


অভিনয় "নুতন বাজারে বাবু জয়রাম বশাখের বাটাতে” হইয়াছিল। ইহা হইতে বোধ হয় বে 'কুলীনকুরসন্্থ 
নাটকের প্রথম অভিনয়ও এইস্থানে হইয়াছিল ।. এ চি 


| 


২৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


কিন্তু নাটকের এই ছয়টি বিভিন্ন অংশ পরম্পরাপেক্গী নহে, বরং পঞ্চমটি অপ্রাসঙ্গিক । 
সমস্ত নাটকের মধ্যে একটি বীঁধুনীর অভাব লক্ষিত হইবে। কৌলীন্য-মর্য্যাদাভিমানী কোন 
ব্রাহ্মণ কর্তৃক পূর্বদিন বিবাহের সম্বন্ধ হবির করিয়া পরদিন অতিবৃদ্ধ কুলীনপাত্রে কন্তা-চতুষ্টর 
সম্প্রদান করাই ইহার স্থল ভাৎপধ্য ; কিন্তু এই সামান্ত আখ্যান-বস্ত নির্মাণে কোন নিপুণ 
নাট্য-কৌশল দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ইহা নাটক নহে; কথোপকথন ও রঙ্গচিত্রের ছলে 
কোন নির্দিষ্ট বিষয় লইয়া প্রবন্ধ মাত্র রচনা কর! হইয়াছে । বিবিধ অবান্তর বিষয়ের 
অবতারণা, অনর্থক অভিমত প্রকাশ, ভাড়ামী, ব্যঙ্জোক্তি, বক্তৃতা এবং জিপদী-পয়ারাদি ছন্দে 
দীর্ঘবর্ণন! ১* ইত্যাদি ইহার নাট্যবস্তর অবাধ গতিকে ব্যাহত করিয়াছে। আখ্যান-বস্তর 
সাহায্যে বা ঘটনাপুঞ্জের ঘাত-প্রতিঘাতে চরি্রগুলি ফুটাইয়া তোল! অপেক্ষা, কতকগুলি নির্দিষ্ট 
ও সীমাবদ্ধ চরিত্র লইয়া, সামাঁজিরু চিত্র বা প্রসঙ্গের একত্র সমাবেশ করা হইয়াছে । "কোন 
dramatic 8950 বা Plot নাই বলিলেও চলে। কুলপালক, অনৃতাঁচার্ধ্য প্রতৃতি কয়েকটি 
চরিত্র হুন্দর অস্কিত হইলেও, চরিব্রগুলির নামকরণ হইতে বুঝ! যাঁইবে যে, সেগুলি কোনও 
বিশেষ উদ্দেশ্তের প্রতীকরূপে হুষ্ট হইয়াছে । নাটকের অনেকগুলি প্রসঙ্গ সুল-বিষয়ের সহিত 
সম্পর্করহিত। তৃতীয় অঙ্কে দেবল ও রসিকার প্রসঙ্, অথবা চতুর্থ অঙ্কে মহিল! মাধুরীর 
কথোপকথন যে কেবল হ্থকুচি-বিগহিত তাহা নহে, এগুলি বাদ দিলেও নাটকের কিছুমাত্র 
অন্দহানি হইত ন1।, তেমনি স্থমতি ও উদরপরায়ণের রহস্ত উপাদেয় হইলেও, স্থূল ও অবান্তর । 
মোট কথা, এই নাটকটি একটি সামান্ত কৃত্িম মূলস্থত্র অবলগ্বন করিয়া, তৎকালীন সমাজ 
বিশেষের চিত্রম্বরূপ সংলগ্ন বা অসংলগ্ন দৃশ্ত ও প্রসঙ্গের সমষ্টিমাত্স। কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষায় 
সামাজিক বিষয় লইয়া এই প্রথম নাটক রচনার চেষ্টা; ইহ! ঠিক নাটক না হইলেও, সামীর্জিক 
রঙ্গচিত্র হিসাবে সুন্দর হইয়াছে। গ্রস্থক।রের শ্বভাবাঙ্কন শক্তি, ভাষার উপর অধিকার, 
জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর" নিত্যৃষ্ট পরিচিত ঘটনা বা চরিত্র অন্নে হুম্দৃষ্টি ও 
প্রীঞ্চলতা, অঞ্কিত দৃষ্তের স্পষ্টান্ুভূতি ও ভাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমত! নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। 
এই হিসাবে, বাঙ্গালা সাহিত্যে রামনারায়ণের এই প্রথম নাটকের মূল্য বথেষ্ট। 

প্রহসন ও পৌরাণিক নাটকগুলি ছাড়িয়া দিলে, রামনারায়পের অন্ান্ত অধিকাংশ নাটক 
সংস্কৃতের ভাবামুবাদ । অবিকল অনুবাদ করিলে অস্থ্বাদকের উদ্ধেস্ত টিদ্ধ হইত না, এবং রচনাও 
বাদ্দালায় সুপাঠ্য বা অভিনয়োপধোগী হইত না| কাশরীপ্রসন্গ সিংহ তাহার “বিক্রমোর্বশী” 
নাটকে (১৮৫৭) অক্ষরাহ্যায়ী অনুবাদের 'গদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন 
নাই। সেই জন্য রামনারায়ণ এই সকল নাটকে যথেষ্ট স্বাধীনতা! লইয়া অনেক স্থলে পরিবর্তন 


ও পরিবর্ধনাদি করিয়াছেন। ‘বেশী-সংহার' নাটকের বিজ্ঞাপনে তিনি স্বীকার করিয়াছেন ঘে, 


স্এ অনুবাদ অবিকল অনুবাদ নহে, স্থান বিশেষে কোন কোন অংশ পরিবন্তিত ও পরিত্যক্ত 


হইয়াছে।* শুধু তাহাই নহে, অনেক স্থলে নূতন দৃশ্তের বা চরিত্রের সমাবেশ এবং স্বকল্পিত 


১*। বখা, ‘ঘিয়ে ভালা তপ্ত লুচি, হ’চারি আদার কুচি’ ইত্যাদি কলারের বর্ণন! ৷ ভাষ! প্রার নরম ও প্রাপরল, 
কিন্ত স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ বক্ত তার ভাষায়, পৃত্িত মহাশয় সংস্কৃতের মায়! একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন 
নাই। তাহার পরবন্তা কোন নাটক এতটা! সংস্কত-ঘেঁষ| নহে। পুন্ত কখানি আধুনিক সময়ে পুনযু ব্রিত হইয়াছে 
এবং দুপ্রাপা নহে? মেই জন্ত এখানে নমুন! উদ্ধ ত করিবার দরকার নাই । শী 


না 
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বাকেরও প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে প্রায় কোথাও মূলের বিরুদ্ধ বা অসমপ্তস ভাব 
ব্যক্ত হয় নাই। মূলের ক্লোকগুলি পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে অনুবাদ না করিয়া তাহাদের 
ভাবার্থ গন্ধে প্রকাশ করা হইয়াছে। কোন স্থলে সমস্ত ক্সোকটি অস্থ্বাদ ন! করিয়া, নাটযবস্তুর 
" জন্ত যেটুকুর প্রয়োজন, সেইটুকু মাত্র দেওয়| হইন্নাছে। যথ! 'বেণীসংহার” নাটকের "অন্োন্তা- 
ক্ষাঁপভিনছিপরুধির" ইত্যাদি শ্লোকটির সমুদয় অনুবাদ না করিয়া, শুধু শেষপদের ভাবার্ঘ এইক্কপ 
দেওয়া হইয়াছে,--“যুদ্ধ্বরূপ সমুদ্র দুস্তর, কিন্তু পাওবেরা তাহা উত্বীরণ হইতে অত্যন্ত পণ্ডিত, 
তা ভয় নাই চল্লেম" ইত্যাদি । রসের পুষ্টির দন্ত, সংস্কৃত নাটকের কাব্য-সৌন্দর্য্যের আঁঘার- 
স্বরূপ ইহার শ্লোকাংশ অপরিহার্য্য; সুতরাং সর্কত্র শ্লোকগুলির গে অনুবাদ করিয়া বা ভাঁবার্থ 
সক্ষলন করিয়া মর্ধ্যাদা রক্ষা! করা হয় নাই । কিন্তু বাঙ্গাল! পয়ারাদি ছন্দ সংস্কৃত ছন্দের অমুরূপ 
বা উপযুক্ত নহে; তাহ! ত্যাগ করিয়া অস্থ্বাদক ভালই করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ 
তাহার পরবর্তী 'মালতী-মাধব’ ( ১৮৫৯ ) নাটকে এই পদ্থাই অবলম্বন করিয়াছেন । রঙ্গহূনিতে 
পয়ারে রোদন, ভ্রিপদীতে রাগ বা মালঝ'প ছন্দে বীরত্ব প্রকাশ করিলে কিরূপ হাস্তাস্পৰ 
হয়, তাহা সহজেই অনুমেয় । 
রামনারায়ণের ধিতীয় নাটক ‘বেণীসংহার’, ভট্টনারায়ণের ভন্নামধেয় স্থবিদিত সংস্কৃত 
নাটকের এইরূপ ভাবানুবাদ। ইহা! ১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্দে রচিত, এবং সেই বৎ্দরই কলিকাতা 
সত্যার্পব যন্ত্রে প্রথম মুদ্রিত ১ । পর বংসরে ৯ই এপ্রেল কালীপ্রসন্ন সিংহের জোড়াস কোস্ 
ভবনে বিষ্যোংসাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চেব প্রথম অভিনয় উপলক্ষে এই নাটক প্রথম অচ্নীত 
হয় ১২ । ইহার বিবরণ কালীপ্রদন্ন সিংহ তাঁহার “বিক্রমোর্কাশী’-র ‘বিজ্ঞাপনে’ (১৮৫৭), 
দিয়াছেন, 
এক্ষণে এই বিস্তোংসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে বঙ্গবাসীগণ পুনরায় 
বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ দর্শনে পারগ হইলেন। প্রথমতঃ বিদ্বোৎসাহিনী রঙ্গ- 
ভূমিতে ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত 
- বাঙ্গালা অনুবাদের অভিনয় হ্র, যে মহাত্মারা উক্ত অভিনয় সময়ে রদতূমিতে উপনীত 
ছিলেন, তাহারাই তাহার উদ্তমতা বিষয়ে বিবেচনা করিবেন, ফলে মান্তবর নটগণ 
যথাবিহিত নিয়মক্রমে অনুরূপ করায় দর্শকমহাশয়দিগের গ্রীতিভাজন ও শত শত 
ধন্তবাদের পাত্র হইয়াছিলেন। 
এই নাটকখানি পাচ অঙ্কে সমাপ্ত; কিন্তু যূলের প্রস্তাবনা পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রথম 
সংস্করণের পত্রসংখ্যা (এক পৃষ্ঠা শুদ্ধিপত্র সমেত )--২৩+৯৬ ; প্রথম ২৩ পৃষ্ঠায় উপক্রমণিকা 


১১। ইহার পরিচয় পত্র এইরাস,-- বলীসংহার নাটক। | জীরামনারার়ণ তর্ক কর্তৃক | গোড়ীয় চলিত 
ভাষায় | অন্থবাদিত। | কলিকাতা! | সত্যর্ণৰ যজ্ে মুদ্িত। | সংবৎ ১৯১৩ | ছিতীর সংস্করণ ( পৃঃ-সংখ্যা ১০৩) 
কলিকাতা ১৮৭৩ স্রষ্টা । 

১২। এই নাটকের সমাঝোচনা! উপলক্ষে, রাজেন্সলাল মিত্র-সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহে! (ভাদ্র, ১৭৭৯ 
শক) এই অভিনয়ের উল্লেখ কর! হইয়াছে,__"করেক মাস হইল প্রযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের সাতিশয় প্রযত্বে 
প্রস্তাবিত অমুবাদ গ্রন্থের অভিনয় হইঘাছিল।” রামনারায়ণের্ উপাধি এই সমালোচনায় ‘তর্কদিদ্ধাস্ধ। এইরূপ 
দেওয়া হইয়াছে, কিন্ত পুস্তকে 'তর্করত্র' আছে। তাঁহার *তর্বসিদ্ধান্তঃ উপাধি একাজ 'পতিবরতোপাখ্যনে পাওয়া 
যুগ; অন্তর ত্র উপাধিতে তিনি অভিহিত। 


২. ৃ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম সখ্য 


রূপ গঞ্চে ইহার আখ্যান ভাগের পরিচয় দেওয়! হইয়াছে। অনুবাদকের একটি সংক্ষিপ্ত 
‘বিজ্ঞাপন’ আছে.) তাহার তারিখ “কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়, ২৮ জ্যৈষ্ঠ সংবৎ ১৯১৩" । 
মৌলিকতা বা নূতনত্ব না থাকিলেও, নাটকটি সুলিখিত। ইহার ভাষা বীররসাশ্রিত গুরুগন্ভীর 
নাটকের উপযোগী ; কিন্তু উৎকট নহে, প্রাঞ্চল। কেবল স্থানে স্থানে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার 
মিশ্রণ হাস্তাস্পদ না হইলেও মনোরম হয় নাই। যান্রাৎ ধরণের আস্ফালন ও হাহুতাশ একেবারে 
যায় নাই, কিন্ত সমকালীন নাটকের অনর্থক বাগাড়ম্বর বেশী নাই। ইহার ভাষার ও ভঙ্গীর 
একটি নমূনা এখানে উদ্ধৃত হইল (প্রথম অন্ধ, পৃঃ ৭) 
সথী। শুনুন তবে, আজি দেবী কয়েক জন স্বতিনের (৪1০) সঙ্গে গান্ধারীকে 
প্রণাম কত্যে গিছিলেন। 
ভীম। হা তারপর? 
সখী । তার পর ফিবে আস্বের সময় ভাহ্মতীর সঙ্গে দেখা হলো! । 
ভীম। (আক্ষেপ পূর্বক ) আঃ শক্রর স্ত্রীর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইল। 
তবেই তো ক্রোধ হইতেই পারে, তার পর ? 
সখী। তার পর সে দেবীকে দেখে হেসে হেসে অহংকারে কিল 
প্রতি বল্যে। 
ভীম। (সক্রোধে ) আবার বিজ্ধপ করিল! আঁ, বল কি! কি বল্যে? 
সখী। বল্যে, অলো! ভ্রৌপনি, শুস্তে পাচ্য না কি, তোর ভাঁতারের! পাঁচখানি 
গ্রাম চাচ্যে, তবে তোর চুল বেঁধে দেয় না কেন? 
ভীম। সহদেব, শুনিলে! 
সহ। হা, শোনাই আছে, সেও তো দুৰ্য্যোধনের স্ত্রী, না হবে কেন, সর্বদা 
একত্র থাকায় স্ত্রীর মন শ্বামির মনেরি সর্ুশ হয়, এ তে প্রসিদ্ধই আছে; মধুর লতা 
যদি বিষবুক্ষ আশ্রয় করে তবে অবশ্তই তার মারাত্মক শত্তি জন্মে, তার সন্দেহ কি! 
ভীম। ( সথীব প্রতি ) তা দেবী ভাতে কি উত্তর করিলেন? 
সধী। কেন, দেবী তার কথাতে উত্তর দিবেন কেন? ' আমরা কি সঙ্গে 
কেউ ছিলেম না? 
ভীম। তুমি কি বলিলে? 
সখী। আমি বলিলেম, বলি ভাঙ্নমতি, তোমাদের চুল না খোলা হলে 
আমাদের দেবীর চুল কেমন করে বাঁধা হয়? 


ভীম। (সপরিতোষে ) হা! উত্তম বলিয়াছ, ভাল উত্তরই হইয়াছে, না হবে 


কেন? আমাদের পরিবার*কি না । (আসন হইতে উঠিয়া ) প্রিয়ে আর মনোছুঃখ 
করিও না। আমার প্রতিজ্ঞা, এই প্রচণ্ড যম্দগুতুল্য গদার প্রহারে দুরাত্ম! 
ছুর্যোধনকে নিধন করে তাহারি রক্ত হাতে মেখে এসে তোমার এই কেশ বন্ধন 
করে দিব। রি 

দ্রৌোপ। নাথ, তুমি মনে কল্যে কি না হয়, এখন তোমাৰ ভাইদের অনুগ্রহ 


হলে হ্য়। | এ 


সি 


চি 
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" - সহ। হা! আমাদের তো অনুগ্রহ আছেই। 





ভীম। একি? এমন ছুন্দুভি বাস্ত হঠাৎ কেন হইল। সমুদ্র মন্থন সময়ে 
মন্দর পর্বতের আঘাতে সমুদ্রের জলে যেরূপ শব্ধ হয়, মহাপ্রলয় কালে মেঘসমূহ 
পরস্পর আঘাত পেলে যেরপ শব্দ তাহার স্কায় অতি গম্ভীর, বোধ হয়, ভৌপদীর 

ক্রোধের অগ্রদূতই এ, কিনা কুরুকুল নিশ্মূল করিতে উংপাত বাতই আসিল । 
রামনারায়ণের দ্বিতীয় অনুদিত নাটক রক্বাবলী”, বেলগাছিয়া নাট্যশাঁলার সম্পর্কে 
সাধারণ পাঠকের সুপরিচিত । ইহ! শ্রীহ্র্ষের তন্নামধেয় সংস্কৃত নাটিকা অবলম্বনে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 
রচিত। মার্চ, ১৮৫৭ গ্রীষ্টাবে ( = ২৮শে ফান্তন, ১৯১৪ সংবতে) পাইকপাড়া রাজাদের 
আঙ্কুল্যে এই নাটক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ১৩ হইয়াছিল । পর বৎসর (১৮৫৮) 
৩১শে জুগাই তারিখে (-১৬ই শ্রাবণ, ১২৬৫ বঙ্গাব্দে) ইহার প্রথম অভিনয়ের 
দ্বারা পাইকপাড়ার জমিদার রাজা ইঈশ্বরচন্র ও প্রতাপচন্্র সিংহের বেলগাঁছিয়া 
উদ্ভানবাটীতে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়; এবং গ্রন্থকার ইহার অন্ত উক্ত 
রাজাদের নিকট ২**২ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিিয়াছেন/- 
বিস্তান্রাগি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্ত্র সিংহ মহোদয় এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে 
সমূহ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার অনুকুলতার কোন প্রসঙ্গ না, করিলে অপরিসীম 
দোষে দুষিত হইতে হয়। অতএব তাঁহার নিকটে সমধিক উপকার প্রাপ্ত হইছি, 
এবং তন্জন্ত অনস্তকাঁল কৃতজ্ঞঙা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম, এই মাত্র সংক্ষেপে বলিয়া 

এই স্থলে বিরাম করা গেল। 

বেলগাছিয়৷ নাট্যশালার উদ্মোগীরা সকলেই কৃতবিস্ত ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন ; এবং 
যাহাতে অভিনীত নাটক সর্ববানস্থন্দর ও চিত্তাকর্বক হুয়, তাঁহার জন্য তাঁহারা পরিশ্রম বা 
অর্থব্যয়ের ক্রটি করেন নাই। বাঁমনারায়ণের আত্মকথা হইতে জানা যায় যে, এরদ্বাবলী” উক্ত 
রঙ্গমঞ্চে ছয় সাতবার অভিনীত হয়, “তন্তিম্ন গীতাভিনয় প্রস্তত হইয়| এক্ষণে নানা স্থানে 
অভিনীত হইতেছে” । ইহার প্রথম অভিনর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরীটাদ মিত্র 


“কলিকাতা রিভিউ” (1878, 0" 265) পত্রে প্রশংসা করিয়| ল্খিয়াছিলেন £1 he corps 
Of dramatis personae was trained by Babu Keshub Chunder Ganguli, a 
born actor...eeeIt was accompanied by a band newly organised by 
Kshetra Mohan Gossain,. There was a distinguished audience present on 
the occasion, including Sir Frederick Halliday, the then Lieutenant- 


১৩। ইহার প্রথম সংস্করণের পরিচয় পত্র,-এইরূপ ২ রডাবলা নাটক । | প্ররানারায়ণ তর্করত্ব । কর্তৃক | 
চলিত ভাষায় অন্তব।দ্ত | | কলিকাতা | শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বহু কোং বন্ুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হে।প 
যন্ত্র যক্তিত। | লন্বৎ ১৯১৪।-- পত্রনখ্যা 0১+৯২। ইহার “বিজ্মাপন্দের তারিখ যথ1ঃ--“কলিকাতা নংস্কৃত 
বিদ্যালয়, ২৮ ফাল্গন মহৎ ১৯১৪ 1” «ই গ্যৈষ্ঠ ১৯১৮ সংবতে (== ১৮৬১ শৰীষ্টাব্দে) ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এই সংস্বরণে নাটকের আরস্তে যে যৌগন্ধরায়পেরপ্রসঙ্গ আছে, ভাহা বজ্দিত হইয়াছিল, এবং 
অন্তত পরিবর্তদারিও কর! হইয়াছিল । ইহার তৃতীয় সংস্করণের তারিখ নংবৎ ১৯২৫ (কলিকাতা কুবাপ্রকাশ 
বন্ধে মুক্তিত )= খীষ্টাব্দ ১৮৬৮ L 
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Governor of Bengal, the Judges and the Mngistrates of Calcutta, and 
other high officials, as well as non-officials. The performance was ৪ 
great success. 


রাযনারায়ণের অন্ান্ত অনুদিত নাটকের মত, 'রত্বাবলী’ও অবিকল অনুবাদ নহে। 
ইহার নাতিদীর্ণ ‘বিজ্ঞাপনে' রামনারায়ণ স্বীয় উদ্দেশ্য ও অন্থবাদের রীতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহা এইখানে উদ্ধৃত কবিয়া দিতেছি, 
ঠা অশেষ আনন্দের বিষয় যে অধুনাতন জোকদিগের নাট্যব্যাপাবে বিশেষ 
অনুরাগ জন্মিতেছে। সরস সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার নাটকদমূহের অতুণন রপ- 
মাধুরী অবগত হইয়| প্রচলিত শ্বণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়! 
উঠিয়াছে। নির্মল স্ধাকর-বিনিঃহৃত হ্ধাঁধাবের আম্বাদন পাইলে কাঁণ্কাতে 
কাহারও অভিরুচি হয় না। কিন্তু সজ্জন সমূহের এরূপ প্রবৃত্তি পরিবর্তন হওয়া যদিও 
নিরতিশয় আহ্ল'দের বিষয় বটে, তথাপি বঙ্গভাষায় নাটকসংখ্যা মতি অল্পমাত্র 
থাকাতে তদ্বিষয়ে সকলের এ নবীন অনুরাগ সফল হইতেছে ন!1.,*.*, 
সকলেই হ্বীকাব করিবেন যে অভিনব কোন নাটক প্রস্তুত কর! অতীব স্থকঠিন ? 
কিন্তু অন্তভাষা হইতে অনুবাদ করা ষে তদপেক্ষা নিতাঁস্ত সহজ এমতও নহে | যেন 
কাশ্মীর দেশস্থ উপত্যকার শ্বভাবোৎফু্ কুন্ম নিচয়, অতি যত্বেও এতদ্দেশের নিয়ভূমিতে 
বিকশিত হয় ন, তন্রপ অশেষ রসশালিনী সংস্কৃত ভাষার চিত্তবঞ্জক ভাবাদি আধুনিক . 
ও সঙ্কীর্ণ বঙ্গভাষায় পরিক্ষিত হওয়া জুদূবপবাহত। তন্নিমিত্ত রত্ববলী নাটকের' 
অবিকল অন্ুবাঁদ করণে ক্ষান্ত থাকিয়! মূল গ্রন্থের স্থূলমর্ম্ম মাত্র গ্রহণ করা গেল ; এবং 
কথোপকথনে এতদ্দেশে যেরূপ ভাষা সচরাচর প্রচলিত আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া 
অনুবাদ করিলাম, তাহাতে স্থানে স্থানে কিয়দংশ পরিত্যক্ত ও স্থানে স্থানে কোন 
কোন ভাব পরিবর্তিত করিতে হইয়াছে । 
মূলের প্রস্তাবনা বর্জিত হয় নাই) প্রথমেই হ্ৃত্রধারের নান্দীচ্ছলে গান ও পরে নটী 
বসন্ত বৰ্ণন! করিয়া একটি গান গাহিয়াছে। মূলের শ্লোকগ্তলি ছন্দে অমুবাঁদ করিয়া, তৎপরিবর্তে 
স্থানে স্থানে গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । নাটকে এরূপ **টি গান আছে; সেগুলি অন্গবাদকের 
শ্বরচিভ নহে। সে সময়ের উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ও ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য ও বন্ধু 
গুরুদয়াল চৌধুরী এই গানগুলি রচনা করিয়া! দিয়াছিলেন ৷ এ সম্বন্ধে রামনারায়ণ “বিজ্ঞাপনে, 
লিখিয়াছেন,_- - 
বিশেষতঃ এই ক্ষণে নাটকাঁভিনয় বিষয়ে যে অনেকেরই গুৎস্ক্য জম্মিয়াছে, 
তাহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত থাকায় এ গ্রন্থ তহুপষোগী করণ মানসে যথাসাধ্য ষতু 
করিয়াছি, এবং তন্নিমি্ট শ্রীযুক্ত গুকরদয়াল চৌধুরী মহোদয় ছার! কতিপয় সঙ্গীতও 
সংগ্রহ করিয়া স্থানবিশেষে যোজন! কর! গিয়াছে । যদিচ যাত্রার প্রতি আমারদিগেরও 
অসীম অশ্রদ্ধা আছে, তথাপি এককালে সঙ্গীত মাত্র উচ্ছেচু করা অভিমত কখনই 
নহে। প্রত্যুত নাটক অভিনয়ে সঙ্গীত সম্পর্ক নিতাস্ত পরিবর্জিত হইলেও তাহাতে 
রস ও সৌন্দর্য্যেব বিশেষ হানির সম্ভাবনা । বোধ করি পাঠকমণগ্ডলীও এই অভিপ্রায়ে 
* অসম্মত হইবেন না! °, 
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গানগুলি প্রাগই প্রেমবিষয়ক ; অনেকট। নিধুবাবুর টপ পার ধরণের গুত্রধার ও নটী ভিন্ন, 
চেটা ও বৈতালিকের মুখে এই গানগুলি দেওয়া হইয়াছে, এবং সাগরিকাও চারিটি গান 
গাহিয়াছেন। সাগরিকার একটি গান নমুনাস্বর্ূপ উদ্ধত করিতেছি, 
রাঁগিণী ভৈরবী । তাল আড়া। 
শুন রতিপতি.করি হে তোমারে এই মিনতি । 
এ রীতি কি রীতি তব হইয়ে ভূপতি। 
অনঙ্গ হইয়ে কত, রঙ কর মনোমত, 
বধিতে যুবতী, 
হরকোপানলে জলে পেল না কুমতি 
তব শরে নিরন্তর জর জর চরাচর 
অমর গ্রভৃভি । 
সে শর সন্ধান কেন অবলার প্রতি ॥ 
ভাষা ও ভঙ্গীর নমুনাস্বরপ বেশী উদ্ধৃত করিবার স্থান আমাদের নাই। তৃতীয় অঙ্কে, 
কণ্ঠে লভাপাশ অর্পণের প্রসঙ্গে সাগরিকার স্বগতোক্তি. এইরূপ ফেনাইয়! বিস্তৃত করা হইরাছে, 
সাগরিকা । (শ্বগত) আমি তো বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছি 
কেউ দেখত্যে পায় নাই--তা এখন যাই -কোথা ?_সে কথা| সব ব্লাজমহিষী টের 
পেয়েছেন, সকল সধীরে কাণাকাণি করচ্যে, কাকে৪ আর আমি মুখ দেখাতে 
পাচ্চি নে। (দীর্ঘনিশ্বাস) ববং প্রাণত্যাগ করব তবু তো লজ্জা ত্যাগ করত্যে 
পারবো না। (চিন্তা করিয়া সরোদনে ) প্রাণত্যাগ করিল্যেই বা! প্রাণ আমাকে 
ত্যাগ করে কৈ? যখন সমুদ্রে নৌকা ডুবেছিল তখন আমার মরণ হলো না, 
যদি সেই সময় মরত্যেম, তা হলে আর কোন যাতনাই থাকত্য না, তা 
বিধাতা আমাকে সে সমুদ্র থেকে রক্ষা কোরে এখন এই অকুল ছৃঃখসমূত্ে 
ফেলে দিলেন ( অধোবদনে রোদন ) 
রাগিনী বেহাগ । তাল একতালা। 
ছিছি কি লাঞ্ছনা । 
না পুরাতে সাধ বিষম প্রমাদ হরিষে বিষাদ, হইল ঘটনা | 
থাকিতে স্ববশে, পর প্রেমরসে, মজে নিজ দোষে দৃবী হলাম শেষে) 
পোড়া লোকে.হাসে, অপষশ ভাষে, হলো একি বিড়ম্বনা ॥ 
গেলো কুলমান, হলে! অপমান, এখন এ দেহে রেন আছে প্রাণ ; 
পর যে আপন, হয় কি কখন, বৃথা সে প্রেম বাসনা ॥ 
তেজি গুরুজন, আর পরিজন, কেন অকারণ সহিব গঞ্জন 
বরঞ্চ জীবন, দিব বিসর্জন, লাজ ভয় তেজিব না ॥ 
(সদীঘনিশ্বাসে সরোদনে স্বগত) হা পিতা মাতা! তোমরা আমাকে এত 
ভালবাসত্যে তা এখন আমাকে কোঁবায় “বিসৰ্জ্জন দে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছ? 
* একবার তন্বও করল্যে না! আমাকে কি তোমরা একেবারে পরিত্যাগ করেছ? 


৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৯ম সধথ্যা 


হায় অমাত্য বস্ুভূতি | তুমি কত সেহ কোরে আমাকে সঙ্গে কোরে আন্ছিলে 
- আমার অদৃষ্টে তুমিও গেলে, সঙ্গিগণও সকল গেল! হা পোড়া অনৃষ্ট ! আমার 
আর কেউ নাই, চতুর্দিক শৃন্তময় দেখছি! হে পৃথিবী? শুনিচি তুমি নাকি 
জগতের মা, তা মা, আমাকে তুমি একটু স্থান দেও! আমি 'আঁর দুঃখ সহ 
করতে পারিনে! আমি রাজার মেয়ে হয়ে পরের দাশ্থাবৃত্তি করছিলেম, করছিলেম 
করছিলেম বা, তা কেন মদনোৎসব দেখত্যে গেলেম ? কেন হুল বস্তুর প্রতি 
অভিলাষ করল্যেম ?--কেন চিন্রপট লিখল্যেম ? কেনই বা স্থমঙ্গতার কুমন্ত্রণায় সম্মত 
হলেম ?--তা না হলে ত এত মন্ত্ৰণা হতো না! সেষ। হবার হয়েছে, তা আর সে 
সকল ভাবলে কি হবে। এখন প্রাণত্যাগ করবারি উপায় দেখি। (চিন্তা করিয়া) 
ই। এ একটি অশোক গাছ দেখত্যে পাচা, তা এ গাছেতেই গলায় দড়ি দে 
মরি গে ( আগমন ) *.**, 


ইত্যাদি আরও.এক পৃষ্ঠাব্যাগী এই ধরণের হাহুতাশ ও দীর্ঘ শ্বগতোক্তির পর লতাপাশে 
গ্রন্থি দিয়া আবার একটি গান গাহিয়! সাগরিকা কে লভাপাশ অর্পণ করিবার অবসর পাইলেন। 
কিন্তু এই রকম যাত্রার ধরণে দীর্ঘায়ত বিলাপোক্তি বা হাহুভাশ ছাড়া অন্যত্র কথোপকথন 
ক্ষিপ্রগতি, প্রাঞ্জল ও অনেকটা অভিনয়োপযোগী । নমুনাশ্বরূপ দ্বিতীয় অঙ্কে কদলীগৃহে 
রাজা ও সুসঙ্গতঁর আলাপ উদ্ধত করিতে পারা ষায়।-_ 


রাজা । ( সুসঙ্গতাকে দেখিয়া ভয়ে শীঘ্র চিত্রপট আচ্ছাদন পূর্কাক ) এস--এস 
সস্তা :--তবে,তবে আমি এখানে আছি মহিষী কি জান্তে পেরেছেন । 
স্থসং। হা, মহারাজ! তিনি জেনেছেন, আবার আমিও এ চিত্রপটের 
কথা বলিগে। 
বিদু। মহারাজ! ও মাগি ভারি দুষ্ট, ও মা পারে এমন বহি 
ওকে কিছু দিয়ে 
রাজা । ( সভয়ে সুসঙ্গতার হস্ত ধরিয়া ) সখি, ভূমি এ কথা মহিষিকে বোলো! 
টোলো না--আমার দিব্য । 
সুসং | ( সহাস্যমুখে ) না মহারাজ ! দিব্য দিবেন না, আমি পরিহাস কর্লেম্‌ 
এ কি বলবার কথা ? 
রাজা । ( সহীশ্তমুখে) তাই তো! বলি এ কর্ম কি তোমার যোগ্য, এই আংটিটি 
পর্যো --(হস্তের অঙ্গুরীয়ক প্রদান )। 
সুসং। ( সহান্তসুখে ) মহারাজ! আমাকে কিছু দিতে হবে না--আমার সথী 
সাগরিকা আমার উপর বড় রাগ করেছেন, কথা কন না,» আমি এত সাধ্যি সাধনা 
. কল্যেম কিছুতেই হলো না, তা আপনি বরং তাকে এট, বলে কয়ে দিন, তা হলেই 
আমার পারিতোধিক পাওয়া! হল্যে। 
রাজা । (সোৎন্ুকে? কি বলল্যে? সাগরিকা কি তোমার সখী? কৈ? 
তামার সথী কোথায় ? ৬ 
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সুসং। এ বাইরে &ঈড়িয়ে আছে, আঁমি এত ডাঁকলেম, টিবি ঘরের ভিতর 
আয_ত! কোন মতেই এলো ন! । 
রাজা! ।-(সত্বব আসিয়! দেখিয়া, শ্রগত) এই সেই সাগরিকা ! আহা ! মরি মরি ! 
এমন রূপ ! - (প্রকাশে ) হুলঙ্গতা তোমার কি অনৃষ্ট-তুমি এমন সখী কোথায় 
পেলে? আহা! রূপ দেখে আমার নয়ন জুড়াল, বোধ হয় বিধাতা একে নির্বাণ 
কোরে আপনিই মুগ্ধ হয়ে থাকবেন্‌। ১ 
সাগ। (বাঁজাকে দেখি ত্রাস, অভিলাষ ও অন্গবিলাস প্রকাশ পূর্বক স্বগত ) 
এই না সেই আমার চিত্তচোর ? ( অধোমুখে অবস্থিভি)। 
সুসং। (সহান্তমখে ) এর রূদও ষেমন__-গুণও তেমনি । 
বাজা। হা, তাতো! প্রত্যক্ষেই দেখছি_-একবার কটাক্ষ কোরেই আমার মন 
হরণ করলেন্‌__গুণ না থাকূলে কি তা পারতেন ? 
সাগ। ( সুসঙ্গতার প্রতি ঈর্াপূর্ববক ) এই বুঝি তোমার চিত্রপট আন্তে 
যাওয়া? আমি এখান থেকে চল্ল্যেম। (গমনোস্তোগ )। 
রাঁজা। কেন কেন? এত রাগ কেন? 
সুসং। রাগ কেন--এ চিত্রপটে ইনি মহারাঞ্কে লিখে দেখছিলেন, তা আমি 
অভাগী মরতে উরিরু এক ধারে উ'রির ছবি লিখে দ্িছি--তাই রাগ। 
রাঁজা। এই রাগ? ( স্বগত) এতো রাগ নয়--এ যে অঙ্গরাগ। (প্রকাশে) 
ছুদারি! আমার কথা রাখ, এমন কোরে যেয়ো না ভ্রত গমন করলে তোমার 
কোমল চরণে বেদনা হবে। 
সুসং। মহারাজ উনি বড় অভিমানিনী--হাত না ধরিলে হবে না। 
রাজা । (স্বগত) আমিও তো ভাই চাই। (প্রকাশে) অব্য, তোমার অনুরোধে 
- পাঁয়ে ধরত্যে পারি--হাতে ধরা কি একটা বড় কথা ? ( সাগরিকার হস্ত ধারণ )। 
্থুসং। সখি! আর কেন ? সাজা পর্য্যন্ত তোর হাত ধবলেন-_তবু কি রাগ 
পড়ে না। | 
সাগ। ( সুসঙ্গতার প্রতি ) তোমার মরণ নাই? 
রামনারায়ণের পরবর্ত্তা ‘অভিজ্ঞান-শকুস্ভল’ নাটকও এইরূপ কালিদাসেব প্রসিদ্ধ নাটক 
অবলম্বনে রচিত। ঠিক অন্থবাদ নহে, পূর্কাব২ স্বাধীনভাবে পরিবর্তনাদি করা হইয়াছে। 
মূলের প্রস্তাবনা ও প্রথমাঙ্ধের কিয়দংশ বন্ধিত হইয়া প্রথমেই রাজা ও বৈধানসের 
কথোপকথন । ছু একটি ছোটখাট ভূমিকাও বিস্তৃত করা হইয়াছে, এবং সর্বত্রই ভাবাবলম্বনে 
গ্রন্থথানি নূতন করিয়া লিখিবার চেষ্ট! করা হইয়াছে। *১৮৬২ খ্রীষ্টাবে রচিত হইলেও ** 
১৪। ইহার প্রথম নংস্করণ আমাদের হস্তগত হার নই , দিতীয় সংস্করণের তারিখ ও পরিচয়পত্র এইরূপ, 
অভঙিল্ঞান সকুন্তল | নাটক। | গ্রাম নারায়ণ তর্করত্র | কর্তৃক | চলিত গৌঁড়ীর ভাষায় অনুবাদিত হইয়া 
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বার! | দ্বিহীয়বার প্রকাশিত। | চতুষ্টয়েৎপি টাকানাং প্রাচীনানাঞ্চ তুষটয়ে। 
চমতন্কৃতিকরী ভুয'ন্রবীনানাঞ্চ নৎকৃতিঃ ॥ | কলিকাতা পটলটীঙ্গা মির্জাফস” লেন ২৪ নমর ভবনে | গুপ্ত যতে 
মূ্রিতি। | সংবৎ ১৯২৩। | ক 
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৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসের পূর্বে ইহ! অভিনীত হয় নাই। ইহার প্রথম অভিনয়ের স্থান 
শাখারীটোলা ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটী, এবং ব্বামনারায়ণ স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে 
এই নাটক পাঁচবার অভিনীত হইয়াছিল। রচনা! প্রাঞ্জল এবং মূলের গা্ভীর্য্য ও ভাব অনেক 
পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। বেশী নমুনা দিবার প্রযোজন নাই; শকুস্তলার পতিগৃহ গমন প্রসঙ্গ 
হইতে ১* একটু উদ্ধৃত করিলেই চলিবে, 


(কথ্থের প্রবেশ ) 


কথ। শকুস্তলা আজ স্বামিগৃহে গমন করবেন-_অন্তঃকরণ নিতাস্তই ব্যাকুল 
হয়ে পড়েছে-_বাণ্পে ক অবরুদ্ধ হয়ে আমার আর বাক্‌ নিঃস্থত হচ্চে না - 
একি 1 আমি নিৰ্কিষয়ী বনবাসী_স্সেহে আমিও এত ব্যাকুল; এতে 
গৃহীদের কন্তা পাঠাতে কতই না জানি দুঃগ উপস্থিত হয়ে থাকে। (অল্পে 
-অল্লে আগমন )। 
গৌত। বাছা, এই যে তোমার পিতা এলেন, দেখ, সহে গুর নয়ন 
বারিপুর্ণ হয়েছে, তা উঠে গুকে প্রণাম কর। ( উঠিরা শকুস্তলার প্রণিপাত)। 
কথ। বৎসে, যযাতি রাজার মহিষী শর্দিঠার সায় তুমি ম্বামিসৌভাগ্যশালিনী 
হও, আর পুরুর ন্যায় সৎপুত্রও প্রসব কর। 
গৌত। বাছা এ তোমার বর) আশীর্বাদ নয়। 
কথ। (বিলক্ষণরপ দেখিয়া ) বৎসে, এই নি 
ভাল ভাল, কিন্তু মা তুমি এঁতি রাজার পুত্রবধূ, রাজা দুগ্রস্তের রাজমহিষী, তোমার 
উপযুক্ত এ অলঙ্কার নয়, তবে কিনা-_পিতৃদত্ত সামগ্রীতে প্রীলাতির বহুমান আছে, 
ষ্পর্ধাও করে থাকে, তাই কিঞ্চিৎ দেওয়া গেল, আমরা বনবাসী--মামরা 
কোথা পাঁবে ? 
শকু। পিতঃ তোমার চরণধূলির কণামান্রকেও আমি রাঁজসম্পত্তির 
অধিক দেখি। 
কথ। (সজল নয়নে) এ সকল গুণাবলিতেই তো আমার বিবেকি চিত্ত 
মুগ্ধ হচ্চে। ( গৌতমীর প্রতি ) ভগিনি, শুভ লগ্ন উপস্থিত, তুমি শকুস্তলাকে এই 
বেদীমধ্যবপ্তি ত্ৰিবিধ প্রকার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়ে যাত্রা করাও। 
গৌত। হা করাই, এস বাছা, এস। ( সকলের অমিপ্রদক্ষিণ )। 
রামনারায়ণের অন্ততম সুপরিচিত মৌলিক নাঁটাগ্রন্থ 'নব-নাটক' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাবে 
(= ১২৭৩ সালে) রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল ১*। “কুলীনকুলসর্ন্ব' নাটকের মৃত ইহাঁও 


১৫। দ্বিতীয় সংস্কৰণ হইতে উদ্ধুত। 

১৬। ইহার প্রথম নংক্করণের টাইট জু পেজ এইরূপ £ বছবিবাহ্‌ প্রভৃতি কুপ্রধা বিষয়ক নব-নাটক ! 
ররামনারারণ তর্করহ | গ্রণীত। | কলিকাত! | বহুবাজারস্থ ১২ নংখ্যক ভবনে টাহহোণ বহে | জী ঈখযচ 
বেহু কোম্পানি কর্তৃক | মু্রিত। | শকান্দাঃ ১৭৮৮ । | মূল্য এক টাকা! | ৪ 
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একটি সামাজিক রঙ্গচিত্র, এবং এই দুইটি মৌলিক রচনার উপরই প্রধানতঃ রামনারায়ণের 
যশ প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থকার এই নাটকের ১+ বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,-"আমি জোড়াস কো 
নাট্যশালা কমিটা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই বহু বিবাহ বিষয়ক ন্ব-নাটক প্রণয়ন 
করিলাম।* ইহার ইতিহাস এইরূপ,_পাথুরিয়াঘাটানিবাসী দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপোত্র 
ও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র গণেন্্র ও গুণেন্ত্রনাথ বহু-বিবাহ বিষয়ে একটি নাটক রচন! 
করিবার জন্য হুই শত টাক! পুরস্কার ঘোষণা করেন। ইহার উত্তরে প্রাপ্ত রচনাগুলির 
বিচারক ছিলেন- ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর ও রাঁজরুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহারা কোন রচনাই 
পুরক্কারযোগা বিবেচনা না করাতে, তাহাদের উপদেশে গুণেন্দ্রনাথ “নাটুকে রামনারাণ'কে 
এই বিষয়ে একখানি নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। পরে, ২৩শে পৌষ ১২৭৩ সালে 
(-৬ই জাহুয়ারী :৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে) এক বৃহৎ, সভা আহ্বান করিয়া, প্যারীচাদ মিত্রকে 
সভাপতি করিয়া রামনারায়ণকে উক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহার পূর্ব দিবসে ৫ই 
তারিখে, ‘নব-নাটক’ পাধুরিয়াঘাট! ঠাকুর বাভীতে মহাসমারোহে অভিনীত হুইয়াছিল। 
অভিনেতাদের মধ্যে ঠাকুর বাড়ীর অনেকেই ছিলেন, এবং সে সময়ের প্রথা অনুসারে 
স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষে গ্রহণ করিয়াছিল। রামনারায়ণের আত্মকথা হইতে জানা 
যায় যে, উক্ত-স্থলে এই নাটক নয় বার অভিনীত হ্ইয়াছিল। প্রণেন্দ্রনাথ গ্রস্থখানির 
সমস্ত মুদ্রপ-ব্যয় বহন করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থন্বত্বও গ্রস্থকারকে দাম করিয়াছিলেন। 
কৃতজ্ঞতার “চিহম্বরপ নাটকটি গুণেন্্রনাথকে এইভাবে উৎসর্গ করা হইয়াছে, 
“অগণ্যসৌনজন্তা দিগুণসম্পন শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু গুণেলুনাথ ঠাকুর মহোদয় মহনীয় চরিতেযু”। এই 
নাটকের অভিনয় ও সজ্জাদি এরূপ হুন্দর হইয়াছিল যে, গ্রন্থের যাহা কিছু দোষ তাহ! 
লক্ষ্য-পথে আসে নাই, কিন্তু কিশোরীচাদ মিভ্রের মত হুম্দর্শী: সমালোচক £৮ ইহার ঘটনা- 
বিরল নাট্যবস্তর উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার অভিনয়ে অপূর্ব সিদ্ধি লাভ করিয়া 
রামনারারণ হয়, মনের আনন্দে এইরূপ সমালোচকদের লক্ষ্য করিয়! বলিয়াছিলেন ; “হারা 
পলাট. (01) নাই, গলাট, নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক্‌ ৷” 
বাস্তবিক, এই নাটকের আখ্যানভাগ অতি সামান্ত ও বৈচিত্র্যবঙ্জিত। পরিচয়- 
পত্রের বর্ণনা অঙ্কসারে ইহা “বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথ| বিষয়ক নবনাটক*, এবং ইহার 
উৎসগপত্রে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,--"ইহ! বহু বিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের জয় 
সহুপদেশসুত্রে নিবন্ধ” ইহা হইতে বুঝা যায় যে, একটি বিশিষ্ট ও সঞ্ষীর্ণ বিষয় লইয়া 
গ্রশ্থধানি রচিত, কিন্ত বিষয়টির উপরই লেখক এত ঝোঁক দিয়াছেন যে, তাহাঁতে নাট্যবস্তর 
বা চরিত্রা্কনের যে ক্ষতি হয় নাই, তাহ! বলা যায় না। নাটকের বিশিষ্ট উদ্ষেশ্ত বর্ণনে ষে 
" সকল কথার উল্লেখ করিতে হয়, তাহ! সহদয়তার ব্যা্লাতজনক ; আর তাহ! ভ্যাগ করিলে 
আসল উদ্দেস্তই সিদ্ধ হয় না। রামনারাঁয়ণ যথেষ্ট কৌশল প্রকাশ করিয়াও এই দুই পক্ষের 





১৭1 বিজ্ঞাপনের তারিখ,__“কলিকাঁতা সংস্কৃত কলেজ । ১৫ বৈশাখ, ১২৭৩ সাল ।” 

১৮1 ইনি ‘কলিকাতা রিভিউ' পত্রে (১৮৭৩, পট ২৬১ ) লিখিয়াছেন,_The plot is poor and 
destitute of interesting incidents...mIn truth, the afting was infinitely better than 
the writing of the play. ° 


. ৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


ব্যাঘাত সম্যক অপনয়ন করিতে পারেন নাই। সেই অন্ত বক্ত তা, অভিমত প্রকাশ, 
অবাস্তর প্রসঙ্গ প্রতৃতির সাহায্যে সামান্ত গল্পাংশকে নাটকাকারে বিস্তৃত করিতে হইয়াছে'। 
নাটকের গল্পটি এই,__-গবেশ নামক কোন স্থলবুদ্ধি জমিদার দ্বিতীয়বার বিবাহ 


- করিয়া তাহার প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রী ও তদ্গর্ভজাত যোড়শ-বর্ষায় পুত্র সুবোধকে, দ্বিতীয় স্ত্রী 


চন্্রলেখার প্ররোচনায় অবহেল! করেন। নানা প্রকার লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইয়| সুবোধ 
গৃহত্যাগ করিয়া লক্ষৌ নগরে প্রস্থান করেন ; এবং সাবিত্রী স্বামিগৃহ্র পাঁ্বে এক পর্ণকুটারে 
অত্যন্ত ক্লেশে দিন যাপন করেন। ইতিমধ্যে একদিন দ্বিতীয়৷ স্ত্রী চন্্রলেখা তাঁহার সপত্্বীকে 
মিথ্যা করিয়! বলিল যে, লক্ষৌ হইতে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ আঁসিয়াছে। ইহাতে 
সাবিত্রী হতাশ ও মুচ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং সেই শোকেই অশেষ যন্ত্রণা সহ করিয়া উদ্বন্ধনে 
প্ৰাণত্যাগ করে। ইহার কিছু পূর্বে চন্দ্রলেখা শ্বামীকে বশে আনিবার জন্ত টোটকা ওঁবধ 
সেবন করায়। ইহাতে গবেশের উদরে কোন হুরারোগ্য রোগ হইয়া ভাহার. জোষ্ঠা স্ত্রী 
সাবিত্রীর মৃত্যুর দিনে তাহারও মৃত্যু হয়। সেই দিনই সুবোধ লক্ষৌ হইতে ফিরিয়া পিতা ও 


: মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইব! মাত্র ৃর্ছিত হইয়া পড়ে, ও তাহারও মৃত্যু হয়। 


নাটকটি ছয় অঙ্কে ও কয়েকটি প্রস্তাব" বা “গর্ডাঙ্কে” বিভক্ত। এই গর্ভাঙ্গুলি ইংরেজী 
নাটকের £০% ও 5০60০-এর অমুকরণে অঙ্কের অস্তভূক্তি নহে; বরং এক-একটি অঙ্ক শেষ 
হইলে, এক-একটি" গর্ভাঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে । সংস্কৃত্‌ ‘নাটকে গর্ভাঙ্ক বিরল হইলেও, সংস্কৃত 
প্গৃ্তাঙ্ক* শব্দের ইহাই বোধ হয় তাঁৎপর্ধ্য ' প্রতি অঙ্কের দৃষ্ত বা “সংযোগস্থল” ১৯ এইক্সপ,-- 
প্রথম অক্ক-_পুফরিণী সমীপে ; দ্বিতীয় অঙ্ক--অন্দরের সামান্য পথ, অন্দয় মহল ; তৃতীয় অঙ্ক 
গ্রামের প্রান্তে বটবৃক্ষ সমীপে প্রকাশ্য পথ" চতুর্থ অঙ্ক-_গবেশবাবুর শরয়নগৃহ। গোল- 
পাতার ঘরের উঠান ; পঞ্চম অঙ্ক-_গবেশবাবুর বৈঠকথানা ; যষ্ট অঙ্ক গবেশবাবুর বাটীর 
বহিভাগ। গবেশবাবুর বাটার নিকট বৃক্ষের তলা। সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে হুত্রধার ও 
নটার দ্বার আরব একটি প্রস্তাবনাও আছে। রর 

প্রথম অঙ্কে, গবেশবাবুর প্রথমা স্ত্রী থাক! সত্বেও দ্বিতীয় বার বিবাহ সম্বন্ধে পুফরিণীর 
ঘাটে জনীদার বাড়ীর দুই দাসী সাবী ও ভগীর আলোটনা। ইহাঁরই গর্ভাঙ্কে, পরে "ঘাটে বসিয়া 
ছুই মোসাহেব গবেশবাবুর বিবাহের ইচ্ছা সমর্থন করিতেছে, কিন্ত গ্রামের কোন শিক্ষিত ও 
সচ্চযিত্র বান্মণ যুবক সুধীর এরপ বিবাহের যে কুষল, তাহ! তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেছে । 
সুধীরের প্রস্থানের পর ছুই মোসাহেব গবেশবাবুকে পরামর্শ দিল যে, তাহার পুত্রের 
গৃহশিক্ষক হইয়| সুধীরের স্পর্ধা বাড়িয়াছে ) স্থতরাং এই চাকরী হইতে তাহাকে ভাড়াইয়া 
দেওয়া এবং -ভাহার যে ব্রদ্ধোত্তর জমী আছে, তাহা কাড়িয়া লওয়! হউক। দ্বিতীয় অঙ্কে, 
চন্দ্রলেখার সখী ও প্রতিবেশিগণের নিন্দ নিজ অবস্থা বর্ণনা করিয়া! গন্ধে ও পদ্ভে কথোপকথন । 
ইহার মধ্যে কমলা, অমল! ও'বিমলার প্রত্যেকের অনেকগুলি সপত্নী আছে) নির্শ্বল! বিধবা, 


এবং গবেশবাবুর সম্ভপরিনী ভা চন্দ্রলেখীর মাত্র একটি সপত্বী। তারপর, গবেশবাবুর প্রথমা স্ত্রী 


১৯ | হস্রাজ্জুন নাটকে, ইংরেজী 5০8 অর্থে 'সংযোগস্থল, ব্যবত হইয়াছে, “ভানুমতী-চিত্তবিলানে 


_ এই অৰ্থে ‘অঙ্গ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ফালীপ্রময় সিংহের 'সাখিত্রী-সত্যবান? নাটকে 4.০ ও 3০০9৩ অর্থে ‘কাও’ 
ও “নক শৰ্দ গাওয়া! যায়। | তি 


~ 


বঙ্গাৰ ১৩০৮] বামনারায়ণ তককরত্ব ৩৭ 


সাবিত্রীর সহিত এই গ্রাম্যনারীগণের সাক্ষাৎ এবং স্বামীবশীকরণের জন্ত তুকৃতাক্‌ করিতে 
পরামর্শ ঘান। তৃতীয় অঙ্কে, গ্রাম্য ও নাগর নাঁমক গ্রামবাসী ও নগরবাসী দুই যুবকের , 
বাক্যালাপ বেশ কৌতুকজনক।- রায়েদের বাড়ীতে বহ-বিবাহ-নিবারিণী সভার দ্বিতীয় 
অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিয়া নূতন ইং-রজী শিক্ষায় শিক্ষিত নাগর, বহুবিবাহ, 
ইংরেজী শিক্ষার ফলাফল, বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় লইয়া পথে গ্রাম্যের 
সহিত আলাপ করিতেছে। নাগরের ভাষা ইংরেজী ও বাঙ্গালার অদ্ভুত ধিচুরতী। গ্রায্যের 
কুশল প্রশ্নের উত্তরে নাঁগব বলিতেছে,__- 
হা; এখন আমার হেল্থ মচ, ইম্প্রুবড বটে, কিন্তু অনেকদিন এবার 
কলিকাতায়'ছিলেম, টৌনের ভিতরটা নাকি বড় ডার্টি, ভাতে তত ট্রং ফিল্‌ কচ্যিনে। 
তা ভাই তুমি একটু ওয়েট কর, আমার একটি ফ্রেণ্ড আস্বে, দেখি আস্চে কি না। 
তারপর ইহাদের যে আলাপ হইল, তাহা হইতে একটু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি 
(তৃতীয় অঙ্ক, পৃঃ ৫১-৫৫ )৮-- 
নাগর না ভাই তিনি এখনো এলেন না, আমি থিঙ্ক করি, তাঁর সে ভেঞ্চর 
এখনো হাং কচ্যে ; তা চল যাই আমরা খানিক ওয়াক করি গে। ( কিঞ্চিদ্‌গমন )'। 
গ্রাম্য। তা ভাই বল দেখি, কলিকাতার নূতন খবর কি শুনি। 
নাগর। কলিকাতাঁর নিযুস্‌ এখন সকলি নিয়ু_অফ কোর্য, টাইম যত ফিচ্চে 
তত সকল বিষয়েরই চেঞ্জ দেখা যাঁচ্যে, তা ভাই না! হলেই বা ইত্ডিয়ার ভাল 
কিসে হবে? 
গ্রাম্য । (হস্ত করিয়। ) তোমার আপনার কথার অর্থ আপনি বুঝলে । 
নাগর। কেন? 
- গ্রামা। কি কর্যেবুঝবো? আমি তো "ইংরেজি পড়িনি- তুমি য়ে মাঝে 
মাঝে একটি ইংরেজির বুকনি দিচয। 
নাগর। হা, আমরা বাঙ্গালা কথার মধ্যে দুএকটি ইংরেজি, কথ! ইয়ুজ করে 
থাকি--আমাদের ওরূপ হাবিট্‌ বটে। 
গ্রাম্য। এ আবার হলো-_ভাই বাঙ্গালি ধুতি চাদর পর্যে একটি ইংরেজি 
'টুগী মাথায় দিলে ষেমন হাস্তাম্পদ হয়, বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে ইংরেজি কথা হএকটা - 
প্রবেশ করালেও সেইরূপ হয়ে ওঠে, ও বড় খারাপ । 
নাগর! হা! তা বটে, তা তোমাপ্রো তো হচ্যে, তুমি তসোর কাপড় পর্যে, 
পেতে গলায় দে, ফোটা কর্যে, আবার মধ্যে মধ্যে দাঁড়িতে ছর রাখ যেং? 
খবর, খারাপ, এ সকল ফাশি বুলিও তো! তুমি বাঙ্গালায় ফোড়ন দিচ্য 
- গ্রাম্য । হা বিলক্ষণ উত্তর দিলে। এ দেখ ওটা কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে'। 
নাগর। আমাদেরই কি, প্রাক্টিশ২-মরু অভ্যাস হতে নাই? আর তাও 
বলি ফুটিয়ে উঠিতে পারিনে কি করি। 
গ্রাম্য । মোটে নাই বা কেন? 
« নাগর। বিস্তা কৈ ভাই ? সেই গুরু মোশায়ের পাঠশালে শট.কে পড়্যেই 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১স সংখ্য! 


শট.কে পড়িচি, বাবা বল্লেন আর কেন-_বাঙ্গালায় কাজ কি? ইংরেজিতে 
পয়সা! আছে, বল্যে ইস্কুলে ভরতি কর্যে দ্রিলেন। কি করবো, বাঙ্গালা তো ছেড়ে 
যেতে দেবেন ন1--ত বাঙ্গালা কেন ছাঁড়ালেন ত! তিনিই জানেন। 

গ্রাম্য। এ তো আমাদের দেশের দোষ, মাতৃভাষা শিক্ষা ন! কর্যে অন্তভাষা 
শিক্ষা করা এ আর কোথাও নাই। আর তোমাদেরও ভাই ইংরেজিতে বিলক্ষণ 
ভক্তি জন্মেচে, বাদল! জেনেও ইংরেজি বলতে তোমরা ভালবাসে । 

নাগর । তাও সত্য কথা। তা বল্বো না কেন? আমরা তে! বহুরূপী 
হরবোলাব জাত্‌, যা দেখি তাঁই শিখি। দেখ যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন সেই 
ব্যবহারই করেচি, সংস্কৃত কথা বল্তেম, কুশাসনে বস্তেম, ধুতি চাদর পরতেম্‌, 
পরে যবনদের অধিকারে ফাঁপিতে অন্থরক্ত হয়েছিলেম, গদি, তাকিয়ে, মশলন্দ, 
আলবলা, গুড়গুড়ি এ সকল ব্যবহার, স্ত্রীলৌকদের গৃহ মধ্যে রুদ্ধ কর্যে রাখা 
তদবধিই তো আমাদের চল্যে আস্চে, এখন আবার ইংবেজের অধিকার, এখন 
চ্যার, চুরোটি, চাম্‌চে কেন না চলবে? ইংরেজি ভাষা প্রতি শ্রদ্ধাই বা কেন না 
হবে? আরো একটা কথা বলি বিবেচনা করো ভাঁষাস্তরেব সঙ্গে: যোগ না হলে 
ভাষা বৃদ্ধিও পায় না 

শ্রাম্য। হা ভাই, সে কথ! আমি মানি, কিন্ত তাতে একটি কথা আছে, 
বাঙ্গালাতে যে সকল কথা নাই, ইংরেজি থেকেই হৌক, আর অন্ত ভাষা থেকেই 
হৌক, সে সব কথা নিয়ে ভাষা-শরীর পরিপুষ্ট করা উচিত, কিন্তু তা বল্যে, ঘা 
বাঙ্গালাতে আছে, তার পরিবর্ত কর্যে ভাষাস্তরীয় কথা ব্যবহার কেন? বাবা না! 
বল্যে ফাদর বল্যে কি ভাল শুনো ? 

নাগর | হা, সেটি অন্তাক্স বটে। 

গ্রাম্য । নাগর, ভাল ভাই, এখন তো তুমি রেশ উত্তম বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কচ্যো " 

নাগর। তাতে পূর্য্েই বলেচি, আমরা ষে নিতান্ত বাঙ্গাল! জানিনে তা নয়, 
তবে কিন! ইংরেজি আয়ত্ত অধিক, আর কিছু ভক্তিও থাঁকবে। তা তুমি ইংরেজি 
জান না তৌমাঁর সঙ্গে সারধান হয়ে কৈতে হচ্যে। এ 

তারপর কোন তোষামোদকারী : ব্রা্ষণ চিভতোঁষ আসিয়া “জাথাই-বারিকের 


পল্পুলোচনের দুই স্ত্রীর হস্তে চোরের লাঞ্ছনার অনুরূপ একটি গল্প বলিল। তাহারা চলিয়া গেলে, 
কৌতুক নামে কোন অনূঢ় যুবক ও রসময়ী গোয়ালিনীর পলসিকতা৷ ; আধুনিক রূচিসম্মত ন! 
হইলেও কৌতুকজনক । রসমন়ী তম্ত্মন্র জানে, এবং গবেশবাবুর দ্বিতীয় স্রী চ্্রলেখাকে স্বামী- 
বঙ্মীকরণের 'উধধ শিখাইতেছে। শ্ম্যাকৃবেধ নাটকের ভাকিনীদের মস্ের মত, ওষধকরণের 


ছড়াটি এইরূপ, 


বেঙের মাথার ঘিয়ে, প্রদীপ তাহে জালিয়ে, মড়ার মাথার খুলি, তাহে কাজল 

তুলি, ত্রিমান্তা পথের ধুলি, নৌকার জলেতে গুলি, পানের শিকড় পেলে, নখে তা 
ছি'ড়িয়ে তুলে, কনক ধুতুরী ফুল, হিরাকশি শতমূল, গোময়ের ঠুঁলি কর্যে, এ সকল 
* তাতে পুরে, পুড়িয়ে করিয়ে ছাই, ভাই আমি যা মনে করি তাই গাই। রর 


৭ কি 


বঙ্গান্থ ১৩০৮] রামনারায়ণ তর্করত্ব ৩৯ 
এরূপ ওঁষধ সেবন করিয়া, বশীভূত না হইয়া গবেশবারু : ‘যে রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ 
করিবেন, তাহা আশ্চর্যের কথা নহে! 
এই অঙ্কের গর্ভাঙ্কে, সমাজ-সংস্কারে উদ্োগী সুধীর ও কলহ্রিয় ভণ্ড দলপতি দস্তাচার্য্যের 
সাক্ষাৎ । তৎপরে স্ুধীরের সহিত সুবোধের সাক্ষাৎ এবং সুবোধের পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া 
লক্ষ যাত্রার উদ্ভোগ। চতুর্থ অঙ্কে, ছুই সখী চন্দ্রকলা ও চপলার নিকট সপত্নী-নির্য্যাতনে স্বীয় 
দক্ষতা সম্বন্ধে চন্দ্রলেখার অহঙ্কার । পরে সাবিত্রীর গোলপাতার ঘরের সন্মুখে গিয়া চন্্রলেখা 
তাহাকে সুবোধের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দিলেন। তাহাতে সাবিত্রীর সুচ্ছা, বিলাপ ইত্যাদি। 
পঞ্চম অঙ্কে, তোঘামোদকারী চিত্ততোষ আসিয়া অনুস্থ ও অসুখী গবেশবাবুকে আনাঁইলেন 
যে, জমীদারগৃছে বাস করা তাহার পক্ষে আর সম্ভব নয়, কারণ চন্দ্রলেখার ষে ঝাটা এতদিন 
গবেশবাবুর অন্ত মজুদ ছিল, এখন তাহা মাঝে মাঝে চিত্ততোযের পৃষ্ঠে পড়িতেছে, কারণ 
চিত্ততোষ সাবিত্রীর হুঃখে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিল।: দুর্বলচিত্ত গবেশ তাহাকে দশ টাকা ঘুষ 
দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন 1--এমন সময় অস্তঃপুর হইতে ক্রন্দনের রোল 
আসিল। সাবী দাসী আসিয়া খবর দিল ষে, সাবিত্রী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। ষষ্ট 
ও শেষ অঙ্কে, স্থধীরের স্বগতোক্তি হইতে জানিতে পার! যায় যে, গবেশবাবুর অকল্মাৎ মৃত্যু 
হইয়াছে পরে সুবোধের লক্ষৌ হইতে হঠাৎ প্রত্যাগমন এবং স্থধীরের মুখে পিতা ও মাতার 
মৃত্যুসংবাদে ( “নীলদর্পণে' নবীনমাঁধবের মত ) মুর্চ্ছা, বিলাপ ইত্যাদি। 
এইরূপ সামান্য গল্পের মূলহ্ত্র অবলম্বন করিয়! বহুবিবাহ প্রভৃতির কুপ্রথার দোযোদ্‌- 
ঘোঁষণই । গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেস্ঠ। উদ্দেশ্তমূলক রচনার যাহা কিছু দোষ, তাহ! এই নাটকে 
দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দেস্ঠমূলক রচনা মাত্রই মন্দ নহে) কিন্ত উদ্দেস্তাটি যদি নাট্যকল! 
অপেক্ষা গ্রস্থকারের বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে, তবে নাটকটি প্রবন্ধের সমষ্টিতে পরিণত 
হয়। 'নব-নাটকে'ও তাহা হইয়াছে। .প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে-"এ নবনাটুকে দেশে 
নবনাটকের অপ্রতুল কি? কত চটকওয়ালা নাটক এখন দিন দিন হয়ে উঠ.চে।* কিন্ত 
গ্রন্থকারের উদ্দেশ্ত, “কোনও সদুপদেশপূর্ণ বিশুদ্ধ নাটক প্রকাশ করা" । এই উপদেশ দিবার 
ইচ্ছা তাহার গ্রন্থের সর্বত্র প্রকাশ পায়। সেই জন্ত বহু স্থলে অনেক চরিত্রের মুখে লম্ব! লম্বা 
বত তা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন কি, নাটকের শেষে নটা ও ুত্রধার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ 
করিয়। দর্শকদিগকে সম্বোধন করিয়! বলিয়াছেন, _ 
সভ্য মহোদয়বর্গ | আপনারা গুণগ্রাহী, এই নাটকখানি দেখলেন, অভিনয়ে 
গবেশবাবুর দুরবস্থা সকলেই স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করলেন, আর কি আপনারা বন্- 
বিবাহ প্রধায় অন্মোদন করবেন? ও ছুপ্রথা আর রাখতে চাবেন ? যাতে ও 
নানা ঘোষকর দ্বণিত ছুশ্রথা দেশ হতে দুরীভূত*্হয় তথ্বিষয়ে আপনার! কি কিছু যত্ব 
করবেন না? যদি করেন, আমরা ক্কৃতার্থ হই, গ্রন্থকার কৃতার্থ হন, এবং যে সকল 
মহোদয়ের উদ্তোগে এই নাটক প্রস্তুত হয়ে অভিনীত হলে! তারাও ক্রতার্থ হন। 
গ্রস্থকার কৃতাৰ্থ হইলেও, কতদূর এই নাটকের দ্বারা বহুবিবাহ প্রথা এ দেশ হইতে দূরীভূত 
হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু এ বিষয়ে নাটবখানির সুফল স্বীকার করিয়া 
লইলেও, শুধু নাটকহিসাঁবে দেখিলে ইহার সফলতা! খুব বেশী নহে । গ্রস্থকারের সৃহ্জ নাট্য 


3° সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [EEE 


প্রতিভা তাঁহার রচনাকে অনেক দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছে. সত্য, এবং তৎকালীন সমাজের 
রঙ্গচিত্র হিসাবে ইহার মূল্য ষথেষ্ট ; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে, ইহা! নাটক হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে 
যে, এই নাটক দীনবন্ধু 'নীলদর্প ণ নাটকের ছয় বৎসর পরে রচিত২* এবং শেষোক্ত নাটকের 
দ্বারা ইহা ঘথেই গ্রভাবাঁন্বিত | 'নীলদর্পণ; নাটকের melodrama বাঁ sentimental sensa- | 
tionalism এবং খেকাবহ' ঘটনার আতিশয্য, মধ্যে মধ্যে পারের আবির্ভাব প্রভৃতি অনেক 
পরিমাণে এই নাটকে আছে; কিন্ত নীলদর্পনকারের নাট্যকৌশল ও চরিত্রাঙ্চন ক্ষমতা 
ইহাতে নাই বলিলেও চলে। প্রত্যেক চরিত্র কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য প্রতিপাদনের 
জন্য .বা কোন- প্রথার দোষ প্রদর্শনের অন্ত হৃষ্ট হইয়াছে। মানবচরিত্রের ও জীবনের 
অভিজ্ঞতা গ্রস্থকারের যথেষ্ট ছিল, এবং . সেই জম্য কতকগুলি চরিত্র-চিত্র অন্দর 
হইয়াছে ; যথা, বিধর্ম্মবাগীশ, চিত্ততোষ, নাগর, রসময়ী গোস্ালিনী ইত্যাদি। পাড়ার্গেঁয়ে 
জমিদার ও ভাহার খোসামুদে অহুচরঘয়, গ্রাম্যঘেণাটের অগ্রণী কলহলীল ভণ্ড দলপতি প্রভৃতি 
চিত্রাঙ্কন বেশ হুস্পষ্ট ও বৌতুকজনক হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীচরিত্র অঙ্কনে দক্ষতা! দেখা যায় না, 
এবং প্রধান চরিত্রগুলি বিশেষত্বহীন ও বৈচিন্র্যবর্জিত। সেগুলি কোনও দেষগুণের সাধারণ 
ট্যুচৎ বাঁ গ্রতীকম্বরূপ অদ্ছিত হইয়াছে, রক্তমাংসের বিশিষ্ট বা individ৷৪l জীব হয় নাই। 
‘কুলীনকুল-সর্কন্ব’ নাটকেও এই দোষ আছে) কিন্তু ‘নব-নাটকে’ ইহ! সুস্পষ্ট । নাট্টোক্লিখিত 
ব্যক্তিগণের নামকরণ হইতেই গ্রস্থকারের -এই উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে। যথা, গবেশ- গ্রাম্য 
জগীদার ; স্থধীর--সূপণ্ডিত ; গ্রাম্য-_পাড়াগেঁয়ে লোক; নাগর-_নগরবাসী ; চিত্তভোষ-__ 
তোষামোদকারী ; বিধর্দববাগীশ- পাণ্ডিভ্যাভিমানী অধার্শ্মিক ; :দ্তাচার্য্য- দাম্ভিক ভণ্ড দলপতি 
" ইত্যাদি । নামগুলি চরিত্রেব গুণ বা দোষজ্ঞাপক 18৫] স্বরূপ । - 

কিন্ত একটি বিষয়ে উন্নতি দেখা যাঃ; সেটি সরল নাট্রোোপযোগী ভাষার প্রয়োগ । 
এনব*নাটকের' কিছু পূর্বে প্রকাশিত তারকচন্ত্র চূড়ামণির বহুবিবাহ বিষয়ক ‘সপত্নী নাটক’এরং? 
ভাষা, ভাব ও ভঙ্গীর সঙ্গে তুলন, করিলে, এ সম্বন্ধে রামনারায়ণের কৃতিত্ব কত বেণী, তাহা স্পষ্ট 
বুঝিতে পারা ষায়। যদিও ‘নব-নাটকে’ পয়ারাদি ছন্দে দু’এক স্থলে পদ্ত ব্যবহৃত হইয়াছে২২ 
সেগুলি খুব বেশী পরিমাণে নহে। এগুলি প্রায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে ‘স্্রীলোকদিগের 
কথোপকথনে কিংবা দস্তাচাধ্যের গ্রাম্য দলাদলির বর্ণনায় দেখা যায়৷ কিন্তু সর্বত্র ভাষা 
স্বাভাবিক, প্রাঞ্জল ও লঘু । 


২*। কোন সাহেব দ্যাজিষ্রেটের বাঙ্গ'ল| সম্বন্ধে চিত্ততোব বলিতেছে (তৃতীয় অঙ্ক, পৃঃ ৬০ ) "তার বান্গল! 
শুনল্যে নীলদর্গণ নাটক মনে হয়।” - 

২১। এই নাটকের কথ! আমর! ইতি পূর্বে বলিয়াছি। ইঞ্ার পরিচন্র-পত্র এইরূপ ;-_সপতী মাটক। | 
প্রথম ভাগ । | জমিদার | শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃক মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের | আরেশে | প্ীতারকচন্্র চূড়ামণি | 
প্রসীত। | কলিকাতা | | ভ'শ্বরযন্তরে জীগগনচন্্র চক্রবত্তি ছারা যুদ্্িত। | সংবৎ ১৯১৪ । | পত্রসংখ্য! ১-১৪৮। 
্রস্থকারের বিজ্ঞাপনে “উত্তরপাড়! ২৪৬পোঁষ ১২৩৪” এইরূপ তারিখ আছে। বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে ‘ভাঙ্কর’- 
সম্পাদক-গোঁরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই পুস্তকখানি সংশোধিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহ! যে 'কু্গীন-কুজ-সর্বন্থের, 
ক্ষীণ জন্করণে রচিত তাহাতে সন্দেহ লাই। প্রীহর্ধের 'রক্তাবলী' নাচিকার উপাখ্যান-ভাখ গদ্যে সঞ্চলিত 
করিয়া তারকচন্রর চূড়ামণি, ১৮৫ শ্্রীষ্টাবে, উত্তরপাড়ার জমীদাব ধিঅয়কৃফ মুখোপাধ্যায় ও হরিহর মুখোপাধ্যায়ের 

সাহায্যে প্রকাশিত করেন। 

২২। ইতি পুর্বে প্রকাশিত নাটবঙ্জলিতে মাইকেল পয়ারাদি ত্যাগ করিয়াছেন, এবং পঞ্সাবতী (১৮৬৪) 
নাটকের এক স্থলে অসিত্রাক্ষর ছন্দও ব্যবহার করিয়াছেন ; কিন্তু 'নীলপর্পণ' ( ১৮৬, ) নাটকে দীনবন্ধু 
তাহ! বর্ন নাই। es 


ধলা ১৩৬] রাঁমনারায়ণ তর্করত্ন . ৪১ 
এই নাটকে তিনটি গান আছে; তাঁহার মধ্যে একটি প্রস্তাবনায় নটীর দারা গেয় ও 
অয়দ্েবের অঙ্করণে সংস্কৃতে লেখা । যথা 
মলয়নিলয়পরিহারপুরঃসরদূরসমাগমধীরে, 
বিকচরুমলকুলকলিকাঁপরিমলবাহিনি বহৃতি সমীরে। 
বছপরিশীয়কনাথবধূরবদীদতি সপদি শরীরে, 
জলদতিবিরহকৃশাণুরুশ! কিল মজ্জতি লোচননীরে 4 


প্রথম অভিনয়ের সময় উনবিংশবর্ষবয়ন্ক কান্না ঠাকুর, নটার ভুমিকা গ্রহণ করিয়া, 
এই গানটি গাহিয়াছিলেন । 

‘“নবনাটক’ অভিনয়ের পর টির বলিয়! রামনারায়ণের ষশ সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল ; কিন্ত ইহার পর এক 'ক্ন্সিনী-হরণ’ নাটক ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই রচনা করিতে 
পারেন নাই। তাহার অন্তান্ত অনুদিত নাটকের মত, 'মালভী-মাধব' নাটকও উল্লেখযোগ্য, 
কিন্তু পরবর্তী পৌরাণিক নাটক ও প্রহসনগুলিতে তাঁহার শক্তির হাস ও অবনতি দেখা যায়। 

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবু (পরে মহারাজা! গ্তর ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার পাধুরিয়াঘাটা 
ভবনে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন । ইহাতে ৬ই জানুয়ারী, শনিবার, ১৮৯৬ গ্রষ্টাবে (= ২৩শে 
পৌষ ১২৭: সালে ) তীহার স্বরচিত পবিষাচছন্দর' নাটক ২* প্রথম অভিনীত হয়। কিশোরীঠাদ 
মিত্র এই রঙ্গমঞ্চের এইরূপ বর্ণনা! দিয়াছেন,_not very spacious, but” very beauti- 


fully got up......the scenes are singularly well painted, especially the 
drop-scene, which is ablaze with aloes and weterlilies, and entirely 


oriental. এই রজমঞ্চে রামনারায়ণের অনুদিত “মালতী- ‘মাধব’, তীহার তিনধানি প্রহসন 
‘যেমন কর্ম তেমন ফন’, ‘উভয় স্কট, ও “্থুদান*, এবং ভীহার মৌলিক পৌরাণিক 
নাটক 'রুক্সিণীহ্রণ' অভিনীত হইয়াছিল। . 

ভবভূতির সুবিদিত সংস্কৃত নাটক অবলঘনে লিখিত রাঁমনারায়ণের “মালতী-মাধব' ১৮৬৭ 
্রষ্টান্ধে ৩১ শে সেপ্টেম্বর তারিখে পাঁখুরিয়াঘাট1 ঠাকুরবাড়ীতে অভিনীত হয়, এবং ইহার অন্ত 
যতীন্্রমোহন ঠাকুর গ্রস্থকারকে ১**২ টাকা পুরস্কার দেন। দেই বৎসরই ইহা! মুনিত ও 
প্রকাশিত হয় *৪ | রামনারায়ণ নিজে লিখিয়াছেন যে, এই নাটক উক্ত রঙ্গমঞ্চে প্রায় ১1১১ 





২৩। ইহার প্রথম সংস্করণ (১** ধও মাত্র) ১৮৫৮ রীষ্টান্ছে মুহিত হয়; কিন্তু ইহা সাধারণের অন্ত 
প্রকাশিত হয়নাই। আমর! এই সংস্করণ দেখি নাই । ইহার দ্বিতীর সংস্করণ, ই্ডিয! আকিসের গ্রন্থাগারে আছে 
তাহার তারিখ ১৮৬৫ গ্রীঃ অঃ। ১৮৬৬ হীষ্টাযের জাহুদ্ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে এই নাটক উক্ত রঞ্চমকে 
পীচবার অভিনীত হয়। ১৮৬৬ হ্ী্টাবের, ১৩ই জানুরারীর গিরীশচন্্ যোষ-সম্পাঁদিত ‘বেঙ্গলী’ পত্রে ইহার 
সম্বন্ধে এই হস্তবা দেখ! ধাব,:1.৩ play has been purged of the grossness and immorality 
with which the original of Bharat Chandra was stained. Of its literary merits we 
cannot say it displays any high effort of the dramatic faculty. 

২৪। ইহার পরিচর-পজ এইয়প,--নালতীমাধব নক | | ঈীরামনারারণ তর্করর | প্রণীত || 
কলিকাতা! । | জযুক্ত ঈশ্বরচ্র বহু কোং বহুবাজারছ | ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্হোপ যন্ত্রে | যুদ্রিত। | বাং ১২৭৪ 
ইং ১৮৪১৭ | পত্রখ্যা '4*+১৭৯। দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৮৭৩ । ই 

৬ ৬ 


৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা , [১সক্ট 
বার অভিনীত হইয়াছিল । নামে অন্থবাঁদ হইলেও, রামনারায়ণের অন্থান্ত অনুদিত নাটকগুলিগ 
মত, ইহাঁও পরিবর্তনাদি হিসাবে প্রায় নূতন করিয়া লেখ! । কালী গ্রসন্ধ সিংহের অপরিদক্ক 
অঙ্গবাদ অপেক্ষা, এই রচনা! স্থপাঠ্য ও সুলিখিত" কালীপ্রসন্নের রচনার সঙ্গে তুল্নার জন্য 
ইতিপূর্বে এই নাটক হইতে একটি অংশ জ্যোষ্ঠের 'প্রবাসীঃভে (১৩৩৮) তুলিয়া 
দিয়াছি , ুতরাং এখানে আর তাহার নমুনা পুনরায় উদ্ধত করিবার দরকার নাই। গর্ভাঙ্কে 
বিভক্ত পাঁচটি অঙ্কে এই নাটক পমাপ্ত, এবং বনয়ারীলাল রায় নামক কোন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি 
ইহার গানগুলি রচনা করিয়া দিয়াহিলেন.। 
রামনারায়ণের তিনথানি প্রহসনের ২* একটিও রি । অগ্ঠান্ত নাটকে উহার ৫ য়ে 
স্বাভাবিক রসিকতা ও রঙগচিত্র-অফন-ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রহসনগুলিতে তাহার 
কিছুই নাই। 01০৮ ব। আখ্যানভাগ নিশ্মীণে রামনারায়ণ কোন কালেই বিশেষ ক্কৃতিত্ব 
দেধাইতে পারেন -নাই ; এগুলিরও আখ্যান্ভাগ যৎসামান্ত ও বৈচিত্র্যহীন। নাটকচ্ছলে 
সংশিক্ষা দেওয়া সবগুলিরই.ম্পষ্ট উদ্ধেস্ত । 'থেমন কর্ম্ম তেমন ফল’ বোধ হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 
উক্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম সংস্করণের কাপি আমরা দেখি 
মাই $ দ্বিতীয় সংস্করণের তারিখ ১৮৭২ ( পত্রসংখ্যা ৫৫ )| কোন বৃদ্ধ ও বুদ্ধিহীন মুন্দেফ, 
স্বীয় বারণ্ধক্যসত্বে৪, নিজকে তরুণ মনে করিয়া, কোন প্রতিবেশীর সুন্দরী তক্ষণী স্ত্রীর সহিত 
প্রেম করিতে গিয়া কিরূপ জব্দ হইয়াছিলেন, ভাহাঁই এই ক্ষুদ্র প্রহসনখানির প্রতিপান্ত ব্ষিয়। 
‘উভয়-স্কট’ যহুৰিবাহ বিষয়ক, ২৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, আরও ক্ষুদ্রকায় প্রহসন ৷ কিছুই বিশেষত্ব 
নাই; ‘নব-নাটক’ ও 'কুলীনকুলসর্বর্থ' নাটকের পর ইহার রচনা নিক্ষল। ইহা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 
(= ১২৭৬ সালে ) কলিকাতায় মুদ্রিত, এবং বোধ হয় সেই বৎসরই অভিনীত হয়। (চক্ষ্দান’ও 
অইরূপ ২৮ পৃষ্ঠায় ও তিন অঙ্কে সমাপ্ত ক্ষুদ্র প্রহসন ৷ মাতাল, বেশ্যাসক্ত ও তোষামোদকারীর . 
করতলগত শ্বামীকে তাহার চতুরা স্ত্রী কিরূপে সংপথে আনিয়াছিল, তাহাই ইহার দামান্ত ও 
বৈচিন্ত্যবর্জ্জিত গল্পাংশ। ইংার গুথম সংস্করণ (ইং ১৮৬৭-বাং ১২৭৬), printed for 
private circulation) সাধারণের জন্ত মুদ্রিত হয় নাই ) i দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭২ 
 গর্টাবে সাধারণের জন্য প্রকাশিত হয়। 
" এই সময় রামনারায়ণের আর একখানি নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায় ; কিন্ত ইহা মুদ্রিত 
হয়নাই। এ সন্ধে তিনি নিজে লিখিয়াছেন, __“আুনীতিপস্তাপ নাটক ১২৭৫ সালে (= ১৮৬৮ 
_ুঁষ্টাব্দে ) ৩্তত করিয়া কলিকাতা কীশারীটোলা নিবাসি বাৰু কালীকৃষ্ প্রামাণিককে প্রদান 
করি। তিনি আমাফে ২৯১ টাকা পারিতোষিক দেন। এ নাটক কোন কারণে 
মুদ্রিত হয় নাই ।” Me: 
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২৫1 এই প্ৰহদনগুলি সাধারণতঃ যতীন্্রমোহন ঠাকুরের নামেই চলিধ! আসিয়াছে; কিন্ত তাহা টিক মর | 
রাসনারাযণও বয়ং ডাহার আত্মকথায় লিবিয়াছেন,__"এতদৃব্যতীত যেমন কর্ম্ম তেসন ফল, উভয় সঙ্কট এরং 
চক্ষু্দান নামে আরও তিনখ।নি প্রহলন অর্ধাৎ-হাস্তরনব্যগ্রক ক্ুত্র নাটক প্রস্তুত করিত উক্ত রাদ! বাহাদুরের 
(যতীকমোহনেত্র ) নিকট যথাযোগ্য সুরস্থত হইয়াছি, সে সফল নাটকও প্রত্যেকে ৭1৮ বার ভাছারই রাটীতে 

। অভিনীত হইয়াছে ।* যুদরিত পুস্তকের পরিচয়-পত্রে রামরারায়ণই গ্রন্থকার বূলিা দেওয়া আছে। হি 








ৰন্ধাৰ ১৩৮] রীমনারায়ণ তর্করত্ব £৩ 


ইহার তিন বৎসর পরে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে (= ১২৭৮ সালে) রামনারায়ণের প্রথম পৌরাণিক 
নাটক ‘রুক্সিনীহ্রণ” রচিত ও প্রকাশিত হয় ২* ইহার দন্ত যতীন্্রমোহন ঠাকুর গ্রন্থকারকে 
৫০২ পুরস্কার দেন এরং বহুবার শ্বভবনে. ইহার অভিনয়ের আমন করেন। ইহার প্রথম 
অভিনয়ের তারিখ - ১*ই ফেব্রুয়ারী, ৯৮%২। “রায় যতীজ্্রমোহন ঠাকুর বাহাছুরএর উদ্দেশ্বে 
নিন্নোদ্ধ,ত সংস্কৃত ক্লৌকের দ্বারা এই নাটক উৎসর্গ করা হইয়াছে, 
হাঁটককর্ণাভরণং লাটকমিদং রুক্মিণীহরণাখ্যম্‌ 
কুরুতাং ₹পয়! কর্ণে ভবদভ্যর্ণে সম্পয়ামি ॥ 
নাটকটিতে পাচটি অঙ্ক ও আ+*টি গর্ভাঙ্ক আছে। পাঁচটি গানও দৃষ্ট হয়। গল্লাংশ এইরূপ! প্রথম 
অঙ্কে প্রথম দৃশ্তে, যুবরাজ রুল্পী পাশা থেলিতেছেন, এমন সময় বৃদ্ধ রাজা আসিয়া, নারদের 
উপদেশ অনথমারে কৃষ্ণের সহিত ্বছুহিতা৷ রুক্মিণীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু কর্মীর 
ইহাতে মত হইল না, কারণ সে অন্ত বর ঠিক করিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশে, রুন্মিণী কাব্যের 
নায়িকার মত, কৃষ্ণের পূর্কারাগে সগদগদ, এবং কিছুক্ষণ যাত্রার ধরণে হাহুতাশ করিয়া, পরে 
ধনদান নামক কোন তোভ্‌লা-দরিত্র ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণের নিকট দ্বারকায় প্রেমপত্র দিয়া দুতম্বরপ 
পাঁঠাইলেন। দ্বিতীয় মঞ্চে, নারদ আসিয়া কৃষ্ণকে বিবাহের উপদেশ দিলেন; কিছু পরে, রুক্মিণীর 
চিঠি লইয়া তোতা ধনদাসের প্রবেশ ও. কৃষ্কর্তৃক তাহার আদর অভ্যর্থনা]। যথা 
( আহার সামগ্রী লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ ও তপরঘান ) * 
"কৃষ্ণ ।- আহার করুন আপনি । 
ধন। (দেখিয়া পরমাহলাদে ) ইঃ | এ-এত সাযবী।: (একবার ঘটীর প্রতি 
দৃষ্টিপাত ) বলি এত সামগ্রী তো আ-আমি খে- খেতে পারবোনা। টি 
কৃষ্ণ । পীরবেন বৈ কি; সব খেতে হ্বে। 
ধন] ( হষ্টচিত্তে) সব খেতে হবে, তাই তো, এত কি খেতে পারবে; 
শ্বেগত ) তোলাট কিছু অসভ্যতা, তা হোক্‌, দেখতে না পেলেই হলো, ও যখনি 
অন্যদিকে চাঁবে, তথনি ঘটীব মধ্যে ফেল্বো। নিন? বারও রি? 
. কক ওট! চন্পুলী 
ধন।- চন্রপুলী [.ঠিক কথা, কেমন চ-চন্দ্রের স্তায় আকার । (হ্বগত ) আহা 
_ এ চন্দ ব্রা্দণীর মুখমণ্ডলে উদয় হগো না, কেবল- এই রাহুগ্রাসে পড়লো! । (প্রকাশে) 
-এদিগে অল্প রাঙা রাঙা! শা-শালগ্রামের আঁরুতি এ "এগুলি কি 1. 
কৃষ্চ। ওর নাম রসগোললা। - 
ধন। র-রসগোল্প। কি একেই ব-বলে? ( ভক্ষণ জনি) £1 এতে এত 
রস, এমন স্থরস সামগ্রী তো কখনও খাওয়া যায় নাই। (শ্বগত) রসগোল্লা, 
আমার মুখে এ রদ কেবল গোল্লাই হয়ে গেল, ব্রাহ্মমীকে তো দিতে পাল্যেম না। . 
২৬ | রুক্মিণী হরণ নাটক। | গরীযাদন:রারণ তর্কে প্রণুত ।| কলিকাত|।।| - শ্রীযুক্ত ঈশরচল বহ 
কোং বহুবাদারস্থ ২৪» মংখ্যক ওবনে | ষ্ট্যানৃহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রক,শিত। | নন ১২৮ সাল! | পত্রমংধ্যা 
৫৭4-৭৭1 ইহার যে উৎমর্সপত্র আছে, তাহার তারিখ এইরূপ,--কলিকা ভা অংস্কৃত কলেজ, তার ২২০ । 
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কষঃ। খাউন না; এগুলি খাউন দেখি, এ মনোহরা, এগুলি মনোরঞ্জন । 

ধন। আহা কি স্-নন্দর নামগুলি, শু-শুনলেই কর্ণ জু-ভুড়ায়, আর থেবো 
পেট জুঁড়োবে তার আর আ-আশ্চর্্য কি! (স্বগত ) আর তো খাওয়া যায় ন!। 
পোড়াকপাল ! এমন সব সামগ্রী রুচবে কেন, তা ষা থাকে অনৃষ্টে, ব্রাঙ্দণীর জন্ 
এমন অপূর্ব সামগ্রী কিছু নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু তুল্তে গেলে ঘি দেখতে 
পায়! আঃ-_ত! পেলেই বা, ব্রাহ্মণের ও স্বভাব আছে সকলেই জানে, তবে পাছে 
ঘ্বারপাল বেটার! ঘটাটে ধরে' টানাটানি করে? তা কি পারবে ?-না! ভাল, 


তৃতীয় অঙ্কে, গুরুজন কর্তৃক বিবাহের জন্ত প্রস্তুত হইতে. আদিষ্ট! রুক্মিণী, উৎকষ্টিতা 
নায়িকার মত, ধনদাসের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ধনদাস আসিয়া খবর দিল যে, 
ক্ষণ শীস্রই আসিতেছেন। ধনদানের গৃহ্প্রত্যাগমন বর্ণনায় রামনীরায়ণ হাস্তকর চিত্র-অন্কন- 
ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন! চতুর্থ অঙ্কে, শ্যাম! ও সোন! নামক ছুই দাসীর মুখে রুক্মিণীর 
বিবাহের সংবাদ। পরিজ্জনবো্টত! রুক্মিণী যে-সময় অধিকার মন্দির হইতে প্রত্যাগমন 
করিতেছিলেন, সে-সময় হঠাৎ ক্ক্ণ ব্যোমযান হইতে অবতরণ করিয়া রুব্মিণীকে হরণ করিয়া” 
ছেন, এবং সেই উপলক্ষ্যে যুদ্ধও হইয়াছে । এই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃষ্টি কৌতুকজনক, এবং 
ইহাতে রামনারায়ণৈর রসিকতা ও মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দৃপ্তে 
্ুল্লী, জরাসন্ধ। শিশুপাল, শাল্য ও বিদুরথ কৃষ্ণকর্তৃক যুদ্ধে লাঞ্ছিত ও. আহত হইয়া 
কাঁপুরযোচিত শূষ্ভ আস্ফালন ও নিক্ষল ক্রোধের বাগাঁড়মবর করিতেছে। পরে নারদের উপদেশে 
উড আঁগারী রাজসুয় যজ্ঞের সময় কিরূপে এই অপমানের প্রতিশোধ লওয়া যাম, তাহারই 

প্লনা-কল্পনায় দৃপ্ত শেষ হইয়াছে । পঞ্চম অঙ্কে, কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর মিলন; নারদের একটি 


টড স্তবগানের দ্বারা নাটকের সমাপ্তি। 
নাটকের গল্লাংশে বা তাহার নির্মাণে তাদবশ বৈচিত্র্য নাই ; এবং সংস্কৃত নাটকের বিদুষক- 


স্থানীয়, আধুনিক পেটুক ছাদাবীধা৷ ব্রাক্ষণের প্রতীকম্বপূপ এক ডোঁত.লা ধনদাস ভিন্ন কোন 
চরিত্রই তেমন অন্দর ভাবে -ফুটে নাই । তবে নাটকটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার ভাষা বেশ 
সহজ ও সরস, এবং ইহার পরিকল্পনায় একটি হাস্তরস-সমুজ্জল মনোরম নূতনত্ব রূহিয়াছে। চরিত্র 
গুলি প্রাচীন, পুরাঁপপ্রসিদ্ধ ও পৃজাস্থানীয় হইলেও, প্রায় প্রত্যেকটি আধুনিক সময়ের সাধারণ 
ভ্বীবস্ত মানুষের মত হট হইয়াছে, এবং স্থান-বালের 809000790 বা উচিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা 
নাট্যকারের নাই বলিলেও চলে । নারদের কোরাস্‌-গানে যোগদান ছাড়া, কৃষ্ণ যে সেকালে চন্্র- 
পুলী, রসগোন্পা, মনোহরা ইত্যাদির দ্বারা অতিথিসৎকাঁর করিতেন, এ কল্পনাও মনোরম । এমন 
কি, তিনি নারদকে বলিতেছেন আমি কালে! আমায় কে মেয়ে দেবে | ব্যোমযান হইতে নামিয়া 
রুক্সিনীকে লইয়া পলায়ন, আধুনিক চলচ্চিত্রের এরোপ্রেন el০pement-এর মত শুনায়। কৃষ 
রুষ্মীকে শুধু পরাস্ত করিয়া ছাড়েন নহি, তাহার মাথা সূড়াইয়া অপমানের চূড়ান্ত করিয়াছেন: 
কতকগুলি ভাঁব গদ্গদ বা গম্ভীর দৃপ্ত ছাড়িয়া দিলে, সমস্ত নাটকটি “কুলীনকুলসর্বন্ষ-রচয়িতাঁর 
লেখনীর উপযুক্ত হইয়াছে । 

চারার ওত পৌরাণিক নাটক নিখিল, কিনতু তাহাতে তেমন 
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কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই, এবং এক 'স্বপ্নধন* ছাঁড়া অন্ত কোন নাটক কোথাও অভিনীত - 
হয় নাই। দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি নবীন নাট্যকারগণের অত্যুদয় ও ১৮৭২ গঁষ্টাব্দে স্তাশনেল 
থিয়েটার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে, নাট্যকার হিসাবে রামনারায়ণের প্রতিপত্বি অনেক কমিয়া 
গিয়াছিল। সেই জন্তু তাঁহার পরবর্তী রচনাগুল্র নাম পর্য্যন্ত শোনা যায় না। তখন পৌরাণিক . 
নাঁটক-রচনার একটি যুগ আনিয়াছিল ; সে যুগ-তারাচরণ শিকদারের “ভদ্রাঞ্জুন' ( ১৮.২ ', 


- হরচন্দ্র ঘোষের “কৌরব-বিয়োগ” ( ১৮৫৮ ), ও মাইকেলের 'শশিষ্টা' (১৮৫৮) হইতে আরম্ভ 


হইয়া বরাবর গিরীশচন্ত্র ও হাঁতনাগাদ ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। দুর্গাদাস করের 
ডৌপদী-বস্তর-হরণ বিষয়ক স্বর্ণশৃন্খল’ নাটক (১৮৬৩), কালিদাস -সান্তালের ‘নলদময়ন্তী’ 
(১৮৬৭ )**, উমেশচন্দ্র মিত্রের “সীতার বনবাস’ (১৮৬৬৩ )২৮ এবং মনোমোহন বস্ুর 
, 'রামাভিষেক' ( ১৮৬৮ ), হ্রিশচন্দ্র (১৮৭৪ )২৯ প্রভৃতি পৌরাণিক -নাঁটক-এই সময় রচিত 
হইয়াছিল। সুতরাং স্বীয় প্রতিপত্তি বজায় রাঁধিবাঁর অন্ত, সংস্কৃত নাটকের অনুবর্ূন ও 
সামাজিক চিত্র অঙ্কন ছাড়িয়া দিয়া, রামনারায়ণ যে পৌরাণিক নাটক লিখিতে আরম্ভ করিবেন, 
তাঁগ কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্ত ‘রুন্মিণী-হরণ’ ভিন্ন, তাঁহার অন্ত পৌরাণিক নাটক 
তেমন সফল হয় নাই । 

রামনারায়ণের ‘কংসবধ’ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ( =১২৮: সালে ) যতীন্মমোহন ঠাকুরের উক্ত 
রঞ্গমঞ্চের জন্ত রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্ত কখনও কোথাও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ 
হয় ন|। নাটকের নামেই ইহার কথাবস্তর পরিচয়; কিন্ত ৭২ পৃষ্টায় সমাপ্ত এই অনতিবৃহৎ নাটকে 
উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। রামনারায়ণও তাহার আত্মকথায় ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই । 
সেই বৎসবই (১৮৭৫ ) হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত তাহার, ধর্মবিগয়' নাটকও 
প্রকাশিত হইয্াছিলৎ*, কিন্তু ইহাও যে কলিকাতাঁর কোন স্থানে অভিনীত হইয়াছিল, তাহা বোধ 
হয় না, এবং রামনারায়ণের আঁত্মকথাতে ইহারও উল্লেখ নাই। অন্ত কোন বিশেষত্বের দাবী না 
করিলেও, ইহার প্রস্তাবনায় সুত্রধার নট,কে বলিতেছে,_ প্অন্তান্ত রসঘটিত নাটক এখন সর্বত্রই 
চল্চে, শীস্তরসের নাটক দেশভাবায় অগ্থাপি প্রকাশ পায় নাই, এটি নুতন |” কিন্তু এটি ঠিক 
নূতন নহে । 'প্রবোধ-চন্ত্রোদয়’ প্রভৃতি নাটকের অস্থ্বাদ ছাড়িয়া দিলেও*১, ঠিক এই সময় 
হরিশ্চন্্রের উপাখ্যান লইয়াই মনোমোহন বস্তুর পূর্কোোজিখিত নাটক প্রকাশিত হুইয়াছিল। 
খ্র্ম-বিজ্ঞয়’ নাটকের না্্যবস্ত নির্শীণে মৃতনত্ব আনিবার চেষ্টা থাকিলেও, বৈচিত্র্য নাই, এবং 


২৭। গ্রোপালচক্র চক্রবর্তাঁর বাগবাজার নাট্যশালায় অভিনীত। 

২৮। ভবানীপুর নীলমণি মিত্রের ঘাঁটীতে অভিনীত । 

২৯। বহুবাঞার অবৈতনিক নাট্যসযা কর্তৃক অভিনীত । 

৩৭ | ধর্মবিজয় | নাটক) | জীরামনারায়ণ তর্বরতব প্রণীত। | হরিনাতি যঙ্গনাট্য সমাজের সম্পাদক | 
গ্ীকালীপ্রসন্ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। | “যতো ধৰ্ম্ম স্ুতে| জয়ঃ। | হরিনাভি। ইষ্টইণ্ডিয়| প্রেসে মুত্র । | 
১২৮২ | পত্রমংথা! ৪+১১৪।  প্রকাশককে পর্থকার পরন্থসত্, ১,ই ভাত ১২৮২ সালে বিক্ৰয় করিয়াছেন, 
এইকপ লিধিত আছে। 

৩১। খলাধর স্তায়রত্ব কর্তৃক, ২৫শে অগ্রন্থায়ণ, ১২৫৯ মালে (১০৫২ হ্রীঃ অন্দে) প্রকাপিত। কি 
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" মোটামুটি রামনগায়ণের অন্তান্য নাটকের মত সুলিখিত নয়। সর্বকার্ঘ্যের বিশ্বকাঁরক বিরাট, ও 
বিভাত্রয়সিদ্ধির পরিবল্পন। মন্দ নহে ; এবং যবনধর্স্থী দুষ্্রতাপ, পাপপুরুষ প্রভৃতি চরিত্রস্থটিতে 
নুতনত্বের চেষ্টা মাছে , কিন্তু এক শ্মশানদৃশ্ড ভিন্ন কোন দৃশ্তই মনোরম হয় নাই, এবং বিশ্বা- 
মিত্রকে একটি খিটবিটে সাধারণ রাগী বামুনের মত করিয়া গড়া হইয়াছে। কতকগুলি গান 
আছে, সেগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থের শেষে দেওয়া হইয়াছে । এই গানগুলির জন্য প্রকাশক, 
শ্রীযুক্ত কালীকুমার চক্রবর্তী ও কালীনাথ সান্তালের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং 
এগুলি গ্রস্থকারের রচিত নহে, প্রকাশকের দ্বারা পরে অভিনয়ের জন্ত সঙ্গিবিষ্ট। _ 
| ইহা ভিন্ন, রামনারায়ণ 'ধ্মর্ভঙ্' নামক একখানি নাটক. লিখিয়াছিলেন বলিয়া 
কথিত আছে; কিন্তু তাহার আত্মকথায়, ইহার কোন উল্লেখ নাই, এবং আমরা এই 
পুস্তকের সন্ধান পাই নাই। বরং তাঁহার আত্মকথীয় রামনারায়ণ দিওনা 
“কেরলী'কুন্ছম নামে একখানি নাটক প্রত্তত কর! গিয়াছে ; অস্তাপি মুদ্রিত হয় নাই।” 
সময় রামনারায়ণ 'শ্বপ্নধন’ নামক একটি ক্ষুদ্র নাটক. রচনা করেন। ইহ্‌! সিমুপিয়া বর্গ 
ভূমিতে ( বেঙ্গল খিয়েটর ) .৮৭৩ গ্রষ্টাব্যে অভিনীত হইয়াছিল, এবং উক্ত রঙ্গভূমির সম্পাদক 
রস্থকারের নিকট হইতে গ্রস্থসতব ক্রয় করিয়া ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে (স১৭৩* সংবতে ) মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত করেন *২। এই নাটকের নায়িকা কেরল-রাঁজকুমারী কুহুমলতা |. আমাদের 


মনে হয়, রামনারারণ স্বয়ং যে নাটক “কেরলী-কুন্ুম, নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই 'স্বপ্রধন? -- 


নাটক। যখন রাঁমনারায়ণ তাহার আত্মকথা লিখিয়া রাখেন, তখনও বোধ হয় এই গ্রন্থধানি 
মুদ্রিত হয় নাই **। পরে 'কেরলী-কুহুম' এই নাম বদলাইয়! 'স্বপ্পধন” এই ,নুতন নামে ইহ! 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 

প্রাচীন কথাসাহিত্যের EE কৌশল অবলম্বন করিয়া “্বপ্রধন’ নাটক রচিত, এবং 
ঈহার নামকরণ ও কথাবস্তর কল্পনা এই মূল ঘটন! লইয়া। বিদর্দেশের রাজ'.ভ্র মতিমান - ও 
কেরলদেশাধিপত্রি একমাত্র কন্যা কুস্থমল্ত! পরস্পরকে স্বপ্নে দেখিয়া পরস্পরের প্রেষাসক্ত 
হই পড়েন। ম্বগয়ার সময় মবগ'হুসরণে পর্থশাস্ত হইয়া, রাজপুত্র বৃক্ষতলে পথশ্রমে নিন্িত 
হইয়া! অপরূপ লাবগ্যবতী রাজকন্তাকে স্বপ্নে দেখেন পরে সেইখানে কোন যোগীর নিকট 
সংবাদ পাইয়া মতিমান অনুমান করেন যে, তীহাঁর স্বপ্নের ধন কোন কেরলী কুমারী; এবং 


এদিকে বাজকুমারীও তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া, অনন্গপীড়ায় পীড়িত হুইয়া মানসিক ক্লেশ ও শারীরিক 


অনুস্থতা ভোগ করেন। বনমধ্যে পথনষ্ট কোন নওদীগরকে সিংহের আক্রমণ হইতে রক্ষা” 
করিয়া, রাজপুত্র তাহার গৃহে অতিথি হইয়া, সেইখানে কেরলরাজের পূর্বতন সভাপগ্ডিতের 


৩২। ম্বপ্রধন নাটক। | যুক্ত রামনারায়ণ তর্করহ | প্রগীত।| নিমুলির! বঙ্গ রঙ্গভুমি হইতে | 
প্রকাশিত। | নুতন বাঙ্গালা যন্ত। | কলিকাতা _সিমুলিক্া, মাণিকতল! ষ্ট্ৰীট নং ১৪৮। | সন্বৎ ১১৩০। | - 
মুল্য আট আদা। | উক্ত রঙ্গতুষির সম্পাদক লিখিত ইহার বিজ্ঞাপনের তারিখ--নিমুলিয়া। কার্তিক,_-১২৮০। 

৩৩। তাহার আত্মকথার শেষে রামনারায়ণ লিখির়াছেন যে, “বর্তমান বর্ষে আর্য্যাশতক প্ৰস্তত করিয়াছি" ৷ 
এই সংস্কৃত গ্রন্থ :২৭৮ নালে (= ১৮৭১ মঃ সন্ধে ) রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; সতরাং তাহার আত্মকধ! এই 
| সালেই লিত্তি হইয়াছিল, এইকপ অনুমান করা ঘায়। 'যোধ হয় এই কারণেই আখ্মকথায় কংলবধ’ ও Bhai 

হর হ্রাস র্‌ 


/৯- 
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নিকট কেরলরাঁজকুমারী ও তাহার অহ্স্থতার কথা জানিতে পারেন। সে স্থান হইতে ছয় 
সাত দিনের পথ কেরলদেশে ব্রদ্চারীবেশে উপস্থিত হইয়া, দৈবক্রমে রাজোছানে রাঅকুমারীর 
কোন সথীর সহিভ সাক্ষাংলাভ করিয়া এবং সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া, সেই রাঙ্গকুমারীই 
যে তাহার স্বপ্দৃষ্টী কন্তা, সে বিষয়ে আর তাহার সন্দেহ রহিল না। পরে কৌশলপূর্কাক সেই 
সখীর হস্তে শ্বচত্রিত সেই স্বপ্রলন্ধ কুমারীর প্রতিমূর্তি রাজকন্যার নিকট প্রেরণ করেন। রাজ- 
কুমারীও স্বপ্ননৃষ্ট যুবকের অঙ্কিত ছবি দেখিয়া চিনিতে পারিয়া, নিজহস্তে অঞ্চিত রাঁজপুত্রের চিত্র 
সখীর দ্বারা কৌশলপূর্কাক পাঠাইয়া দেন। - এই চিত্র-বিনিময়ের পর, কন্তাবেশ ধারণ করিয়া! 
মতিমান, বৃদ্ধরান্মপবেশী সওদাগর বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া রা'জসভায় উপস্থিত হইলেন। সওদাগর 
স্বীয় কন্যার নিরুদিষ্ট বাগ-দতত বর আনয়নের জন্য যাত্রার ছল করিয়া, রাজার নিকট কঙম্তাবেশী 
মতিমানকে অর্পণ করিলেন। এইরূপ রাঙ্গান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া, মতিমান রা ওপুত্রীর সখীরূপে 
থাকিয়া, তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয় ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ পূর্বক গান্ধর্ব বিবাহে কুন্থমলতার 
পাণিগ্রহণ করেন। পরে একদিন কুক্মলতাঁর সঙ্গে দীরধিকায় স্থান করিতে গিয়া মতিমান 
অলক্ষিতে .সেস্থান ত্যাগ করেন ) কেরলবান্ধ ব্রাহ্মণকন্তাকে জলমগ্লা ভাবিয়া মহাচিস্তায় 
পড়িলেন। এদিকে ভাবী জামাতাকপী মতিমাঁনকে সঙ্গে লইয়া, ত্রাহ্ষণবেশী সওদাগর রাজসভায় 
আসিয়া স্বীয় কন্ঠ। প্রত্যর্পণের জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন । ছন্পক্রোধ ও বিষাদে ব্রাহ্মণের 
ঘিদমাণ অবস্থা দেখিয়া শেষে রাজ! মতিমাঁনকে খেসারতশ্বরূপ কন্তা দান করিয়া 'ব্রাঙ্থণকে সন্ত 
করিলেন। বাঁসর্ঘরে মতিমান নিজের পরিচয় দিয়া রাজার আশীর্বাদ ও সকলের আনন্দস্রোতে 
অভিষিক্ত হইয়া কুন্থমল্তাৱ সঙ্গে মিলিত হইলেন। শেষে নায়ক মতিমানের নি্নোদ্ধচ কথার 

ঘারা নাটক দমাণ হইয়াছে, ৃ 
মতি। তবে আর কি, সংপান্রে কন্যা প্রদত্ত হয়েছে বলে মহারাজ সন্ত 
হয়েছেন, স্বপ্নধন লাভ হয়েছে, সুতরাং রাঁজকন্তা সন্ত্ট হয়েছেন $ সথীরে ! হোঁমরাঁও 
সকলে সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে, এখন সভ্যগণ | এই স্বপ্নধন নাটক দর্শনে আপনারা যদি 

সন্ধ্ হয়ে থাকেন, গ্রস্থকর্ডার হাতযশ আর আমার অদৃষ্ট | 
এই নাটক-রচনায় গ্রস্থকর্তার যে বিশেষ হাতধশ ব| নিপুণতা আছে, তাহ! বোধ হয় না। 
সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কাহিণ'র রাঁজপুন্র-পাজকন্ভার গল্প, হবপ্রদর্শন, ছয্পবেশধারণ, চিত্রবিনিময়, 
কন্যাকে স্তাসরূপে সমর্পণ, ছদ্মবেশী নায়কের অন্তঃপুর-প্রবেশ প্রভৃতি মামুলী কৌশলের দ্বারা 
নির্শিত নাট্যবস্ততে যে শুধু বৈচিত্র্যের অভাব আছে, তাহা নহে, স্থানে স্থানে উপকথার 
অন্বাভাবিকতাঁও আছে । কাহিনীহিদাবে গল্পট মন্দ না হইতে পারে, এবং ভাষাও প্রাপ্ত, কিন্ত 
নাটকের পক্ষে এপ মালমসণা বিশেষ উপযোগী হয় নাই। 

বাঙ্গালা নাট্যশালার সামান্ত আরস্তের যুগ হইতে, গ্যাঁশীনেল থিয়েটারের স্থাপনের সহিত 
(১৮৭২) সাধারণ ও স্থায়ী বাঙ্গাল! নাট্যশালার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত, রামনারায়ণের সাহিত্যিক 
জীবন বিস্তৃত । কিস্ত'ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রথম ধুগেরই পথপ্রদর্শক ৷ 
াহার সমসাময়িক মাইকেল মধুত্ছদন ও কিঞ্চিৎ পরবর্জ দীনবন্ধু, এই ছুইজমই বাঙ্গালা নাট- 
- সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তন করেন। ক্রমবর্ধনশীল বাঙ্গাল! নাটক ও অভিনয়ের উল্লিখিত 


৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ সম সংধ্যা 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাসৎ* হইতে বুঝা" যাইবে যে, বাঙ্গালা নাটক আধুনিক যুগের সষ্টি ; ও 
ইহার বিকাশ, বাঙ্গাল! সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবের অন্তভ্ম ফল । উনবিংশ 
শতকে বিদেশীয় আদর্শে ‘নভেল’, ‘এপিক’ প্রভৃতির মত নাটকের প্রচলন হুইয়াছিল। নবশিক্ষায় 
শিক্ষিত যুবকগণ যে শুধু ইংরেজী নাটকের মাস্বাদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহ! নহে, ইংরেজী 
রঙ্গমঞ্চে এই স+ল নাটকের উত্তম অভিনয় দর্শনের সোঁভাগ্যও তাহাদের হইয়াছিল । ইংরেজী 
নাটকের অভিনয় ও অনুশীলনের দ্বারা বাঙ্গালা শিক্ষিত সমাজের রুচি ক্রমশঃ ঘটিত হৃইয়া 
উঠিতেছিল, এবং রামনাবায়পের মত ব্রাহ্ষণপপ্ডিতেরও প্রচলিত যাত্রায় অশ্রন্ধা ও নূতন ধরণের . 
নাটকাভিনয়ে শ্রদ্ধা দেখা ষাইতেছিল**। ইংরেজী নাটক ও অভিনয়ের প্রভাবে ও আদর্শে 
নূতন বাঙ্গাল! নাটক ও অভিনয়ের আরম্ভ হইল । প্রথমে অক্পসংখ্যক নাটক রচিত lds 
এবং অভিনয় শুধু মাঝে মাঝে সম্াস্ত ধনী ব্যক্তির গৃহে নিদ্দিষ্ট দর্শকের জঙ্ত হইয়াছিল, 
" ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে বাঙ্গালা নাটকের সংখ্যা বনুলপরিমাঁণে বাড়িয়া গেল, এবং ১৮৭২ হে 
সাধারণ রঙ্গমঞ্চও স্থাপিত হুইল । 
কিন্তু সম্পূর্ণ বিদেশীয় আদর্শে সুত্রপাত হইলেও, সংস্কৃত নাটকের প্রভাবে বাঙ্গাল! নাটক 
দেশীভাব একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই। অভিনয়েও নয়, রচনাতেও নয়। আমাদের 
অভিনয় প্রণালী সম্পূর্ণ বিদেশীয় অনুকরণ ; কিন্তু পূর্বাকালেও কি, এখনও কি, সংস্কৃত অভিনয়ের 
পদ্ধতি বা যাত্রার ধরণ একেবারে ইহ! হইতে যায় নাই। বিশেষতঃ দীর্ঘচ্ছন্দী হাহুতাশে, 
বক্ত তায়, ভাব-বাছল্যে, এবং মামুলী প্রথাগত কাব্যের নায়ক-না্রিকার পরিকল্পনায়। সেইরূপ 
| ইংরেজী নাটকের আদর্শ ও রীতি অস্থসারে রচিত হইলেও, প্রথম বাঙ্গাল! নাটকগুলি ভাবে, 
ভাষায় ও ভঙ্গীতে সংস্কতের প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াইতে পারে নাই। ' সর্কপ্রথম বাঙ্গাল! নাটক 
‘ভত্রার্জ্জুনে'র রচয়িতা নিজে শ্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার গ্রন্থ ইংরেজী নাটকের প্রণালীতে 
শ্ৰেণীবদ্ধ ; কিন্ত ইহার আখ্যানভাঁগ মহাভারত হইতে গৃহীত, এবং ইহার ভাব ও ভাষাও সম্পুর্ণ 
দেশী। হ্রচন্্র ঘোষের রচনা ইহা অপেক্ষা ইংরেজীভাঁবাপন্ন ; কিন্তু তিনিও সংস্কৃত নাটকের 
অমুকরণে নান্দী ইত্যাদির প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং তাহার ‘কৌরব-বিয়োগ’ নাটকে (১৮৫৮) 
বিজাতীয় আখ্যানও সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছেন। রামনারায়ণ তর্করত্বের তো কথাই নাই । 
তিনি ইংরেজী নাটকের “অতুলন রসম'ধুরী'তে মুষ্ধ, কিন্ত স্বয়ং ত্রাহ্মণপত্তিত ও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি, 
সংস্কৃত কাব্যনাটক ও অলঙ্কারের অধ্যাপক! নুতন মাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও, তিনি 
অনেকগুলি সংস্কৃত নাটক বাঞ্দালায় নুতন করিয়া লিখিয়াছেন, পৌরাণিক বিষয় লইয়াও মৌলিক 
নাটক রচনা করিয়াছেন | এমন কি, ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপপ্তিত ও বাঙ্গালা সাহিত্যে 
ইউরোপীয় ভাবের প্রধান আমদানিকারী য়ং মাইকেল মধুুদনও প্রথমে সংস্কৃত ‘রড্বাবলী’ 
নাটকের ইংরেজী অনুবাদ আরম্ভ কুরিয়া হাত পাকাইয়াছেন। স্বরচিত নাটক সমন্ধে তিনি 
খুব জোর দিয়! লিঘিয়াছেন, 
৩৪) বৰ্ত্তমান প্রনজের সঙ্গে সম্পূজ নহে বলিয়া, শোভাবাজার রাজবাটীর রন্চ (১৮১৫), গোপাললাল 
চক্রবর্তীর বাখবাজার নাট্যনসিতি (১৮৬৬), বহুবাঁজার অবৈতনিক নাটামমাদ (১৮৬৮) ও বাগবাজার 
ক্স রকাল্‌ পাটী’ ( ১৮৬৮) প্রভৃতির কথা গ্রখানে বলা হয় নাই। 
৩৫ ১'রক্মাধলী’র উদ্নিধিত ‘বিজ্ঞাপন’ দ্রষ্টবা । 


ধঙ্জান্ ১৬৬৮] | রামনারায়ণ তর্করত্ব ' 8৯ 

গু am aware that there will, in all likelihood, be something 
of a foreign air about my drama; but if the language be nob 
ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot 
interesting, the characters well maintained, what care you if 
there be a foreign air about the thing 1০৮16 is my intention to 
throw off the fetters forged for us by a servile admiration of 
everything Sanskrit. 
কিন্ত তিনি যাহাকে সংস্কৃতের গঠিত শৃঙ্খল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে শৃ।্খন তিনি আপনিও 
সম্পূর্ণ চূর্ণ করিতে পারেন নাই। বিদেশী ভাবাপন্ন হুইয়াও তিনি বাদালী ছিলেন ; এবং স্পষ্ট 
না হইলে তাহার রচনায় দেশীয় ভাবের ছাপ যথেষ্ট রহিয়া গিয়াছে। | 

‘পদ্মাবতী’ নাটকে ইন্দ্রনীল রাজার মধ্যস্থতায়, মুরজা, শচী ও রতির সৌন্ধ্যবিবাদ প্রসঙ্গ, 
তিনি গ্রীক গল্পের 28:3-এর মধ্যস্থতায় Athena, Juno, Venus-এর আবিদিত Apple 
০ Di5০০৮৭ আখ্যান হইতে লইয়াছেন; তাহার ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকে ইংরেজী Romantic 
Drama-র অনুকরণে tragic heroine, villain, rival claimants, comic relief প্রভৃতি 
সমস্তই আনিয়াছেন। কিন্তু এ সকল স্বীকার করিলেও, সংস্কৃত নাটকের অনিবার্ধ্য প্রভাব 
তাহার নাটকগুলিতে লক্ষিত হইবে। রামগতি স্যায়রত্বকে কেহই ইংরেজী ভাবের পক্ষপাতী 
বলিবেন না, এবং তিনি তাঁহার ‘বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে! আধুনিক বিদেশী- 
ভাবাপন্ন বাদালা সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট কটাক্ষপাঁত করিয়াছেন 5 কিন্তু তিনিও মধুস্থদনের 
পদ্মাবতী সম্বন্ধে স্বীকার করিয়াছেন,__“শকুন্তল! নাটক অধ্যয়নের পরেই কবি এই নাটক বচনা 
করিয়াছিলেন, তাহার ভুরি ভুরি "্পষ্ট প্রমাণ লক্ষিত হয়", এবং উদাহণপ্বরূপ তিনি মহ্ধি অদ্গিরার 
আশ্রমে পদ্মাবতীর সহিত রাজার মিলনের উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী নাট্যকারগণ সংস্কৃত 
নাটকের বিদ্যককে বর্জন করিয়াছেন; মাইকেল তাহা করেন নাই। ইহ! আধুনিক বাঙ্গালা- 
সাহিত্যের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, যাহারা নাটকরচনার প্রথম প্রবর্তক, তাহারা সকলেই 
ইংরেজী সাহিত্য হইতে নূতন ধরণের রচন! ও শিল্পকলা শিক্ষা! করিয়াও, দেশের যাহা গৌরবের 
সামগ্রী সেই পুবাতন সাহিত্যকে বিশ্বত হইতে পারেন নাই, এবং দেশের যাহ! বৈশিষ্ট্য তাহাও 
জলাঞ্জলি দেন নাই। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে বিদেশীয় সাহিত্যের ছায়া স্পষ্ট হইলেও, 
দেশীয় ভাব ও জাতীয়তার সহিত এরূপ সন্বন্বহত্রে গ্রথিত বলিয়া, ইহা একেবারে বিজাতীয় 


_ হইতে পারে নাই। তবে, ‘servile admiration of Sanskrit'-এ যে আর নাটক লেখা 
“ চলিতে পারে না, একথা মাইকেল ঠিকই ধরিয়াছিলেন। তিনি বুৰিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয় 


সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে 
হইবে'। শুধু পুরাভনকে আকড়াইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, সুতনের সহিতও অগ্রসর 
হইতে হইবে । সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ বা অনুবাদ তাঁহার সময়ে যথেষ্ট হইয়াছিল 3 সুতরাং 
সাহিত্যের ধারা বদ্লাইয়| না দিলে নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি সম্ভবপর হইত ন|। নবশিক্ষিত 
পাশ্চাত্য শিল্পকলা ও সাহিত্যের আদর্শ লইয়া, প্রাচ্য ভাব ও ভাষাকে নুতন করিয়া গড়িয়া 
তুলিতে হইবে, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল | এই হিসাবে তিনি বাচছানা না্্সাহিত্যে অগ্রনী । 
তিনি, আর: এক হলে দই রস করির(গিরিযাছিলং 


te সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সখ্য 


If I live to 1009 other dramas, you may rest assured, I shall 
nob allow myself to be bound by the dicta of Mr, Viswanath of 
Sahitya-darpan. I shall look to the great dramatists of Europe 
for models, That would be founding a real national theatre. 


আর একটি কথা বলিয়া বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। এই সকল পুরাতন বাঙ্গালা 
নাটকের আলোচনা করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল রচনার ক্রটি অনেক 


পরিমাণে ইহার ভাষার অপরিপুষ্টভার জন্য | তখনও গপ্ বা নাট্যসাহিত্যের উপযোগী ভাষার 


সা হয় নাই, এবং ভাষা-সমস্তার নিম্পতিও হয় নাই। প্রথম স্থাষ্টর যাহা কিছু দোষ, তাহা 
এইসকল রচনায় আছে, কিন্ত সেই দৌষগুলি অনুপযোগী ভাষার জন্ত আরও স্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। অনেক স্থলে অনেক লেখক ( যথা রামনারায়ণ ) অনেকটা সরল ও সরস ভাষার 
ব্যবহার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহ! যে এক দিকে সংস্কতাহ্যায়ী ও কৃত্রিম এবং অন্ত দিকে 
অত্যন্ত খেলো ও অমাঞ্জিত, তাহা বল! বাহল্যমা্র। তখনকার কৃতবিষ্য ব্যক্তিগণ উৎকট 
সংস্কৃত-বহুল ভাষা প্রয়োগ করাঃ ভাবার আভিজাত্য রক্ষার অঙ্ক প্রয়োজ্জন মনে করিতেন । 
'কুলীন-কুল-সর্বর্* নাটকের “জগভীতল এক্ষণে অস্মাদৃশ বিয়োগী ব্যক্তির হৃদয়ে নিজ তাপসমূহ 
সমপিত করিয়া স্বয়ং সুশীতল হইল । অ-হ-হ| বিরহীজনসস্তাপে কাহারও সঞ্চোচ নাই” প্রভৃতি 
ইহার উদবাহ্রণম্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। তাহার পরবর্তী নাটকগুলিতে ( এমন কি সংস্কৃত 
অন্থবাদেও ) রামনারায়ণ অনেক পরিমাণে এই দোষ পরিহার করিয়াছেন” এবং সহজ ভাষার 
প্রয়োগে সচেষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু তাহার সরল ভাষা অনেকসময় (বিশেষত: স্ত্রীচরিত্রের কথোপ- 
কখনে ) হাল্কা ও খেলো হইয়া পড়িয়াছে, এবং গুরুগন্ভীর সাধুভাষার মোহ তিনি একেবারে 
ত্যাগ করিতে পারেন নাই । কিন্তু দে-সময় ঈশ্বর গুণের গন্ধগ্রবন্ধে ইহা অপেক্ষা শতগুণ অলঙ্কার- 
কণ্টকিত, অমুপ্রাস-বহুল ও অন্থম্বার-বিসর্গ-বঙ্জিত সংস্কৃতের যে রূপান্তর, বাঙ্গালার "উৎকৃষ্ট 
নিদর্শনম্বরূস গৃহীত হইত, রামনারায়ণ কোন দিনও তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না। *অহো! 
পূর্ববভাগের গগনের উপর ধ্বাস্তহর গুণাকর দিনকর করনিকর বিস্তার করতঃ কি এক নয়ন" 
প্রঞুল্পকর মনোহর ভাস ভাঁসিতেছে--দারুণ দুঃখের অন্ধকারন্বরূপ অন্ধকারকে নাশিতেছে-- 
তিমিরারি তিমিরকে সহত্করে ধারণ করিয়া সহশ্রকরে গ্রাসিতেছে, শাসক হইয়া. তোমার এই 
সংসার শাসিতেছে ; এই মিহির মহীর মনের মালিম্ মোচন মানসে পূর্ধ্ব হইতে অপূর্ব্ভাবে 
ক্রমে ক্রমে পশ্চিমদিগে আসিতেছে ; আলোক দ্বারা তাপন আপন আগমন জ্ঞাপন করাতে সকল 
কমল অমল হইয়। কমলহৃদয়ে মধুভরে আলপন প্রকাশপূর্ববক প্রেমাঙ্গরাগে ভানিতেছে*_. 
এরূপ ভাষা একেবারেই নাট্যোপষোগী নহে বলিয়া পরিত্যক্ত. হইয়াছিল। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
তখনও সাহিত্যের, বিশেষতঃ নাট্যসাহিত্যের, ভাষার স্ছষ্টি হয় নাই) ভাষা তখনও সাহিত্য- 
শিল্পাগারে শিক্ষার্থী । তখনও গঞ্চে, নাটকে, কবিতায় সকলেই নিজ নিজ পথ খুজিয়া লইতে 
চেষ্টা করিতেছিলেন। কাব্যে ঈশ্বরগুধ, রঙ্গলাল ও মধু্থদন ? নাটকে রামনারায়ণ, মধুস্থদন ও 
দীনবন্ধু ; গঞ্জে এক দিকে সংস্কৃত কালেজী দল, অন্তদিকে আলালী ও হুতোমী নক্সাকার--এইরপ 
সাহিত্যের সকল বিভাগে এই চেষ্টারী লক্ষণ, দেখা যাইতেছিল। কিন্ত ইহাদের কেহই সম্পূর্ণ 
সফলত্বা লাভ করিতে পারেন নাই। এক দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ভাসাগর, অন্ত দিকে অক্ষয়কুমার দত্ত 


৫ 


বঙ্গাব্ ১৩৩৮] . . রামনারায়ণ তর্করত্ব ৫১ 


-_এই দুই মহাপুরুষের কল্যাণে যদিও গন্যেব ভাষা নবজীবন লাভ করিল, তথাপি উভয়েই 
সংস্কতানুরাগী ছিলেন বলিয়া, ভাবা প্রাঞ্জল. হইলেও সংস্কৃতান্থ্যারী হইয়া উঠিয়াছিল। 
বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়ী ভাষার লালিত্য, দৃঢ়তা ও ওজস্িতা থাকিলেও, সংস্কৃত ভাব, অলঙ্কার ও 
শব্দগৌরবে এত ভারাক্রান্ত যে, তাহাতে মহাকাব্য রচিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহ! কোন 
মতে নাটক বা উপন্তাসে ব্যবহৃত হইতে পাঁরে না । অবশ্য এই সময়ে টেকটাদের আলালী ভাষা 
অধিকতর ক্রুত, সহজ ও স্ফৃর্তিশালী ছিল, কিন্তু তাহা এত হাঁল.কা ও অনেক স্থলে এত খেলো 
হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহাকে মাঞ্জিত করিয়া না লইলে, কোন উচ্চশ্রেণীর রচনায় চালান যাইত 
না। এমন কি; দীনবন্ধুর রচনাতেও এক দিকে দীর্ঘায়ত সমাস-বহুল ভাষা 'নীবদর্পপ' নাটকের 
বন স্থলে করুণ রসের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে ; অন্ত দিকে টেকরটাদী ভাষার ছায়! তাহার হাস্যরসের 
রচনার শ্রীবৃদ্ধি করিলেও স্থানে স্থানে যে অত্যন্ত লঘু হুইয়া যায় নাই, তাহা বলা! যায় না। 
বন্ধিমচন্সের সমৃদ্ধিশালিনী সর্শরীসম্পন্ন ভাষার সৃষ্টি হয় নাই ; এবং হইলেও তাহার আদর্শ 
তখনও সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নাই । ভাবের-ভাষা, সৌন্দর্য্যের ভাষা, রসজ্ঞের ভাষা, যুক্তির ভাষা, 
বিবৃতির ভাষা, সর্বববিষয়ের ও সর্ববসাঁধারণেব ভাষা, বঙ্কিমচন্দ্র তখনও বাঙ্গাল! সাহিত্যে 
প্রতিষ্ঠিত করেন নাই ।* 
পরিশিঃ 


[ ১৮৭৫ খ্ীষটাৰ্ পৰ্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য বাঁদালা নাটক ও তাহার অভিনয়ের একটি 
ক্রমানুষায়ী তালিকা এখানে লিপিবদ্ধ হইল। কোন কোন স্থলে বাঙ্গালা সাল হইতে ইংরেন্ী 
অন্ধ দেওয়াতে এক বৎসরের এদিক ওদিক হইতে পারে। তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে) কারণ 
১৮৬০ সালের. পর বাঙ্গাল! নাটকে সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, সবগুলি এখানে 
ভালিকাবদ্ধ করা সম্ভব বা বর্তমান প্রসঙ্গে বাঞ্ছনীয় নহে।- প্রকাশের ও অভিনয়ের তারিখ 
সর্বত্র এক নহে; বর্তমান তালিকা অভিনয়ের তারিখ অন্থ্যায়ী। অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য 
নাটক একেবারেই অভিনীত হয় নাই, সেগুলি প্রকাশের তারিখ অন্থযায়ী দেওয়া হইয়াছে। 

এই ভালিকাঁম অভিনয়ের তারিখ বা স্থান রব নিল না হইতেও পারে; এ বিষয়ে 
আরও অন্থ্ন্ধান বাঞ্ছনীয় । ৃ 

নাটক গ্রন্থকার প্রকাশের "তাঁং প্রথম অভিনয়-তাঁং অভিনয়-স্থল 
বিস্তানুন্দর x Xx ১৮৩৩ (?) শ্যামবাজার, নবীনচন্দ্র বস্সুর বাটা 


“ বুত্বাবলী নাটিকা নীলমণি পাল ৯৮৪৯ Xx Xx 


ভদ্রার্জুন তারাচরণ শিকদার ১৮৫২ x ৮ 
ভাম্ছমতী- হুরচন্্র ঘোষ ১৮৫৩ Xe x 


. চিন্তবিলাস 
* এই প্রবন্ধ গত আধা মানে লিখি হইয়া পত্রিকার লন্ত প্রেরিত হইয়াছিল। ইতিঘধ্যে প্রীমান্‌ 


প্রিয়রঞ্জন সেন আখিনের 'প্রবাসী'তে (১৬৩৮) নাটুকে রামনারাণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেম। কিন্ত আম্বিমের 
প্রবাসী’ বর্তমান প্রবন্ধের শেষ ফর্দার প্র দেখিবার সময আমার হস্তগত হইয়াছে। একটি ভুল চোখে 
পড়িল; ১ উ্ত প্রবন্ধের পরিশেষ্টে *কংনবধ* অপ্রকাশিত বলিয়া লিখিতও হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে । 


৫২ . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সখ্য! 


নাটক গ্রন্থকার প্রকাশের তাং প্রথম অভিনয়-তাং অভিনয়-স্থল 
কুলীন-কুল- রামনারায়ণ তর্করত্ব ১৮৫৪ ১৮৫৭ . নৃতনবাজার চড়কডাদা 
সর্বস্ব জয়রাম বসাঁকের বাটী 
অভিজ্ঞান- নন্দকুমাঁর রায় ১৮৫৫ ৩*এ জান্গয়ারী সিমুখিয়া আশুভোষ দেবের 
শকুস্তলা ১৮৫৭ ( ছাতুবাবুর ) বাটা রি 
অহ্ভাপিনী গ্তামাচরণ দত্ত ১৮৫৬ x | x | 
নবকামিনী J 
বিধবোদ্বাহ উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়. ১৮৫৬ -% x | 
'বেশীসংহার রাঁমনারায়ণ ১৮৫৬ এপ্রিল জোড়ীর্সীকো, কালীপ্রসন্ন ' 
তর্করত্ব ১৮৫৭ সিংহের বাটী, বিস্বোৎসাহিনী 
সভার র্ম্চ , 
বিক্রমোর্ধশী কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৭ নভেম্বর শ্রী 
১৮৫৭ 
_ কলিকৌতুক নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি ১৮৫৮ ৯৫ x 
সপত্বী নাটক তারকচন্ত্র চূড়ামণি ১৮৫৭ ৯ x 
(প্রথম ভাগ) 0 
কৌরব-বিয়োগ হরচন্র ঘোষ - ১৮৫৮ > x 
রত্বাবলী  রামনারারণ ১৮৫৭ ৩১ জুলাই বেলগাছিয়া রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও 
tL - তর্করত্ব - ১৮৫৮ প্রতাপচন্্র সিংহের উদ্ভান বাটী 
-সত্যবান্‌ কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৮ ১ জোড়াস কে! বিস্বোৎদাহিনী রঙ্গমঞ্চ 
শপি! মাইকেল মধুসুদন দত্ত ১৮৫৮ ওরা সেপ্ট, ১৮৫৯ উপরোজ বেলগাছিয়া 
| নাট্যশালা! 
| নলদময়স্তী উমাচরণ দে ১৮৫৯ x Xx 
মালতীমাধব কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৯ 1 ১৮৫১, জোড়াসকো বিস্তোৎসাহিনী 
বিধবা-বিবাহ উমেশচন্জ মিত্র [দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৬০ বড়বাজার সি'দুরেপটী, 
১৮৫৭] গোপালিলাল মল্লিকের বাটী, ২ 
কেশিবচন্্র সেন প্রস্ৃতির শী. 
রি . | ন উচ্ভোগে 
নব-বৃন্দাবন চিরঞ্জীব শর্ম্ম। [দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৬০ (?) গর 
(অৰ্থাৎ ধৰ্শ্ম- | ১৮৮৩] 
সময় নাটক) 


নীলদর্পণ দীনবন্ধু মিত্র * ১৮৬৯ ১৮৬১ ঢাকাঃ পূর্ববঙ্গ নাট্যশালা, 


রামনারায়ণ তর্করত্ব 


বঙ্গাব ১৩৩৮] ৫৩ 
নাটক ্রস্থকার - প্রকাশের,তাঁং প্রথম অভিনয্ব-তাং অভিনয়-স্থল 
একেই কি মাইকেল মধুসুদন দত্ত ১৮৫৯ -১৮৬৪ দ্েবীকৃ্ণ দেবের ভবনে, 
- ৰলে সভ্যতা শোভাবাজার নাট্যসমিতি 
কৃষ্চকুমারী গর ১৮৬১ ২৪শে জুলাই ত্র 
১৮৬৫ 
বিদ্ধাস্ুন্দর যতীন্্মোহন ঠাকুর ১৮৫৮ এই জানুয়ারী পাঁধুরিয়াঘা্টা, যতীন্্রমোহন 
র্‌ ১৮৬৬ ঠাকুরের বাড়ী 
বুঝলে কি না এ €) x ১৮৬৬ - রী 
যেমন কর্ম্ম রামনারায়ণ তর্করত্ব [দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৬৬ (?) ী 
তেমন ফল ১৮৭২] 
রণশৃঙ্খল ছুর্দীদাস কর ১৮৬৩ x x 
চারুমুখ-চিত্তহ্র| হরচন্দ্র ঘোষ ১৮৬৮ x x 
সীতার বনবাস উমেশচন্ত্র মিত্র ১৮৬৬ (?) ১৮৬৬ ভবানীপুর নীলমণি মিত্রের 
- বাটী 
অভিজ্ঞান- রামনারায়ণ তর্করত্ব ১৮৬৪ ১৮৬৭ শাখারীটোলা, ক্ষেত্রমোহন 
শকুস্তল ঘোঁষের বাটা 
নবনাটক প্র ১৮৬৬ ভইজান্য়ারী জোড়াস কো, নাট্যশাল। 
১৮৬৭ কমিটি, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
| বাটী 
মালতীমাধব প্র ১৮৬৭. ৩১শে সেপ্টেম্বর  পাথুরিয়াঘাটা, 
- ১৮৬৭  যতীন্্মোহন, ঠাকুরের বাঁটী 
পদ্মাবতী . মাইকেল মধুকুদন দত্ত ১৮৮০ ১৮৬৭  গরাণহাটা জয়চন্দ্ৰ মিত্রের 
বাটা 
নল-দময়ন্তী কালিদাস সান্তাল ' ১৮৬৭ ১৮১৭  গোপালচন্দর চক্রবর্তীর 
; বাগবাজার থিয়েটু, ক্যাল্‌ পার্ট 
কিছু কিছ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৭ ২রা নভেম্বর কয়লাতল!, হরেন্দ্রনাথ 
বুঝি ১৮৬৭ মুখোপাধ্যায়ের বাটী(চোর- 
i বাগান এমেচর থিয়েটর 
কর্তৃক) 
ইন্দুপ্রভা গিরীশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৮ ১৮৬৮  গোপালচন্ত চক্রবর্তার 
৪ ৰাগবাজার থিয়েটি ক্যাল পার্টি 
চন্দ্রাবতী নিমাইচন্. শীল ১৮৬৮ x x 


৫৪ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সথ্যো 


নাটক রস্থকার প্রকাশের তাং প্রথম অভিনয়-তাং অভিনয় স্থল 
রামীভিষেক মনোমোহন বসু ১৮৬৮ ১৮৬৮ বহুবাজার অবৈতনিক নাট্য- 
সমাজ , 
উভয় সঙ্কট রামনারায়ণ তর্করত্ব ১৮৬৯ ১৮৬৯ €৫) পাখুরিয়াঘাটা, যতীন্্রমোহন 
ঠাকুরের বাটী মি 
চক্ষ্দান ১৮৬৭ এ) ধর - 
দধবার একাদশী দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬৬ “১৮৬৯ বাগবাজার এমেচার থিয়েটর 
(পরে ন্যাশীনল থিয়েটর 
নামে অভিহিত ) 
প্রণয়-পরীক্ষা মনোমোহন বন্থু ' ১৮৬৯ ১৮৬৯ বছবাজার অবৈতনিক 
নাট্যসমাজ 
সতী নাটক রী ১৮৭১ ১৮৭১ গর 
লীলাবতী দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬৭ ১৮৭১ বাঁগবাছার এমেচাঁর 
থিয়েটর 
রুক্িণী-হরণ রামনারায়ণ তর্করত্ব ১৮৭১ ১০ই ফেব্রুয়ারী পাধুরিয়াঘাটা, যতীন্দ্মোহন 
১৮৭২ ঠাকুরের বাটা | 
স্বপ্নধন গর ১৮৭৪ ১৮৭৩ সিমুলিয়া, বঙ্গ রঙ্গভূমি 
। (বেঙ্গল থিয়েটর ) 
কংসবধ ঞ্ী ১৮৭৫ x x 
ধর্মবিজয় রী ১৮৭৫ x x 
প্রীসুশীলকুমার দে 


রষ্টচ্য ২-_-এই প্রবন্ধে রামনারারণের “অভিজ্ঞান শকুম্তলের' ভারিখই ভুলক্রমে ১৮৬২ এইরূপ ছাপা 
হইয়াছে; উহ! ১৮৬+ হইবে। এই নাটক ১৯১৭ সংবতে বা ১২৬৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। 
রামনারারণের আত্মকথা ইহার তারিখ ১২৬৯ দেওয়া! আছে, তাহ! বোধ হয় ঠিক নহে। আর্ধ্যাশতফের তারিখ 
১২৭৯ হইবে । উপরে "নং ফুটনোটে এই লাইন যোগ হইবে ; “র।মনারায়ণের রক্ধাবলীর অঙ্কবিভাগের লাম 
প্রকরণ । প্রস্তাব' এই কথাটি তাহার অভিজ্ঞাদ শকুস্তলে সংস্কৃত নাটকের বিষ্কপ্তক-প্রবেশকের স্থান অধিকার -ং 
করিয়াছে। নব নাটকেও বোধ হয এই নর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।”__- উপরোক্ত বাঙ্গাল! রচনা ভিন্ন, রামনাধারণ Y 
সংস্কৃতেও বিবিধ প্রস্থ প্রন] করিয়াছিলেন ; অপ্রাসঙ্গিক বোধে সেগুলি এখানে ধরা হয় নাই তাহার আত্মকথা 
হইতে জান! যাধ যে, তিনি কক্ষিপুরাণ, সমুদয় উত্তসরামচরিত ও যৌগবাশিষ্ঠের কিরদংশ বালগাদায় অনুবাদ করিয়া . 
'সর্বার্থ-পুর্ণচন্দ্রোদ্ পত্রে প্রকাশ কয়াছিলেদ। সংস্কৃত রচনার মধো “মহাবিষ্ারাধন' নান দশমহ। বিদ্যপ্বোত্র 
. ও 'আধ্্যাশতকের উল্লেখ আত্মকথা আছে। তন্ত্র পঞ্চসর্গনত্বক “দক্ষষন্ঞ নামক একখানি সংস্কৃত কাব্যও 
তিনি লিখিয়াঁছিলেন। j 


ধন্বেদ 

বর্তমানে প্রাচীন ভারতের বিবিধ বিগ্তা বা শাস্ত্রের ইতিহাস ও বিবরণ বিভিন্ন 
এতিহাদিক কর্তৃক নান! ভাষায় আলোচিত হইতেছে । এই আলোচনার ফলে, প্রাচীন 
ভারতবাসীর জীবনযাত্রার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতেছে এবং পঞ্চাশ বৎসর 
পূর্বে ভারতবানী সম্বদ্ধে লোকের যে সকল ধারণ! ছিল, অনেক বিষয়ে তাহাদেব অনেক্ক 
পরিবর্তন হইয়াছে । কিন্তু একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কোনও বিষয়েরই আলোচনা এখন 
পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই--কোনও বিষয়েই উপলভ্যমান সমস্ত উপকরণ নিঃশেষে বিচারিত হয় 
নাই। তবে যে বিষয়ে যতটা আলোচনা হয়, তাহাই আমরা! সাগ্রহে বরণ করিয়া লইব ৷ 

সম্প্রতি প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধবিষ্তার দিকে অনেকের দৃষ্টি আক্কষ্ট হইয়াছে । এ সহন্ধে 
নানা ভাষায় স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে-ুদ্ধবিদ্তাবিষয়ক প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজীতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ ত্র্যন্ধক দাঁতে মহাশয় Arb of War in 
Ancient India, নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বিগত ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভাগিট 
প্রেস্‌ হইতে ইহা প্রকাশিত হুইয়াছে। গ্রন্থবানি সর্ববিষয়ে পূর্ণাঙ্গ না হইলেও এবিষয়ে 
এইখানিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত। অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্রভাবে পি জগন্নাথ স্বামি- 
লিখিত Warfare in Ancient India নামক এজাতীয় আর একখানি পুস্তক মাত্রা 
হইতে জি এ নটেশন্‌ কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত হুইয়াছে। প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীযুক্ত 
উপেন্দ্নাথ. সেনগুপ্ত কতৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিভ খনর্বেদ' শীর্ষক বিস্তৃত প্রবন্ধ 
সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র চতুর্থ বর্ষে (১৮৮৪ শকে ) মুদ্রিত হইয়।ছিল। এই প্রবন্ধে 
ধন্থবেদ সমন্ধে ‘বৈশম্পায়নোক্ত ধহুবে ₹* ‘বৃদ্ধ শাদ্‌ ধর’, 'বীরচিস্তামণি”, ‘যুদ্ধয়ার্ণব,' 'নরপতি- 
জয়চর্য্যা’ প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি হইতে প্রমাণ 
উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে দুঃখের বিষয়, এই সকল গ্রন্থের পুথি বা প্রকাশিত সংস্করণ প্রবন্ধকণর 
সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কি না, অথবা তাহার উদ্ধৃত অংশ অন্ত গ্রস্থাদি হইতে উদ্ধত, 
সে সম্বন্ধে প্রবন্ধকার কোন কথাই বলেন নাই। এই জন্য প্রবন্ধটির মধ্যে বহু মৃল্যবান্‌ 
তথ্য থাকিলেও ইহার উপযোগিতা যে অনেকাংশে কমিয়! গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সম্প্রতি রায় বাঁহাহুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্র রায় মহাশয় এ সমন্ধে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। 
একটি প্রবন্ধ গত ১৩৩৭ বঙ্গাব্ের ভাত্র মাসে ‘প্রবাসী’ পত্রে এবং 'খনুর্বেদ' শীংক 
দ্বিতীয় প্রবন্ধ ‘হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখয়ালা--প্রথন খণ্ডে (পৃঃ ১১২--৪২) প্রকাশিত হইয়াছে । 
এই ছুই পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ও উপাদেয় প্রবন্ধে প্রাচীন যুদ্ধবিদ্ত! সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। শেষের প্রবন্ধে লেখক দুইখানি ধম্ববেদ বিষয়ক গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান 
করিয়াছেন। একখানি অগ্নিপুরাণোক্ত ধহুবেদ। আর একখানি বশিষ্ঠ প্রণীত ধন্থবে ঘ। 
শেষোক্ত গ্রন্থ বিষয়ে প্রবন্ধকার Mabaraja Kumud Chandra Memorial Series— 
N০. 1, শপে শ্রীযুক্ত অকুণচন্্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র শীস্রী-সম্পাদিত “ধহুবে'র সংহিতার’ তারিথ- 
শুন্য সংস্করণই ব্যবহার কবিয়াছেন। বোধ হয়, এই সংস্করণ প্রকাশিত হুইবার অনেক পূর্বে 
১৮৪০ শকে ১৯৭৫ সংবতে এই গ্রন্থ পণ্ডিত হরদয়ানু স্বামি-বিরচিত হিন্দী অনুবাদ সহ বোথাই 
বেঙ্কটেশ্বর টীম প্রেস হইতে ক্ষেমরাজ শ্রীকবষ্ণদাস শ্রেঠী কতৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই 
সংস্করণে প্রকাশিত মূলের সহিত শ্রীযুক্ত সিংহ ও শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থের পার্থক্য 
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বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রন্থের ভূমিকার কতকটা অংশের 
আলোচ্যবিষয় ও উদ্ধৃত প্রমাণাদির সহিত ইতঃপূর্বে উল্লিখিত শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ সেন 
মহাশয়ের প্রবন্ধের আশ্চ্যরকম মিল দেখিতে পাওযা যায়। ইহারা দুইজনেই বোধ 
হয়' “বিশ্বকোষে'র খখন্র্কেদ প্রবন্ধ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বোম্বাই 
প্রকাশিত সংস্করণের ভূমিকা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইতঃপূর্কেই এই গ্রন্থের দুইটি 
সংস্করণ প্রকাশিত হুইয়াছিল। এক সংস্করণ খড়গবিলাস প্রেস্‌ হইতে মুদ্রিত, আর এক 
সংস্করণ আলিগড় জেলা হইতে প্রকাশিত। 


প্রযুক্ত রায় মহাশয় ছাড়া অন্ত কেহ বোধ হয় এ পর্য্যন্ত যুদ্ধবিষ্ঠাবিষয়ক কোনও গ্রন্থের 
এরূপ কোনও বিবরণ প্রদান করেন নাই। অথচ, এইরূপ বিববণের উপরেই এবিষয়ে 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইবার ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে । আর এখন হইতে চেষ্টা করিলে 
এ সম্বন্ধে রায় মহাশয় কর্তৃক অনুপ্পিখিত নানা প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইবে না। 
অবশ্ত প্রাচীন সমস্ত গ্রস্থই যে রক্ষিত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। তবে এখন পর্য্যন্ত যে 
সকল পুথি আছে বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহাদের, বিস্তৃত আলোচনা হওয়৷ দরকার। 
Aufrecht মহে।দয়-সঙ্কলিত আ্বিধ্যাত Catalogus Catalogorum গ্রন্থে ধন্থবেদ ও 
ুদ্ধবিদ্া| সমন্ধে বছ পুথির সন্ধান পাওয়া যাইবে। ইহাদের মধ্যে ধেনুধিস্তাদীপিকা*, সদাশিব- 
প্রণীত ‘ধমুবেদ’, বিক্রমাদিত্য-প্রপীত ধন্বে প্রকরণ” শাঙ্গ দিত্ত-প্রনীত 'ধনবেদ”, নরসিংহ্‌- 
দত্ত-গ্রণীত খমুবেদ চিন্তামণি? প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । আশ্চর্যের বিষয় এই' যে, 
যুদ্ধবিষ্ঠা বিষয়ে যাহারা এপর্য্ন্ত কোনও প্রবন্ধ ঝ| গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের কেহই 
ইহাদের কোন উন্লেখ পর্যন্ত করেন নাই.। তাহা ছাড়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিবিধ গ্রন্থে 
যুদ্ধবিস্ত! সম্বন্ধে যে সকল বচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদেরও আলোচন! হওয়া! দরকার। 
রঘুনন্দন জ্যোতিঘ্তত্বে ‘যুদ্ধযাত্রা’ ও ঘুদ্ধন্রয়ার্বে'র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ 
বৈদান্তিক মধুস্থদন সরস্বতী তাহার “প্রস্থান ভেদ” নামক গ্রন্থে উপবেদ সমূহের বর্ণনাপ্রসঙ্গে 
যনদুর্কেদের উপবেদ ধনুবেদের উল্লেখকালে পাদচতুষ্টয়াত্মক বিশ্বামিত্র-প্রণীত -ধঙ্গবেদের 
বিস্তৃত বৰ্ণন! করিয়াছেন (প্রস্থান ভেদ--বাণীবিলাস প্রেস সংস্করণ_পৃঃ ১৫-৬ )। মধুসূদন ও 
চরণব )হ পরিশিষ্টের ভাত্মকার মহিদাস ( ১৭শ শতাব্দী ) "যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে 

“প্রণীত ধর্ম্কেদই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। বশিষ্ঠ-প্রণীত 
ধর্চর্বেদসংছিতার গোড়ায় বল! হইয়াছে ষে, ইহা বিশ্বামিত্রের অন্থরোধে বশিষ্ঠ 
কর্তৃক বিশ্বামিত্রের নিকট কথিত হইয়াছিল। বশিষ্ঠ-কখিত এই সংহিতার সহিত 
মধুহদন-বণিত বিশ্বামিত্র-গ্রণীত সংহিভার কিছু কিছু পার্থক্য আছে। বশিষ্ঠের মতে 
ধনূর্বেদ সংহিতা যন্দুর্বেদ ও অধর্ববেদ সম্মত সংহিতা । চরপব্যহ পরিশিষ্ট ও মধুস্থদনের মতে 
ধন্বেদ যকূর্বেদের উপবেদ। চরণ 1]হ পরিশিষ্টে ইহ! ব্যাম অথবা স্বন্ধের মত বলিয়! 
উল্লিখিত হ্ইয়াছে। বশিষ্ঠের মতে: ধন্থুবিস্ত। প্রথমে সদশিব পরশুরামকে শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র-গ্রণীত সংহিভার মতে বোধ হয়, ইহার গুরুপরম্পরা এইকপ- ক্রঙ্ধা, 
প্রজাপতি, বিশ্বামিজ। খ্ৰীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর বাজালী লেখক রামানন্দ ঘোষের মতে বৈবদ্ত 
মন্থপুত্র ইক্ষাকু যোগবলে ধনূর্বেদ হুষ্টি করিয়াছিলেন ( হরপ্রসার্দ-সংবর্ধন-লেখামাল। »* ১ম 
খণ্ড--বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোঁধ-্রীমুক্ত নগেন্পনাথ বস্থ- পৃঃ ২৩২ )। বশিষ্টের মতে ধর্মর্বেদরে 
প্রয়োজন গো-ত্রাক্ষণ-সাধু-বেদের সংরক্ষণ ও বিশ্বামিত্রের হিত ; বিশ্বামিত্র মতে-__-্বধম্্ 
যুদ্ধাচরণ, ছুষ্টের দণ্ড, চোর প্রভৃতি হইতে প্রন্জাপালন। ইহা! ছাড়া; রামায়ণ, মহাভারত ও 
' মন্বাদি সংহিতা গ্রস্থেও প্ৰসঙ্গক্ৰমে যুদ্ধবিস্তাবিঘয়ক নানা কথা বণিত হইয়াছে। এইগুলিব ' 
সমবেত আলোচনা হওয়া দরকার | এইরূপ আলোচনায় যে বিশেষ সুফললাঁ হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই 


.  ীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী * - 


বঙ্গীয়_সাহিত্য-পাঁরষৎ 


১৩৩৭ অর্জীব্দে 


মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের . 


কীর্য্য-বিবরণ | 


নবম মানিক- অধিবেশন 


»৭ই ফাস্তধন ১৩৩৭, ১লা মার্চ ১৯৩১, রবিবার, অপরাহু ৫ট। 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-_সভাপতি। 


আলোচ্য বিবয়--১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্ত নির্ববাচন, ৩। 
পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞত| জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ-_-কবিরাজ শ্রীযুক্ত বদন্তকুষাব রায় 
এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ ম্হাশয়দ্বয়-লিখিত “ভারতীয় 
প্রাচীন সাহিত্যে প্রাণীর কথা” নামক দুইটি প্রবন্ধ, এবং ৫1 বিবিধ । 

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্নাথ দত্ত মহাঁশয সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১। গত নবম বিশেষ এবং অষ্টম মাসিক অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হুইল । 

২1 সভাপতি মহাশয় জানাইজেন যে, ৫৫ ক্যানেল ইষ্ট রোড, বেলেঘাটানিবাসী 
শ্রীযুক্ত শিশিরকুমর গুপ্ত মহাশয়ের পত্রী ও স্বর্গীব- অধ্যাপক মোহিতচন্ত্র সেন মহাশয়ের 
কন্তা উমা দেবীর ২৫ বংসর বযক্রমে পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তিনি জীবনের এই 
কয়েকটি বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার বিভিন্ন সামরিক সাহিত্যে কবিতা, উপন্তাস ও ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিযাছিলেন। তাহার রচিত “বাতায়ন” 
নামক ৪০টি সনেট-সম্বলিত ক্ষুদ্ধ কবিত| গ্রন্থ তাহাকে সাহিত্যিক সমাজে বিশেষভাবে 
পরিচিত করিষ| দ্বিযাছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিয়া 
দিযাছেন। তাহার এই অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়াৰ বন্দ সাহিত্যের বিশেষ তি হইল _ 
সমবেত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া মৃতেব প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন । 

৩। ক-পবিশিষ্ট লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সংধারণ-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন। 

৪। খ-পবিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত পুশুকগুলি প্রদর্শিত হইল ও তাহাদিগকে ' 
ধন্তবাঁদ ভ্রাপন কবা হইল । 

৫ (ক) শ্রীযুক্ত বসম্তকুমাব রায় মহাশয়ের অনুপস্থিতি বশতঃ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ' 
চক্রবর্তী কাব্যতীর্ঘথ এম এ মহাশয় হাব "ভাবতীয় প্রাচীন সাহিত্যে প্রাণীব কথা” নামক 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধলেখক. মহাশয় কবিরাজী চিকিৎসা শান্ত্রাদিতে যে সকল 
প্রাণীর উল্লেখ পাইয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিঘা এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতী্শ্রম এ মহাশয় তাহার “ভারতীয় 
প্রাচীন সাহিত্যে প্রাণীর কথা” শীর্ণক প্রবন্ধ পাঠ কবিলেন। লেখক মহাশয় ভাবতীয় বিভিন্ন 
শাস্ত্রের প্রাচীন গ্রস্থ হইতে প্রাণীর বিষয় আহরণ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধ দুইটি 
১৩৩৭, ৪র্থ সংখ্যা সাহিত্য-পবিষৎ পত্রিকাষ প্রকাশ্তি হ্ইুয়াছে। 

৫ tre 


৩৪ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের |৬৭শ বর্ষের 


সভাপতি মহাশয় প্রবদ্ধ-লেখকদয়কে ধন্তবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রাণিতত্ববিদ্গণ এই 
বিষয় আলোচনা করিলে ভাল হয়। সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ দুইটি প্রকাশ হইলে 
সেইরূপ আলোচনার সম্ভব হইবে। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাঁবু বলিয়াছেন যে, শঙ্কবের গ্রন্থে গোময় 
হইতে বুশ্চিকের জন্মের কথা পাওয়া যায়। একথা ঠিক কি না বলা শক্ত; ইয়ুরোপে এ বিষয়ে 
ছুই মত প্রচলিত আছে। প্রথম 1910£10356 ) তারা বলেন যে, প্রাণ ভিন্ন প্রাণীর জন্ম হয় না। 
দ্বিতীয় 2০731081016 1 তারা বলেন যে, পুরাঁকালে ক্ষিতি অপ. তেজ মরুৎ ব্যোম্‌ প্রভৃতির 
এরূপ সংস্থান ছিল, যাতে প্রাণ না থেকেও প্রাণীর জন্মের কথা জানা যায় | Herbert 
990০9: এই মতের পোষক । 

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্্র ঘোঁষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন, তৎপর সভাভঙ্গ হ্য। 

শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী শ্রীবনমালি বেদাস্ততীর্ঘ 
সহকারী সম্পাদক সভাপতি 


পরিশিষ্ট 


হক- প্রস্তাহিত সাঁছালণ-সদস্যগশ 

১। রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দনারায়ণ সাহস বার, লালগড়, মেদিনীপুর; ২। শ্রীযুক্ত 
চিত্তরঞ্জন রায় এম এস-পি, বি এল, উকীল মেদিনীপুর; ৩। শ্রীযুক্ত অমুতল।ল শীল, এইচ 
এম ডি, এল সি পি এস, গ্রাম ময়রাডাঙ্গা, পোঃ বরাহনগর, ২৪ পরগণা ; ৪। শ্রীযুক্ত 
বমন্তবঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, হেড মাষ্টার, পূর্ববস্থলী হাই স্থল, বর্ধমান ; ৫1 
শরযুক্ত সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়, বলাগড় পোঃ, হুগলী , ৬। শ্রীযুক্ত পশুপতি সেন বি এল, 
এডভোকেট, ৯০ বারাণসী ঘোষ ই্রীট, কলিকাতা; ৭1 শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায়, 
বি এস-সি, হুগলী। 


খ- পুস্তক পহালদাতভিগণের মান ও উপহত পুস্তব-সহখ্যা 


১। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র মৈত্র--২7। ২। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকাব বিছ্যারত্ব--১; ৩। 
শ্রীযুক্ত বসন্তরগ্রন রায় বিদ্বদবল্ভ--২; ৪ | শ্রীধুক্ত জিতেন্্রন।থ বস্তু, এটরি--২) ৫€। শ্রীযুক্ত 
বিজয়মাধব মণ্ডল_-১) ৬! শ্রীযুক্ত রসিকযোহন বিদ্যাভৃষণ--৫ 7) ৭1 Bengal 
0059000971৮) 7 ৮ | গোরক্ষপুর গীতা] গেস-১; ৯। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী 
দত্ত_১) ১০। ভক্টব শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ২-১; ১১) শ্রীযুক্ত পূবণটাদ নাহার__২ ; 
১২। The Secretary, Smithsonian Institution—৬; ১৩ । শ্ীজৈন শ্বেতাশ্বব 
তেরাপন্থী স্ভা-১1- গু 


দশম বিশেষ অধিবেশন 
১৪ই চৈত্র ১৩৩৭, ২৮ এ মার্চ ১৯৩১, শনিবার, অপর ঙ্টা ৷ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হূর্গাচরণ সীংখ্যতীর্-সভাপতি। 


আলে[চ্য বিষয় কতিপয় শিশ্য-প্রদত্ত সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ও ধৰ্শ্মোপদেশক শশধর 
তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা । রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দমোহন সিংহ বাহাদুর এবং 
. শ্রীযুক্ত নিথিলনাথ রায় বি এল মহাশয় কর্তৃক শ্বগীয় তর্কছড়ামণি মহাশয়ের বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্তর ঘোষ 
মহাশয়ের সমর্থনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ দিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিলেন। তারপর অদ্যকার নির্বাচিত সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্থাচরণ 
সাংখ্যতীর্থ মহাশয় উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাহাকে সভাপতির আসন 
দান করিলেন। 

তৎপর রায় শ্রীযুক্ত যতীন্মোহন সিংহ বি এ বাহাছুর পণ্ডিত শশধর তর্বচূড়ামণি মহাশয়ের 
বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

শ্রীযুক্ত নিথিলনাথ রায় বি এল মহাশয় “পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি” নামক প্রবন্ধ 
পাঠ করেন । 

অতঃপর সভাপতি মহাশয পণ্ডিত.শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শীস্তী মহাশয় তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিবিধ গুণাবলীর উল্লেখ 
করিয়া বলিলেন 'যে, বিপথগামী হিন্দুর স্বধৰ্ম্মে আস্থা স্থাপনের জন্ত তাঁহার আবির্ভাব 
আবশ্যক হইয়াছিল। দেশের পক্ষে সে দিন সৌভাগ্যের দিন। বর্ণাশ্রম ধর্শে থাকিয়া তিনি 
সর্বভূতে ব্রহ্ষ্রষ্টা ছিলেন। আজ দেশ তাহার আদর্শ ভুলিতে পারিবে না। 

পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্রনাথ বহু মহাশয় বলিলেন, আমাদের দেশে যে ধর্মের 
ভাব রহিয়াছে, তাহাকে জাগাইয়! তুলিবার জন্তু তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মত লোকের আবির্ভাব 
আবশ্তক। তাহার মত লোকের নেতৃত্ব আমাদের বিশেষ- প্রয়োজন । তৎপরে তিনি 
জানাইলেন, এই চিত্রখানি তর্কচূড়ামণি মহাশযের কতিপয় শিষ্য দান করিয়াছেন। রায় 
যুক্ত ফতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত হুরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পাকুড়ের শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দন্্ পাড়ে, শ্রীযুক্ত হ্রেন্দ্রনারায়ণ 
পাড়ে এবং শ্রীযুক্ত! রাণী স্র্ধ্যবতী দেবী মহাশয়। চিত্র নির্শ্বাণের ব্যয় বহন করিশ্নাছেন এবং 
তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অন্ততম শিয় কাশীনিবাণী শ্রীযুক্ত দামোদর দত্ত চৌধুরী মহাশয় অতি 
অল্পব্যয়ে চিত্রখানি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের সকলের নিকট আমি পরিষদের 
পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি । ৪ 


৩৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩৭শ বর্ষের 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ স্াংখ্যতীর্থ মহাশয় বলিলেন থে, তর্কচড়ামণি মহাশয়ের দর্শন লাভ 
এবং তীহাঁৰ বত শুনিবাব সৌভাগ্য আমার বাল্যে হইয়াছিল । তাথাব অসাধাবণ 
বাগ্সিতা ও শীস্্ীয় যুক্তি দ্বার! ভাহাব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিবাব ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত 
হইয়াছিলাম। আকাল বান্গালা সাহিত্যের শে গতি, তাহার প্রতিবাদ তিনি তখনই 
করিষাছিলেন, জাতীয় সাহিত্য জাতীঘ আদর্শেই গঠিত হওয| উচিত, তাহা তিনি 
বলিয়। গিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি তাহার প্রদর্শিত পদ্থ! অমুসবণ কবিতে সকলকে 
অনুরোধ কবিলেন । | 

পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় বলিলেন, তর্কচুড়ামণি মহাশয় সকল 
ধর্মমত এক করিষ| হিন্দু ধশ্দের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কবিয়া দেশকে মুগ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দু নদীতীরে, গৃহকোণে নির্ভয়ে সন্ধ্/ আহক 
বরিতে পারিত ন।-ভিন্নকপ ধর্শ্মেব মোহে আচ্ছন্ন বালকগণ তাঁহাকে লোষ্ট 
'নক্ষেপ করিত। ভর্কচুড়ামণি মহাশয় ও তাহাব যমসাময়িক কৃষ্চপ্রসন্ন সেন, কৃষ্ণদাস 
বেদান্তবাগীশ, মদনগোপাল গোষ্বামী-প্রযুখ কর্মীর প্রবল আন্দোলনের ফলে দেশের 
মতি-গতি ফিরিয়া আপিয়াছে। এখন হিন্দু নির্ভযে সন্ধ্যাতর্পণ করিতে পারে। হিন্দু 
ধন্দের পুনরত্যুথানে যাহার! জীবন পাত করিযাছেন, তাহাদের মর্শ্মর মূর্তি কলিকাতার 
প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন কৰা উচিত। দেশের ধর্মের বিপ্লব হইতে দেশকে রক্ষা! করিবার 
জন্য ভগবান্‌ শশখর তর্কচূড়ামণি মহাশয্‌কে পাঠাইযাছিলেন। ইহ! দেশের সকলেরই 
মনে রাখা উচিত । 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিন্বান্তবাগী ম্হাঁশষ বলিলেন, ভর্কছুড়ামণি মহাশয় যে 
মহনীয় বংশে জন্মগ্রহণ কবিয়া দেশ-বিশ্রুত কান্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই আকর 
বংশের পরিচয় সকলেরই জানা দরকার । কনৌজে ধর্্মবিধবের সময় যে সকল ব্রাহ্মণ 
নানাদেশে পলায়ন করেন তন্মধ্যে শ্রীরাম মিশু অন্ততগ | তাহার বংশে পুবন্দরাচাধ্য 
ও তাহার পুত্র প্রসিদ্ধ বেদান্তশাপ্রবেতা মধুস্থদন সরস্বতী জন্মগ্রহণ কবেন। তাহার 
. ভ্রাতার বংশে গোবিন্দ চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। তর্কচুডামণি মহাশয় তাহার পুত্র। 
আমিও সেই বংশে জন্নিয়াছি। বহীয়-সাহিত্য-পবিষৎ তর্কচূড়ামণি মহাশষের চিত্র 
প্রতিষ্ঠা করিয়া একদরন পণ্ডিতের সম্মান করিলেন এবং সেই সঙ্গে একজন আদর্শ মহাপুকষ 
ও বঙ্গসাহিত্য-সেবকের সন্মান করিলেন । 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন যে, অনেকে মনে করেন-_তর্কচুড়ামণি 
মহাশয়ের স্থান ধর্মগতের অন্তর্গত । সাহিত্য-জগতে তাঁহাৰ স্থান নাই। ইহা মোটেই 
ঠিক নহে। বঙ্গবাসীতে তাহাব প্রবন্ধ বিশেষতঃ -পুজাব সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী 
পড়িবাব জন্য দেশ উত্বন্ঠিত থাকিত। তাঁহার বন্তৃতাগুলি ০০০ প্রকাশ হওয়ায় বঙ্গভাষার 
সম্পদ বৃদ্ধি হইযাঁছে, একথা সর্ধববাঁদিসম্মত। 

অত্ঃপব সভাপতি ম্হাণৰ বল্দিলেন ষে, এক সময়ে এক রাজা এক খষ্র নিকট ব্রক্মতত্ব 
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জানিবার জন্য প্রশ্ন করেন। খধি তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া চুপ করিতে আদেশ করিলেন। 
কিছুক্ষণের পর রাদ্রা আবাব এই কথ! জিজ্ঞাস! করায় খুষি বলিলেন, এ বিষয়ে বলিয়া 
বুঝান যায় না। অতএব চুপ করিয়া বাওয়াই শ্রেয়ঃ। সেইরূপ তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের 
বহুমুখী প্রতিভা, জ্ঞান ও বর্শমশক্তিব পরিচয় দেওয়া একরপ অসম্ভব! দেশে ইংরেজি 
শিক্ষার ও প্রচারের ফলে এক সমযে শিক্ষিত সমাজ খ্রীষ্টবর্শ্ম গ্রহণ ও মনে মনে অনুসরণ 
করিতে লাগিল। দেশের এই দুর্দিনে রাজ; বামযোহন নুতন ব্রাহ্মধ্শ্ব প্রচার দ্বার! সেই 
জ্রোত যদিও ফিরাইলেন, তাহা কার্যতঃ গ্রীইধর্শেরই অনুরূপ হইল। সেই গীর্জা, সেই 
সমবেত উপাসনা, সেই প্রতিমা পুজা-বর্জন__নবই খ্রীষধর্শেরই অনুরূপ । এই সময় শশধর 
তর্কচুড়ামণি, শিবচন্জ্র বিদ্যার্ণব, ঘদনগোপাল গোস্বামী প্রভৃতি মনস্বিগণ হিন্দুধর্মের পুনরত্যুখানের 
জন্ত যাহ! করিয়াছেন, দেশ তাহা ভুলিবে ন!। তাঁহাদেব আন্দোলনের প্রবল বন্যায় 
দেশ প্লাবিত হইযাছিল। সেই বন্তার পলিমাটিতে হিন্দুধর্শ্মের ভাব দীর্ঘকাল অঙ্কুবিত হইবে 
এবং আমরাও ধন্য হইব | 

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচাধ্য বি এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন । তথ্পর 
সভ।ভন্ হইল | 


প্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তরণ শ্রীবনমালি বেদাস্তৃতীর্থ 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 


দশম মাসিক অধিবেশন 


১৫ই চৈত্র ১৩৩৭, ২৯এ মাৰ্চচ ১৯৩১১ অপরাহ্ণ ৬টা । 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালি বেদাস্ততীর্থ--সভাপতি । 


আলোচ্য বিষয়_১ 1 গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২1 আজীবন-সদস্ত নির্বাচন, 
৩। সাধারণ-সদস্তনির্বাচন, ৪ । পুস্তকোপহাঁরদতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৫। শোকপ্রকাশ 
(ক) টি রাঙা গোপাল রাও, খে) ললিতমোঁহন সেন বি এল, (গ) রায় সাহেব 
দিবাকর দে, (ঘ) শশিভৃষণ ভট্টাচার্য্য, (ও) অন্নদাপ্রসাদ রুদ্র, 0) শ্রীশচন্ত্র পাল মহাশয়ের 
গরলোকগমনে, ৬। প্রবন্ধপা-(ক) মহামহোপাধ্যায় ডক্টব শ্রীযুক্ত হ্রপ্রসাদ শান্তর 
এম এ, ডি লিট্‌, সি আই ই মহাশয়-লিথিত “কাশীনাথ বিদ্যানিবাঁস”, খে) রায় সাহেব 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ প্রাচ্য বিদ্যামার্ণৰ মহাঁশয়-লিখিত “বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়” এবং গে) 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত" প্রিয়জন সেন কাঁব্যতীর্ঘ এম এ স্হাশয়-লিখিত বিদ্যোৎসাহী 
শত্ভুচন্্র" নামক প্রবন্ধত্র, ৭। বিবিধ। ° 


৩৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৭শ বর্ষের 
'অধ্যাপক শ্রীযূক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্ঘ এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত 


মনীবিনাথ বস্তু সরস্বতী এম এ, বি এল মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্তুতীর্থ - 


এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন: 

১। গত নবম মাসিক এবং দশম বিশেষ অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল । 

২। শ্রীযুক্ত হেমচন্র ঘোষ সহকারী সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত 
ও শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিষ্তারতু মহাশয়ঘয় প্রত্যেকে নিয়মাহুসারে ২৫০২ টাকা দান করিয়া 
পরিষদের আঁদীবন-সদস্যপদ্ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারা উভয়েই পরিষদের পরম হিতৈষী, 
পরিষদের পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর! হইতেছে। শ্রীযুক্ত কিরণবাবু 
পরিষদের জীবনের ৩য় বৎসর হইতে সদস্য আছেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে, 
" গ্রস্থাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ ও সহকারী সম্পাদকক্ণপে এবং নানা ডাষে পরিষদের সেবা করিয়া 
আসিভেছেন। শ্রীযুক্ত গণপতিবাবু ১৩৩২ বঙ্গাব্দ হইতে সদস্য আছেন, এবং তিনি নানা 


ভাবে এবং সহকারী সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যরপে পরিষদের - 


সেবা'করিয়া আঁসিয়াছেন। 

৩। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন। - 

৪। খ-পরিশিষ্টে লিখিত ভত্রমহোদয়গণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও.পুস্তকদানের 
জন্য ডঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। 

€। নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগখন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল এবং তাহাদের 
স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইলেন । 

(ক) টি রাজা গোপাল রাও, (খ) ললিতমোহন সেন বি এল, (গ) রায় সাহেব 
দিবাকর দে, (ঘ) শশিভূষণ, ভট্টাচার্য্য, ($) অল্নদাগ্রসাদ রুদ্র এবং (9) শ্রীশচন্ত্র পাল। 

৬। (ক) অধ্যাপক ' শ্রীযুক্ত 'মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় মহামহোপাধ্যায় 
ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্দ্রী মহাশয়-লিখিত “কাশীনাথ বিদ্যানিবাঁস* নামক প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেন এবং প্রবন্ধের জন্য শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্তবাদ 
জানায় বলিলেন যে, তিনি আমাদের অনেক বিশ্বত সাহিত্যিকের বিবরণ দিয়! বাঙ্গালা 
সাহিত্য পুষ্ট করিতেছেন--এই সকল সাহিত্যিক. ভারতের নানা স্থানে নান! ভাবে বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। ( ১৩৩৭, ৪র্থ সংখ্যা . সাহিত্য:পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত.) 

(খ) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেম্্রনীথ বঙ্গ প্রাচ্যব্দ্যামহার্ণব মহাশয়ের “বিভিন্ন বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়’ নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত 2 (১৩৩৭, ৪র্থ সংখ্য! সাহিত্য-পরিষৎ 
পত্রিকায় প্রকাশিত )। - ও 

(গ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্ঘ এম এ মহাশয় অধ্যাপক ই 
প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত *বিদ্যোৎসাহী শতুচন্্র" নামক প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন । (১৩৩৭, ৪র্থ সংখ্য! সাহিত্য-পরিধৎ পত্রিকায় প্রকাশিত )'। - 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুদ্ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে অনেক বিষয় জানিয়া 


চি 


bf 


১০ম মাসিক ] কাধ্য-বিবরণ ৩৯ 


উপরুত হইলাম। তাহার নিকট এমন অনেক বিষয় জানিবার আছে, যাহা অন্তত্র জানিবার 
উপায় নাই। তিনি দয়া করিয়া এই শ্রেণীর প্রবন্ধ দিয়া আমাদের বিশেষ উপকার করিতেছেন । 
তাহার নিকট আধ ঘণ্টা কাটাইলে নূতন কিছু শিখিয়া আসা যায়। তাহার সংগ্রহ অসীম। 
নূতন নৃতন উদ্যোগী যুবকগণ তাহার নিকট যাতায়াত করিলে দেশের বিশেষ 
উপকার হইবে। | 

দ্বিতীয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্তবাঁদ দিয়া তিনি বজিলেন, পরিষং পত্রিকায় এই প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ে আলোচনার স্থব্ধা হইবে । তাহার নিকট আমরা এই শ্রেণীর 
প্রবন্ধ আশা করি । 

তৃতীয় প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিয়া তিনি বলিল্নে, আজকাল বাঙ্গালা ভাষা 
লইয়া যেকপ রস-রচনা চলিতেছে, সে কালেও সংস্কৃত লইয়া সেইরূপ চলিত ; তাহার উদাহরণ 
এই প্রবন্ধ হইতে বিশেষ ভাবে পাওয়া যাইবে। এরূপ সমাস-বহুল সংস্কৃত দেখিয়া আমার 
মনে হয় যে, ইহা সংস্কৃত ভাষার শেষতম অবনতি । সংস্কৃত ভাষার 919 কোন্টা। তাহা 
অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার যখন পতন হইল, তখন কাদন্বরীর ৪:1-এর 
প্রভাব দেখা গেল। আগেকার সংস্কৃত কালিদাসের সংস্কৃত। এখন যাহা চলিতেছে, তাহা 
সংস্কৃত ভাষার বিরত রূপ-_ইহা স্বাধীন ভারতের সরল ও সহজবোধ্য সংস্কৃত নহে। 

৬ বিবিধ, প্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্দ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত 
মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত সদস্যগণ আগামী বর্ষের কাধ্যনির্বাহক-নমিতির সভ্যপদ 
প্রার্থিণের ভোট গণনার জন্য ভোট-পরীক্ষক নির্বাচিত হইলেন, (১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
উমেশচন্্র ভট্টাচার্য্য এম এ, (২) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এম এ, (৩) শ্রীযুক্ত 
মৃগাঙ্ধনাথ রায়, এবং (৪) শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বন্থ। 

শ্রীযুক্ত মন্মধমোহন বন্থ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। তৎপর 
সভাভঙ্গ হয়। 


্চিন্তাহরণ চক্রবর্তী গ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
সহকারী সম্পাদক । - সভাপতি ৷ 


(ক) পরিশিষ 


প্ৰস্তাবিত সদস্যগণ 
১। শ্রীযুক্ত কেশব্চন্দ্ৰ বস বি ই, ১৬ আতাবাগান স্ত্রী, কলিকাতা; ২। শ্ৰীমতী 
প্রমীনাহ্দ্দরী পাল, ২এ উল্ট|ডাঙ্গা ্ংশন রোড ) ৩। শ্রীযুক্ত অসিত মুখোপাধ্যায়, রাজাপুব, 
বরিশাল ; ৪। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, বড় জাগুলি, কাচড়াপাড়!॥ ৫। 
শ্রীযুক্ত বনমালি বেদাত্তভীর্থ এম এ, ৫১।এ হিদারাম ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা। 


(খ) পরিশিষ্ট 


পুত্তক্কোপহাব্র দাতুগণ্পেল নাম ও উপহ্ৃমত পুস্তক-সহখ্যা,_ 
১। জ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র রায়--১, ২। শ্রীযুক্ত দিতেন্দ্রনাথ বন্ধ, এটর্ণি--১, ৩। শ্রীযুক্ত 
তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়» ৪| ভারত রাঙসবকাব_-+১, ৫। he 91906.) 
Govt. Press, Allahabad—>, ৬ যুক্ত নাবাধণচন্্র মৈত্র-৫, ৭। শ্রীযুক্ত 
কালীকুষ্চ ভট্টাচার্ধা--৬, ৮1 he 99006 Govt. Museum, Madras—), 
2 1 The Secretary, Smithsonian Institution—৩, ১০ | শ্রীযুক্ত মন্মধমোহন বন্থ-_১, 
১১। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে ১, ১২। ডাত্তার শ্রীযুক্ত এবেন্দ্রনাথ ঘোয--১,১৩। খাদি, 
প্রতিষ্ঠানের কার্ধ্যাধ্যক্ষ--৫, ১৪। শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র পা্গ--১, ১৫ । গোরক্ষপুব গীতাপ্রেসের 
কার্ধযাধ্যক্ষ-_৪, ১৬1 শ্রীযুক্ত নগেন্দরনাবায়ণ রায়চৌধুরী--১, ১৭। ডক্টর শ্রীযুক্ত 
সুকুমাররঞ্চন দাশ--১, ১৮ | প্রযুক্ত পূবণটাদ নাহার--২, ১৯। i বনমালি বেদন্ত- ' 
তীর্ঘ--১, ২*। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাঁধ্যায়_১। 


একাদশ বিশেষ অধিবেশন 


১৯এ চৈত্র ১৩৩৭, ২রা এপ্রিল ১৯৩১, বৃহস্পতিবার অপবাহ্‌ ৬ট!। 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদীস্তরত্ব- সভাপতি ৷" 
আলোচ্য বিষয় ₹- 
(ক) বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ৬ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতি-পুজা এবং 
(খ) বঙীয়-সাহিত্য-পরিযদের সহকারী সভাপতি এবং পরম সুহ্বদ্‌ ডক্টর বনওয়ারিলাল 
চৌধুবী ডি এস্‌-সি ( এডিন ), এফ জার এস ই মহাশষের পরলোঁকগমনে শৌকপ্রকাশ। 
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সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দরনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর বলিলেন, 
আমার পরিষং প্রবেশের মূল ব্যোমকেশবাবু । ১৮০৭ গ্রীষ্টাব্ধে আমি পরিষদের সদস্য হই। 
পরিষদের সদস্য হওয়া একটা গৌরবের বিষয়, তাহা তাহার, আদর্শ ও প্রেরণা হইতেই 
বুঝিতে পারি। পরে ঘখন তিনি তাঁহার স্বভাবসিন্ধ স্েহরজ্জ দিয়া আমায় আবদ্ধ 
করিলেন, তখন পরিষদের কিছু কিছু কাধ্য ভার গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য হয়। তিনি 
পরিষৎ ছাড়া কধা বলিতে জানিতেন না। তাঁহার সেবার নিষ্ঠা আদশস্থানীয়। তিনি 
বঙ্গভাযার ভবিস্তৎ উজ্জ্বল চিত্র যধন আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করিতেন, তখন ভাবিতে পারি 
নাই, তাহার স্বপ্ন সফল হইবে। . ১ / 

যুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় ব্যোমকেশ দাদার প্রস্তাবে ও রায় কুঞ্জলাল 
সিংহ মহাশয়ের সমর্থনে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে আমি পরিষদের সদস্য হই। বড় বড় পণ্ডিতের 
সমাজে আমার মত লোকের পক্ষে পরিষদের সদস্য হইয়া কৌন ফল লাভ আছে কি না, 
সে বিষয়ে তাহার সঙ্গে যে আলাপ হইত, তাহাতে তাহার পরিষৎ- প্রীতি ও বঙ্গসাহিত্যের 
ভবিষ্যৎ চিন্তার পরিচয় পাইয়া শ্রদ্ধায় তাঁহার পদে নতশির হইত। তাহাকে “আদিরিদী” পত্রিকার 
পরিচালক ও “বিশ্বকোষে'্র অন্যতম দক্ষিণ হস্ত বলিয়৷ জানিতাম। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের জন্য 
জীবনের শ্রেষ্ট অংশ তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। - তাহার মত সামাজিক ও প্রেমিক লোক 
দেখি নাই। সাহিত্য-সাধনা-ক্ষেত্রে তিনি আমাদের অগ্রজ ছিলেন। 
_ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত এম এ মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশবাবুর স্থৃতি-বাসরে 
তাহার কথা আলোচনা করা অতি সহজ এই হিসাবে, যে পরিষদের মন্দিরের সকল দিকেই 
তাহার স্তি জড়িত রহিয়াছে--তাঁহাকে বাদ দিয়া পরিষৎ দেখা বা পরিষদের কার্ধ্যপ্রণালী 
ও ইতিহাস আলোচনা করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমার মনে হয় 
যে, ব্যোমকেশবাবু পরিষদের অন্ত কি কি করিয়াছেন, তাহার একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ থাক! 
প্রয়োজন হইয়াছে। 

তঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আদ আমাদের সন্মুখে ষে যুগলচিত্র দেখিতে পাইতেছি 

তাহাদের, অর্থাৎ রামেন্্ন্ম্দর ও ব্যোমকেশবাবুর, বিষয়ে আজ উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে 
ধাহারা প্রাচীন ভাঁহারা সকলেই সৃকল কথা জানেন, ইহারা উভয়েই পরিষদের প্রাণস্বরপ 
ছিলেন। পরিষদের কথা বা রামেন্ত্রম্মর ও ব্যোমকেশবাবুর কথা পৃথক্‌ করিয়া বলা চলে 
ন|। ব্যোমকেশবাবু তাহার সমস্ত অবসর কাল পরিষদের জন্য ব্যয়িত করিয়াছেন। এই 
নবগৃহ-প্রবেশের দিনে তিনি মঙ্গল-ঘট হাতে লইয়া মন্দির প্রবেশ করেন-_সে চিত্র আপনারা 
মন্দির গ্রবেশমাত্রই দেখিতে পাইবেন। আজ আমরা তাঁহার মত কম্মীর অভাব বিশেষ ভাবে 
অস্তব করিতেছি । আমরা বংসর বৎসর এই দিনে সমবেত হইয়া তাহার স্বতিপূ্জা “ করিয়া 
আমাদের কর্তব্য পালন করিব। তিনি ষে লোকেই থাকুন না কেন, আমাদের প্রার্থনা 
তিনি তথা হইতে পরিষদের উদ্দেশে শুভ-প্রেরণা দান করুন। : | ন্ট 


এ 





কি ধনওয়ারিলাল চুর 


সভাপতি মহাশয় বন্দীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্তম সহকারী টি ভকটর বনওয়ারি- 
লাল চৌধুরী মহাশয়ের আকস্মিক পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপন .করিয়া বলিলেন, তিনি 
পরিষদের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি পরিষদের চিতরশালাধ্যক্ষ ও 
কাধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। এতত্যতীত তিনি দেশের নানা জনহিতকর সদমুষ্ঠানের 
কাৰ্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি. একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ছিলেন। সর্বোপরি তাঁহার 
সৌজস্ত ও সহৃদয়ত! সকল সমাজের . লোককেই মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহাকে কখনও বিরক্ত 
ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ন হইতে দেখা যায় নাই।  . 

যুক্ত কুমারক্ণ দত্ত বি এ, এটণি মহাশয় বলিলেন, হয চৌধুরী মহাশয় আমার ৪০ 
বৎসরের বন্ধু ছিলেন। আমরা অনেক কাজ একমনে এক প্রাণে. করিয়াছি ।. তিনি বৈজ্ঞানিক 
ছিলেন তাহার, সহিত. সখ্যতা .বশতঃ বিজ্ঞানে যংসামান্ত.জান আমার হইয়াঘিল। 
“বিশ্ববাণী” পত্রিকার ভার গ্রহণ করিয়া তাহার সাহায্যে ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞানের তথ্যগুলি 
সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করিবার স্বল্প করিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্য আমাদের, সে সঙ্কল্প মনেই 
রহিয়া গেল.। তিনি সহৃদয়তা, সৌঅন্ত ও সত্যপ্রিম়তার প্রতিমূর্তি 'ছিলেন। তাহাতে কখনও 
উদ্ম! দেখি-নাই। কিছু দিন. হইল, তিনি আঘাত পাইয়া শয্যাগত ছিলেন, সম্রতি সুস্থ 
হইয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার রোগশয্যার পারবে যে সকল বন্ধু আসিয়া তাহার সহিত দেখা 
করিয়াছিলেন, গত দোলপুর্িমার দিন.তিনি সুস্্ীর সেই সকল বন্ধুগণের গাচ সাত জনের বাড়ী 
দেখা করিয়া আসিয়া বেল! এক্টার সময় আহারান্তে. বিশ্রাম-শয়ন করিয়াছিলেন! দুর্ভাগ্যের 
বিষয়, ছু'এক ঘণ্টার মধ্যেই অস্থির হইয়া উঠেন ও সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হ্য়! 
মৃত্যুকালে তাহার ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল । এই কথা বলিয়া বস্তা পরিষৎকে স্বর্গীয় 
চৌধুরী মহাশয়ের একখানি চিত্রদানের-প্রতিক্রুতি দিলেন। . . 

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাঁশয় এই চিত্রদানের রাবী রুমারকাবুকে বাদ দিলেন! 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস মহাশয় বলিলেন, তাহার, সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাহার. সৌজন্তের কথা. সর্ধজনবিদ্দিত। 
তাহার কগ্ঠার বিরাহে- তিনি কলিকাতার শিক্ষিত-সমাজের . অনেককেই বাঙ্গালী 
অন্বাঙ্গালী নির্বিশেষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । সেখানে দেখিয়াছি, তিনি প্রত্যেকের 
সঙ্গেই * সহাস্যবদনে আলাপ পরিচয় আপ্যায়ন করিতেছেন। কলিকাতায় আমাদের 
ময়মনসিংহ-সন্মিলনী নামে এক প্রতিষ্ঠান আছে।: তিনি ও আমি ময়মনসিংহ্বাসী,। 
কলিকাতা-প্রবাসী যুবকগণের মধ্যে প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্তে প্রতিবংসর সাদ্ধ্য-সন্মিলনী হয়। 
তাহাতে দেখিয়াছি যে, তিনি প্রতোক্ঠ ময়মনসিংহ্বাসীর সহিত পরিচিত এবং সকলের 


১১শ বিশেষ] 'কার্ধ্য-বিবরধ ৃ ৪৩ 


কাছে গিয়া তিনি আলাপ করিতেছেন। তিনি বহু সদচষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত 
ছিলেন। . তিনি না:থাকিলে সঙ্গীত-সন্দিলনী বাচিত কি না ঘন্দেহ। তাহার দ্বার 
সকলের জন্ত সকল সময়েই উন্মুক্ত থাকিত। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ জীবভত্ববিদ্‌ ছিলেন। 
রাম্ব্রক্ম সান্তাল মহাশয়ের পর ভারতবাসীদের মধ্যে স্বাধীনভাবে জীবতত্ব-আলোচনা- 
কারিগণের মধ্যে তিনিই প্রথম । ভারত গবর্মমেন্ট যখন Fishery 10908090906 খোলেন, 
তিনি তখন তাহাতে প্রবেশ করেন। ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা । ভারতীয় মৎস্য সম্বন্ধে 
তাহার গবেষণা পণ্ডিতসমাঙ্গে গৃহীত হয় এবং তাঁহারই নামানুসারে ২১ শ্রেণীর 
মৎস্যের নামকরণ হয়। এ সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না। পরে তিনি Science 
Association-এ কাজ করেন। কিন্তু তাহার প্রাণের গতি ছিল ছেলেদের সঙ্গে মেশা। 
এই জন্য অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনার 
কাজ গ্রহণ করেন।- আঙ্কাল দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাড় পড়িয়া গিয়াছে। 
বাঙ্গালীরা সুযোগ :ও সুবিধা পাইলে যে মৌলিক গবেষণা করিতে- পারে, তাহা ডাক্তার 
চৌধুরী মহাশয়ের জীবনী হইতে প্রকষ্টরূপে জানা যার-।- 

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্ত্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম 
এসসি মহাশয়-লিখিত “স্বীয় ডক্টর বনওয়ারিলাল চৌধুরী” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

রায় শ্রীযুক্ত থগেন্দনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করেন, 

প্রথম প্রস্তাব-_প্বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্বব সহকারী সভাপতি ও চিত্রশালাধ্যক্ষ 
প্রখ্যাত প্রাণিতত্ববিদ্‌ ও বৈজ্ঞানিক, গৌনজন্ত ও স্হদয়তার, প্রতিমূর্তি বনওয়ারিলাল 
চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনে বদীয়-সাহিত্য-পরিষ' ও বঙ্গভাষা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছেন। এই ক্ষতি সহঞ্জে পূরণ হইবার নহে। বন্গীর-সাহিত্-পরিষৎ এই বিশেষ 
অধিবেশনে 'সমবেত হুইয়া তাঁহার পরলোক-গ্মনে গভীর দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন” ও তাহার 
শোঁকসন্তপ্ত, পরিবারের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন । এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি 
শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাহার পরিবারবর্ণের নিকট প্রেরিত হউক ৷” 

দ্বিতীয় প্রস্তাব__*এই অধিবেশন পরলোকগত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের উপযুক্ত 
স্বৃতিরক্ষার জন্য কাধ্যনির্ববাহক-সমিতিকে অন্তরোধ করিতেছেন” 

এই প্রস্তাব উথ্থাপন 'করিয়া শ্রীযুক্ত খগৈন্দবাৰু-বলিলেন, চৌধুরী মহাশয় বিলাত- 
ফেরত হইয়াও তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিক ও বংশগত মাধুর্যা দ্বারা সকলকেই চমৎক্লুত 
করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বিখ্যাত বৈষ্ণব-বংশে- জন্মগ্রহণ করেন। ' সেই জন্য তাঁহার 
নাম বনওয়ারিলাল। ভগবৎ প্রেম ও হরি নামে তাহার যে অগাধ ভক্তি ছিল, তাহা নিম্নোক্ত 
ঘটনা হইতেই প্রকাশ হইবে? সেবারে আমরা রাধানগর' বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলন উপলক্ষে 
কোঁলাধাট হইতে ষ্রীমারে রাণীচক যাঁইতেছি। হঠাৎ বপনারায়ণ নদে তুমুল ঝড় 
উঠিল। ষ্টীমারখানি' অতিশয় - চঞ্চল হইয়া উঠিল।', আঁরোহিগণের অধিকাংশই বিচলিত 
হইয়| পড়িলেন ; তিনি বঞ্গিলেন যে, এই সময় নাম কর্ন কবিলে ভাল হয়। সৌভাগাক্রমে 
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স্ীমারে একদল .-সঙ্কীর্তনের সম্প্রদায় খোল করতাল লইয়! যাইতেছিলেন। স্াহাদিগকে 
অনুরোধ করিবামাত্রই নাম সঙ্বীর্তন আরম্ভ হইল। তিনি সকলকে লইয়া ভক্তিপূর্কাক নাম. 
শুনিতেছিলেন। ইতিমধ্যে ঝড় তুফান থামিয়া গেল। . তিনি অতি' সাধু প্রক্কতি- 
ছিলেন। এত্দ্যতীত ত্ব্রেশ-গ্রীন্তি, তাহার কম ছিল না) তিনি: সর্বদাই খদ্দরের 
কাপড় জামা ব্যবহার করিতেন। স্বদেশের জন্ত তাহার মনে একটা আগুন 
সৰ্বদাই জলিত।.. 
ডাকার শ্রীযুক্ত সরদীলাল সরকার এম্‌, এ, রি সমর্থন করিলেন । 
অতঃপর সর্ববসম্মতি ঞ্মে এই প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হইল, 
শ্ীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ, ঘোষ মহাশয় সভাপতি ম্হাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। . তৎপর 
সভাভঙ্গ.হয়। . রর i - ED 
' প্ৰীচিন্তাহরণ টি om জ্ৰীহীরেন্দরনাথ দত্ত -'" 
সহকারী সম্পাদক: :  " ৬ 22 EE সভাপতি * 
-- -.* দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন 
| "'২৬এ চৈ চৈত্র ১৩৩৭, ইং ৯ই এপ্ৰিল. ১৯৩১, বৃহস্পতিবার, অপরাহ ৬ট[ । 
... য় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাছ্র-সভাপতি। 
আলোচ্য বিষয়: . 
কিনা ভড়োপাঞ্ফাক্ নহাশয্রেল শাৰ্বিক SE 
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বহু এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে-এবং "শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল; 
মহাশয়ের সমর্থনেঃরায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ, করিলেন । ' . 
.১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন্‌ সেনগুপ্ত. মহাশয় স্বর্গীয় কবি- সত্যেন্দ্রনাথ দত মহাশয় 
কর্তৃক অনুদিত ্তরীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের “লিখিত কবিত] পাঠ করেন। 


২। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ ঘোষ মহাশয় কবি - ০ বসু মহাশয়ের রচিত. 
কবিতা পাঠ করেন | 


.৩। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত. সেহাশয় রচিত “রিম নো টি 
পাঠ করিলেন। -. .. 2 

৪1. শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত তি E00 পকাছে- সই নি ১৮০ fy হেঃ 
গানটি গাহিলেন। . 


tN যু নিস্তারিনী দেবী মহাশয় বের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া হার: 
রচিত. কবিতাংপাঠ করেন। - ২ | -'ও ce 
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৯1 শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ব এল মহাশয় বলিলেন, আধুনিক ভারতের রাজনীতির 
যে মন্ত্র, তাহার জন্মদাতা বঙ্কিমচন্দ্র, সেই মন্ত্রদ্তাকে নমন্কার। তাঁহাকে জীবিভাবস্থায় 
দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। তিনি বঙ্গ সাহিত্যকে নৃতন জীবন দান করিয়া গিয়াছেন। 
বঙ্গভাষাকে তিনি জাতীয় ভাষারূপে গঠন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর ও তাঁহার পূর্ববর্তী 
সাহিত্যিকগপের ভাষা হইতে বঙ্ধিমের ভাষা কত উন্নত ও সময়োপযোগী হইয়াছে, তাহা 
সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহার আদর্শ ও তাঁহার রুচি আজকাল আদৃত হইবে 
কি না জানি না, তবে একথা প্পর্ধার সহিত বলিতে পারি যে, আধুনিক রুচিসম্পন্ন সাহিত্য 
যে জাতীয় সাহিত্য হইবে না, তাহা সুনিশ্চিত। 

৭। কুমার শ্রীযুক্ত শরদিশ্ুনার।য়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম এ মহাশয় বলিলেন, প্রত্যেক 
ভারতবাসীর উচিত আঁ বঙ্ধিমচন্দ্রে প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য এই সভায় সমবেত 
হওয়!| - আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেই আসিয়াছি; 'বক্তৃত! করিতে আসি নাই। 
বাল্মীকি যেমন রাম না জন্নাইতে রাষায়ণ লিখিয়া গিয়াছেন, ব্ষিমচন্্রও তেমনি আজকালকার 
রাজনীতির মূলস্থত্র লিখিয়! গিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত যতীন্ত্ৰনাথ বস্থ এম এ' মহাশয় বলিলেন, জাতীয় টা জাতীয় চিন্তা ও ভাবের 
চিত্র, আমাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ষ। প্রতিফলিত হয় জাতীয় সাহিত্যে--এ কাজ 
কলাবিশারদের | বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ একজন উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন: তিনি জাতিকে 
শক্তিশালী করিবার জন্য, দৈহিক: বল লাভ করিবার জন্য নান! উপায় ও পথ দেখাইয়া 
গিয়াছেন। . শক্তি অর্জন করিয়া তাহা কি ভাবে চালনা করিতে হয় ও ভজ্জন্ত 
যে সাধন! আবস্তক তাহাও তিনি দেখাইয়া গিযাছেন। তিনি যে কত বড় শক্তিমান্‌ 
ছিলেন, তাহা তাহার সষ্ট আদর্শ চরিত্রগুলি অনুশীলন করিলে জানা যায়। আনন্দমঠে 
তিনি ঘে মন্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া দেশে দেশে 
প্রতিধ্বনিত হইবে৷ ভারতের জ্ঞান যে সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান নহে, “তাহা তিনি দেখাইয়া 
পৃথিবীর জানভা গুর হইতে নানা বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া সেগুলিকে মাতৃভাষার অংশীভূত 
করিতে বলিয়! গিয়াছেন । আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য ও তাহার রচনা-রীতির বীধ ভাগিয়া 
ভিনি জার্মানী ফরাসী প্রভৃতি সাহিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ সংগ্রহ করিয়া ভাষার 
সৌস্টব বৃদ্ধি করিলে ন-_এবং পৃথিবীর বর্তমান গতি স্বীকার করিয়া লইজেন। ' তিনি অতি 
দূবদশাঁ ছিলেন। ' তিনি আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম খাষি। 

শ্রীযুক্ত কিবণচন্্র দত্ত মহাশয়, বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র মন্্রষ্টা খধি ছিলেন। হেমচন্দ্র 

1রত-সঙ্গীতে- আমাদিগকে উদ্ব দ্ধ . করিয়াছিলেন। বন্ধিমচন্দ উপস্তাসপ্রিয় ও ভাব প্রবণ 
ইডি উপন্যাসের মধ্যে দেশাত্মবোধের ছবি আঁকিয়া দেখাইলেন। তিনি যে আদর্শ 
আমাদের সম্মুখে. স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সে উচ্চ আদর্শ পর্য্যন্ত কি আমরা উঠিতে 
পারিয়াছি, না, কত নীচে পড়িয় আছি? তিনি যে স্গধা দিয়া গিয়াছেন, তাহ! দেশবাসী 
আনন্দে নিরবধি পান |! ঠ 


৪৬ | ব্জীয়-সাহিত্য:পরিষদের - [৩৭শ বর্ধের 


, শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম এ; এটনি মহাশয় বি তে রতি 
এ পাঠ কবিলেন,। 

-. শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি- এ, এ টি অহাশর ক্লাবের অধরা এ গ্হা 
বঙ্গভূমি” পাঠ করিলেন ।- . -ঃ | 

প্রীযুক্ত ৰিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় নিলি যে, রি নিক আলোচনা বি 
প্রাঞ্জল ভাষায় করিতেন। তাঁহার লোক-রহস্ত পাঠে আমোদ ও উপদেশ এক সঙ্গেই পাওয়া 
ষায়। আমরা! অর্থাৎ প্রাচীন পন্থীরা তাহার.নিকট যতট! খণী, নব্য সাহিত্যিকগণ ততটা নহেন্‌ ৷ 
বঙ্গভাষা, বঙ্গদেশ ও ভারতের জন্ত ব্ছিমচন্্র যাহা- করিয়া বা তাহা! চি হর্ণাক্ষরে 
লিখিত থাকিবে । 

., পঠিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় বলিলেন, চারপগণ যেমন ডি বীরগণের গাথা. 
প্রচার করিয়া তাহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের বঙ্ষিমচচ্ছও, তন্প:বঙ্গভাষার 
সাহায্যে বাঙ্গলার বীরগণের গাথ! শুনাইয়! তাহাদিগকে অমর ক্রিয়াছেন। সেই হিসাবে বঙ্কিম, 
আমাদিগের শ্রেষ্ঠ চারণ । তাহার আনন্দমঠ বাঙ্গালীর হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে-। বন্ধিমের ভাষা. 
সংস্কৃতা্প়ারিণী বলিয়া তাহার গ্রস্থ ভারতীয় অন্থান্ত,ভাবায় অমুরাদ কর]-সহজসাধ্য । ইতোমধ্যে 
তাহার অনেক বই-এইরূপে- তরজমা হইয়াছে বাঙালীর: চিন্তার ধার! সারা ভারতে ব্যাপ্ত 
হইলে জাতীয় একতা সহজেই স্থাপিত-হইতে পারে--স্র্গীয়.সথারামবাবু.এই কথা বঙ্সিতেন। . 

'জ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যাষ মহাশয় বলিলেন, অনেকেই বক্িমকে --ভষ্টা, অষ্টা, কবি ও 
খধি বলিয়াছেন। -আয়ি বলি ভিনি শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক-। দেশ যখন পাশ্চাত্য-সভযতার, মোহে 
আত্মভোল! হইল,-যখন আমরা . বিদেশীয়গণের প্রচারের ফলে' বোধ করিতে লাগিলাম ষে, 
আমরা অতি হীন ও কাপুরুষ--সৈই মুহূর্তে বহ্ষিম-“বন্দেমাতরম্* মন্ত্র দিয়া আমাঁদিগের চেতনা- 
সম্পাদন করিলেন, মোহের ৮ আবরণ. ক্রমশঃ অপস্থত-- হইল। দেখিলাম--আমাদের 
বস্কিমের এবন্দেমাতরমূ” বাঙ্গালীর নয়--সমগ্র ভার্তময় উহার-খ্বনি-ব্যাপ্ত হইয়াছে. - - -* 

: সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর দেন বাহাদুর বলিলেন, আল _বঙ্কিমের স্মৃতিঃপুজ্ার দিন 
আশা করিয়াছিলাম, প্রবৃদ্ বাঙ্গালী দলে; দলে-আসিয়া পরিষদের: মন্দিরে", সমবেত 'হইয়! 
বস্কিমের চরণে পুপ্পাপ্লি দিয়া ধন্ত--হইবে।- কিন্তু কৈ! -বাঙ্গালী.৮ এত পরপর বন্ধিমকে 
ভুলিতে পারিল ! বঙ্ধিমকে শুধু সাহিত্য-সমা বলিলে-চলিবে-নী-_তিনি-জাতীয়তার সমা 
তিনি জাতীয়তার খষি। তীর" একটা.কথা আজ" আপনাদের: স্মরণ.-করীইয়া দি.। তিনি, 
বলিয়া গিয়াছেন “বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না রাখিলে.কে.রাঁধিবে?%- বন্দেমারমূ্ণ ?. - 

- অতঃগ্রর শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ asl til হক ধন্যবাদ, দিলেন: |" তৎপর. 
সভাভঙ্গ হইল'! - OE 2 
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বঙ্গীয় সাহিত্য-পর্িষদের 
সপ্তত্রিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ 


\ বর্তমান ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ বল্ীর-দাহিত্য-পরিষৎ, অষ্টত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। 
{ মংক্ষেপে সপ্তত্রিংশ বর্ষের কার্ধা-বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। ১১ 


বান্ধব * 

1 | . 

" গত ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে পরিষদের তিনজন ‘বান্ধবের’ অন্ততম বান্ধব মহারাজ স্তর মণীন্রচন্ 

‘নন্দী বাহাদুরের পরংলোকগমনের পর লালগোলার দানবীর মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্্রনারায়প 
রায় বাহাদুর এবং বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্তর বিজয়চাদ মহাতাপ বাহাদুর বান্ধব 
পদে রহিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের-মধ্যে কেহই পরিষদের ‘বান্ধব’ পদ গ্রহণ করেন নাই। 
বঙ্গদেশে উচ্চ-শিক্ষাপ্রাধ.এবং মাতৃভাষার পৃষ্ঠপোষক সহৃদয় লক্ষ্মীর বরপুত্র অনেক আছেন। 
তাহাদিগকে পরিষদের বান্ধব হইবার জন্ট সনির্বান্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। 





সদস্য 
. আলোচা বর্ষের আরস্তে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃদন্ত-দংখ্য| নিয়লিখিতরূপ ছিল, 
৮ (ক) বিশিষ্ট*দদস্ত ৯... 
(খে) আজীবন-সদস্ত 5 
(গ) অধ্যাপক-সদন্ত ১০ 
(ঘ) মৌলভী-দদন্ত ০৪ 
' (৪) সাধারণসদ্দস্ত ১০৬১ 
কলিকাতা ৪৬৪- 
মফস্বল ৫৯৭ 
(চ) সহায়ক-সদন্ত | ২৩, 
সর্বমোট ৯১০৮ ? 


(ক) ব্্ারস্তে বিশি্-সদন্ত » ভূন ছিলেন। এই সংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় নাই। 
-(খ) আভীবন-সদস্ত-_পুর্বব নিয়ম অনুসারে আজীবন-সদস্তকে পরিষদের শ্থানী 


২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ... ।শশবর্তর 


ধনভাগ্ডারে ৫€**২ টাকা "দান করিবার বিধান ছিল এবং তদমুসারে বৎসরারস্তে পরিষদের 
আজীবন-সর্ঘস্তের সংখ্যা ৫ ছিল। পরিবর্তিত নিয়ম অনুসারে পরিষদের তহবিলে 
এককালীন ২৫২ দান করিলে দাতা আজীবন-সদন্ত নির্বাচিত হইতে পারেন। এই- 
নিয়মে আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মী ও প্রাচীন সদন্ত শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত 
গণপতি সরকার বিগ্ারত্ব মহাশয়দ্য় প্রত্যেকে এককালীন ২৫০ দান করিয়া আজীবন-সদস্ত- 
পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই হেতু বর্শেষে আজীবন-সদন্তের সংখ্যা ৭ হইয়াছে। 

(গ) অধ্যাপ্ক-সদন্ত-_বর্যারস্তে ১: জন অধ্যাপক-সদস্ত ছিলেন। এই সংখ্যার 
কোনও পরিবর্তন হয় নাই । 

(ধ) মৌলভী-সদন্ত--মৌলভী-নদস্ত নির্বাচনের নিয়ম প্রবর্তিত হইবার পর হুইতে- 
এ পর্য্যন্ত কেহই এই শ্রেণীর সদস্ত হন নাই। 

(ঙ) সাধারণ-সদন্ত। (১) বর্যারস্তে কলিকাতাবাসী ৪৬৪ জন সাধারণ-সদস্তের 
মধ্যে ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে ও ২ জন আজীবন-সদস্ত পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং চাঁদা 
অনাঁদায় হেতু ও অন্তান্ত কারণে সদস্ত থাকিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় ৮৮ জন সদন্তের. 
নাম সদস্ত-তালিক1 হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য -বর্ষে পূর্কো সদন্ত ছিলেন এরূপ" 
৩ জন, এবং নূতন ৩৪ জন সাধারণ-সদগ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন । এই নকল পরিবর্তনা্দির পর" 
বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সরন্ত-সংখ্যা ৪০৫ হইয়াছে। 

(২) বর্ষারস্ভে মফস্বলবানী ৫৯৭ জন সাধারণ-সদন্ডের মধ্যে ১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে- 
এবং চাদ অনাদায় প্রভৃতি কারণে ৫৯ জনের নাম সরন্ত-তাপিকা হইতে বাদ দেওয়া 
হইয়াছে । এতত্বযতীত পূর্বে সদন্ত ছিলেন এবপ ১ জন, সহায়ক-সদস্ত ১ জন এবং নূতন 
১৯ জন মফস্বলবাঁসী সাধারণ-সদস্তপদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে এই সকল পবিবর্তনািব 
পর মফম্বলবামী সাধারণ-সদস্তের সংখ্যা ৫৫৯ হইয়াছে । 

আলোচ্য বর্ষে ৭১ জন নুতন সাধারণ-সদন্ত নির্বাচনের প্রস্তাব হইয়াছিল তন্মধ্যে ৫৩ জন- 
মদস্তপদ স্বীকার করিয়াছেন। অবশিষ্ট ১৮ জনের নিকট হইতে এখনও প্রবেশিকাদি পাওয়া 
যায় নাই। I 

(চ) সহায়ক-দদস্ত--বৰ্ষারস্তে সহায়ক-সদস্তের সংখ্যা ২৩ ছিল। বর্ষ মধ্যে মিঙ্গুর 
স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্্র চৌধুরী মহাশয় .সহায়ক-সদন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন এবং 


অন্ততম সহায়ক-সদস্ত সত্যচরণ মিত্র মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভৈরববাবু_ 


বহু প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া এবং স্বর্গীয় সত্যচরণ মিত্র মহাশয় ৪ বৎমব পূর্বে 
৯*০ পুস্তক পরিযৎকে দান করিয়া! পরিষদের কার্যের বিশেষ সহারতা করিয়াছেন। 


এতদ্্যতীত অন্ততম সহাযক-সদ্স্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধাযয় মহাশয় সাধারণ- 
সদস্তপদ - গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে ৮ জন নসহায়ক-সদম্তের স্থিতিকাল ফুরাইয়াছে + 


এই হেতু বর্ষণেযে এই শ্রেণীর ১৪ জন সদস্ত রহিয়াছেন। " 


সপ 


চি 


-সাংবৎস্িক] - * কার্য-বিবরণ ৩ 
পূর্কোক্ত পরিবর্তনাদির পর বর্ষশেষে পরিষদের মদস্ত-সংখ্যা এইরূপ দাড়াইয়াছে,_- 





(ক) বিশিষ্ট-সদস্ত ৯ 
'(খ) আজীবন-সদন্ত ৭ 
(গ) অধ্যাপক-সদস্ত ১০ 
(ঘ) মৌলভী-সদস্ত ০ 
(৬) সাধারণ-সদস্ত ৯৪৪. 
কলিকাতা ৪০৫ এ - 
মফস্বল €৫৯ 
ৃ ৯৬৪ 
(চ) সহায়ক-সদস্ত ১৪ 
সর্বমোট ১৯৪৪ 
- পরলোকগত সদস্য 
সহায়ক-সদশ্য,_- AY ME 
১। সত্যচরণ মিত্র। 
সাধারণ-সদন্ত, j 
২। রায় চুনীলাল বন্ধ বাহাদুর ও এম নি এফ + মি এস, আই এক ও, 
সি আই ই,. 


৩। টি রাজাগোপাল রাও, 
৪। রায় সাহেব দিবাকর-দে, ১. ৯, , 


৫। অন্নদাকুমার রুদ্র, 

৬। ছুর্গাদাস রায়, 

থ। ডষ্টর বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসপি ( (এডিন), এফ আর এই, 
৮। বলাইচন্্র মল্লিক, 


৯1 ডাঃ মহেম্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম ডি 
-১০। মুকুন্দলাল গঙ্গোপাধ্যার, 


১১। রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যার এম এ, E ls 
-১২। ইডি তি ছিব 

১৩1 শশিতৃষণ ভট্টাচার্য্য, : 

১৪। শ্রীনাথ সেন, - 7 - ২ ৬ 

-১৫। শ্রীশচন্্র পাল, *- রা 


-১৬। দতোন্দ্রনাথ বনু এম এ, ” 
২১৭ হুর্যকুমার পাল। - ৭ ৭ 


৪ i বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের b [ ৩৭শ বর্ধের- 
পরলোকগত সাহিত্যিকগণ 


উপরিউক্ত নদন্তগণ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত বিশিষ্ট দাহিত্যিকগণের 
পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে, 
১। উম] দেবী, 
২। মহেশচন্দ্র ঘোষ, 
"৩1 হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী | 
ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত নিয়োগী মহাশয় ৮০০০০০০০০০৪ 
পূর্বে বহুদিন পরিষদের সদন্ত ছিলেন। 


অধিবেশনাদি 
আলোচ্য বর্ষে নিযনলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হয়, 
(ক) যট্ত্রিংশ বাঁধিক অধিবেশন ১ 
(খ) মানিক অধিবেশন রঃ 
(গ) কযা ৪ 
(ঘ) বিশেষ অধিবেশন শে 


মোট--২৪ টি 


(ক) ট্ত্রিংশ বাৰ্ষিক অধিবেশন 


৩২এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার। সভাপতি--মহাঁমহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রদাদ শান্তী 
সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠের পর ৮ যোগীন্দ্রনাথ বস্থ এবং ৮কাঁলী প্রসন্ন ঘোষ 
মহাশয়দ্বয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৎপর আগামী বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্বাচন ও কার্য্যনির্বাহক- 
সমিতির সভ্য-নির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয় এবং পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত ও 
গৃহীত হয়। তংপরে বার্ষিক আয়-বায়-বিবরণ গৃহীত হয় ও আগামী বর্ষে আনুমানিক 
আয়-ব্যয়ের তালিকা বিজ্ঞাপিত হয়। পরে একজন সহায়ক-দদস্ত ও কতিপয় সাধারণ-সদস্ত' 
নির্বাচন হন। 

{খ) মাসিক অধিবেশন 

১। প্রথম মানি, অন্বিতেস্পনন_৭ই আষাঢ় রবিবার । - সভাপতি-_ 
ডক্টর বনওয়ারিলাল চৌধুরী ! মির বিন সিটি দত্ত ডি এসসি মহাশয়ের 
লিখিত ‘জৈন সাহিত্যে নাম-নংখ্যা” 

২। ন্্রিভীন্ত্ উন আবিবেশল-২১৫ আষাঢ় রবিবার । ree 


[সোংবৎসরিক কাধ্য-বিবরণ - ৫ 


ডক্টর বনওয়ারিলাল চৌধুরী। প্রবন্ধ-শ্ীযুক্ত পূরণটাদ সামস্থখা মহাঁশয়-লিখিত “জৈন 
শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি” | রি 
৩। তৃতীস্ত্র মানিক অনিতিবশ্পন--৭ই ভাদ্র রবিবার। সভাপতি-_ 


- শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবন্ধ-_শ্রীযুক্ত হরেকুব মুখোপাধ্যায় সাঁহিত্যরত্র RTT 


““চণ্ডীদাস ও বিদ্তাপতির মিলন” । 

৪। চতুৰ্থ মাসিক অল্বিব্বেশনন_-এঁ দিন। সভাপতির, প্রবন্ধ 
ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্‌-সি মহাশয়-লিখিত “অঙ্কানাং বামতে| গতিঃ” 

৫1 পঞ্চম মাসিক অন্বিতেল্শনন--১৭ই ভাদ্র রবিবার । তন 
শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বন্থু এম এ। প্রবন্ধ-_অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ. এম এ, 
বি এল, ভি লিটু মহাশয়-লিখিত “বাঙ্গাল! ও তাহার সহোদরা ভাষার বর্তমান কালের উত্তম 
পুরুষ” । 

৬। ষ্ঠ মাঁন্নিক্ত অপিহেস্ণমম-_২৮এ অগ্রহায়ণ রবিবার । সভাপতি-_ 
যুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবন্ধ_শীযুক্ত হরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব মহাশয়-লিখিত 
'রামগোপাল দাসের শ্রীশ্রীরাধাকষ্ণরসকল্পবন্লী"”। 

৭। সপ্তম লিক অন্বিহেস্পন--১৯এ পৌষ রবিবার । সভাপতি-_ 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিষ্তাভৃষণ। প্রবন্ধ--(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রগ্রন সেন 
কাব্যতীর্ঘ এম এ মহাশয়-লিখিত “কৌলমার্থ বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি” এবং (খ) শ্রীধুক্ক 
কুঞ্জগোবিন। গোস্বামী এম এ মহাশয়-লিখিত “শীহট্র জেলার গ্রাম্যশব সংগ্রহ” । 

৮। অষ্ট মালিকক অন্বিতেষ্পণন--২৫এ মাঘ রবিবার। সভাপ্তি-_ 
শ্রীযুক্ত হীরেজ্রনাথ দত্ত। প্রবন্ধ-_শ্ীযুক্ত সুকুমার দেন এম এ মহাশয়-লিখিত “'ব্রজবুলি” । 

৯। শ্ৰম মালিক অন্বিন্বেস্পন্ন-_১৭ই ফান্তুন রবিবাব। সভাপতি_- * 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবন্ধ-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম এ এবং কবিরাজ 
প্ীুক্ত বসন্তকুমার রায় মহাশয়-লিখিত “ভারতীয় প্রাচীন মাহিত্যে প্রাণীর কথা” । 

১০] দশম মালিক অন্িন্বেশনন-_১৫ই চৈত্র রবিবার । সভাপতি-_ 
অধ্যাপক শ্রীধুক্ত বনমালি বেদাস্ততীর্থ এম এ। প্রবন্ধ_-( ক) মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়-লিখিত “কাশীনাথ বিদ্তানিবাস”, (খ-) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ 
বন্ধ প্রাচ্যবিস্তামহার্ণৰ মহাশয়-লিখিত “বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়” এবং (গ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্ঘ এম এ মহাঁশয়-লিখিত “বিস্বোৎসাহী শতুচন্ত্র”। 


(গু) বা্ধিক-স্বতি-উৎদব 


১। আচাৰ্য্য রামেন্্রসন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বাধিক- ডি বিশেষ 
অধিবেশন_-২৩এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। সভাপভি-_রায় শ্রীযুক্ত 'জলধর সেন বাহাছর। অধ্যাপক 


৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [তপ বের 


শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশগুপধ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বনু, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক; 
শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র দে উদ্ভটসাগর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ- 
মোহন বক্স, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার ও সভাপতি মহাশয় 
স্বগীর ব্রিবেদী মহাশয়ের জীবনী ও কাধ্য আলোচন! করেন। 

২। মাইকেল মধুক্দন দত্ত মহাশয়ের বাঁধিক স্থৃতি-পূ্জা। প্রাতে-_গোরস্থানে রায় 
শ্রীযুক্ত জলধর দেন বাহাঁছরের নেতৃত্বে কবির উদ্দেশে প্রার্থনা হয়। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ 
মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মোম, শ্রীযুক্ত অমবনাথ দত্ত, অধ্যাপক 
ডক্টর শ্রীযুক্ত এইচ ডব্লিউ বি মরেনে! ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় মহাশয়গণ প্রার্থনায় যোগদান 
করেন। অপরাহ্ণে পরিষদ মন্দিরে বিশেষ অধিবেশন হর। ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশস্ত 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন! শুবুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত পূর্ণচজ্জ দে উদ্ভটমাগর, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীষুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত 
কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শচীন্রকষ্ণ দেব, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্ত, শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ গুপ্ত, 
পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যারী, শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম, ডক্টর বনওয়ারিলাল চৌধুরী এবং 
সভাপতি মহাশয় কবিতা পাঠ, আবৃতি ও বক্তৃতাদি করেন। 

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বাধিক স্বভি-পুজা উপলক্ষে বিশেষ অধি- 
বেশন-.১৯এ চৈত্র বৃহম্পতিবার। সভাপতি--ভীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত । রায় শ্রীযুক্ত 
খগেন্ত্রনাথ মিত্র বাহাছুর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত, এবং 
সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় মুস্তফী মহশিন্নের বিষয়ে আলোচনা করেন। 

৪ বক্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যার মহাশয়ের বার্ষিক স্বতি-পূজা উপলক্ষে বিশেষ 
অধিবেশন-_২৬এ'চৈত্র বৃহস্পতিবার . সভাপতি-__রায় শ্রীযুক্ত জলধর মেন বাহাদুর । শ্রীযুক্ত 

* প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত! নিস্তারিণী দেবী মহাশয়! কবিতা! 
পাঠ করেন, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় গান করেন, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত 
কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ, শ্রীবুক্ত বতীন্্রনাথ -বস্থ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, শ্রীযুক্ত 
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত. মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও 
সভাপতি মহাশয় বক্তৃত৷ করেন এবং শ্রীযুক্ত দেবেস্বর মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দরনাথ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ঘয আবৃত্তি করেন । 


(ঘ) বিশেষ অধিবেশন 


১। প্রথম ন্বিশৈন্ব অশ্রিত্বম্পণম--১০ই আষাঢ় বুধবার ! সভাপতি-_রায় 
শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাছুর। আলেচ্য বিষয়-_( ক) কবি সত্যেক্রনাথ দত্ত ও (খ) মণিলাল 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা। শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত সরকার মহাশয় সতোন্্রনাথের রচিত 
এবং শ্রীযুক্ত পঞ্ণ কুমার মল্লিক মহাশয় মণিলালের রচিত গান গাহেন এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্র 


সাংবৎসরিক] কাধ্য-বিবরণ ৭ 


বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সত্যেন্্রনাথের বিষয়ে এবং শ্রীযুক্ত দৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাঁশয় 

মণিলালের বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত ণিশিরকুমার ভাদুড়ী, কবি শ্রীযুক্ত নজরুল 

ইসলাম, শ্রীষুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী, ডক্টর বনওয়ারিলাল চৌধুরী এবং সভাপতি মহাশয় 

আবৃত্তি ও বন্তৃতাদি করেন। নত্যেন্্রনাণের চিত্রের ব্যয় বহনের জন্ত “ললিত কলা-সংদদকে ! 
ও মণিলালের “চিত্র দানের জন্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাছুড়ী মহাশয়কে ধন্তবাদ দেওয়া 

হ্য়। | 

২। দ্ৰিভীক্ণ হিশ্পে অশ্রিব্বেশন--২১এ আধাড় রবিবার । সভা- 
পতি-_ডক্টর বনওয়ারিলাল চৌধুরী | এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীনোহন 
সান্তাল এম এ মহাশয় “নূরদাস” বিষয়ে তাহার পঞ্চম প্রবন্ধ পাঠ করেন। . 

৩। ভুূতাীহ্ল বিশেস্ব অশ্বিব্বেশন্ন--২৮এ আষাঢ় রবিবার । সভাপতি 
--স্তর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। আলোচ্য বিষয়--৮রাখালদ্বাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পবলোকগমনে শোক-প্রকাশ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় কবিতা পাঠ কবেন এবং রায় শ্রীযুক্ত 
রমা প্রসাদ চন্দ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডক্টর শ্রীযুক্ত 
উপেন্ত্রনাথ ঘোষাল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত পূরণচাদ নাহার, শ্রীযুক্ত স্ুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হারাণচন্ত্র চাকলাদার, শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্ধ 
এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন এবং শোক ও স্থৃতি-রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

৪1 চতুৰ্থ হিস্ণে অনিন্বেশন্ন--৬ই ভাদ্র রবিবার আঁলোচট 
বিষয়-_রায় চুণীলাল বসু বাহাহুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ । সভাপতি--গ্রীযুক্ত 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত । শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় এক কবিতা পাঠ করেন ও শ্রীযুক্ত 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ কবেন। শ্রীযুক্ত যতীক্দ্নাথ বসু, ডক্‌টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন * 
নিয়োগী, শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত 
মন্মথমোহন বন্থ এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা কবেন,- শোক ও শ্মতি-রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত 
হ্য়। 2 

৫। পাৰ্্চম্‌ হিশ্পেক্স অপ্রিিস্গনন--২৮এ ভাত্র রবিবার । স্ভাপতি_- 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভৃষণ মহাশব “লক্ষী” বিষযে 
বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক -ল্যাপ্টার্ণের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শনারা বক্তব্য বিষয় ব্যাখা! 
করেন। £ | 
৬। ন্বষ্ঠট শ্ৰিশেন্ব অঞ্ৰিব্বেশ'ন--২৮এ অগ্রহায়ণ শনিবার । সভাপতি - 
পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। এই অধিবেশনে পণ্ডিত যু হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ 
মহাশয় “যুধিঠিরের সময়” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। : টু 

৭। সপ্তম বিত্পেন্স অঞ্িব্বেশ'ন--২৪এ মাঘ শনিবাব। সভাপতি _ 


৮ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের [*ঃশ বত 


শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত। এই অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্তর 
মহাশয়ের "চিরঞ্জীব শর্মা নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়। 

৮। অষ্টম হিস্পেম্ন অন্বিন্বেপ্পণন--১৪ই চৈত্র শনিবার। সভাপতি_ 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুৰ্গাচরণ সাচ্থ্যতীর্থ। এই অধিবেশনে পণ্ডিত শশধর তর্ক- 
চুড়ামণি মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় এবং রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন 
সিংহ বাহাছুর তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়- 
কুমার শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ বনু, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সাঙ্যতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
মোক্ষাদাচরণ সামাধ্যারী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, প্রযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, 
জীুক্ত রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। চিত্রদানের জন্ঠ রায় শ্রীযুক্ত 
যতীম্্রমোহন সিংহ বাহাছুর, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি 

মহোদয়গণকে ধন্তবাদ দেওয়া হয়। 

| ৯। নব্বম বিশে অহিব্বেশন্---১৯এ চৈত্র বৃহস্পতিবার। সভাপতি 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত । আলোচ্য বিষয়-_অন্ভতম সহকারী মভাপতি ডক্টর বনওয়ারিলাল 
চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ । শ্রীযুক্ত একেন্্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের লিখিত 
প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত কুমারক্কষণ দত্ত, শীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ 
মিত্র বাহাদুর, ডাক্তার শ্রীযুক্ত দরসীলাল দরকার, শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ এবং সভাপতি মহাশয় 
বক্তৃতা করেন ও শ্রীযুক্ত কুমারকৃ্চ দত্ত মহাশয় স্বগাঁয় চৌধুরী মহাশয়ের একখানি চিত্র 
দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন। 


কার্যালয় 


আলোচ্য বর্ষে নিমোক্ত সদন্গণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, 
সভাপতি- শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল্‌, এটী। 
সহকারী সভাপতিগণ-_মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, 
ডি লিট, দি আই ই, 

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিস্তা-মহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি, 
ডাক্তার স্তর শীযুক্ত দেবপ্রদাদ সর্বাধিকারী এম এ, এল এল ডি, সি আই ই, 
ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর এম এ, এম ডি, পি-এচ ডি, 
ডক্টর স্তর শ্রীযুক্ত প্রফুলপচন্্র রায় পি-এইচ ডি, ডি এদ-সি, সি আই ই, 
র্গীয় ডক্টর বনওয়ারিলাঁল চৌধুরী ডি এস্‌-সি ( এডিন ), এফ আর এস্‌ ই, 
মহামহোপাধ্যায় পত্তিত জীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, 
- স্বৰ্গীয় সতীশচন্দ্র রায় এম এ । 

সম্পা্ক--জীযুক্ত যতীন্দরনাথ বস এম এ, এম এল সি; 


স্সাংযংসরিক] - কার্যবিবরণী ৯ 
সহকারী সম্পাদকগণ _শ্রীযুজ.কিরণচন্্র দত্ত এম আর-এ এস, 


শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ, 
১. শ্রীযুজ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ। 

পত্রিকাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিটু । 
চিত্রশালাধ্যক্ষ-_ শ্ীযুক্ত.অন্তিত ঘোষ এম এ, এডভোকেট । 
গ্স্থাধ্যক্ষ-_- ‘অধ্যাপক ডক্টর শ্রীবুক্ত নুকুমাররঞ্চন দাশ এম এ, পি-এইচ ভি 
"কোষাধাক্ষ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্র। - 
ছাত্রাধ্যক্ষ--  - অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র রায় এম এ। 
আর-বায় পরীক্ষক-_ শ্রীযুক্ত উপেন্্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, 

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ ৷ 


সহকারী সভাপতিগণের মধ্যে ফান্তুন মাসে ডক্টর বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় এবং 
স্বর্তমান বর্ষের ধ্যৈষ্ঠ মাসে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। 

গত পুজার পর সম্পাদককে লগুনে রাউণ্ড, টেবল্‌ কন্ফারেন্সে প্রতিনিধিত্ব 
করিতে ৩.মান লগ্নে বাস করিতে হইয়াছিল । এই. কয় মাস সহকারী মম্পাদকগণ সম্পাদকের 
কাধ্য পরিচালন করিয়াছিলেন। 

সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে যুক্ত হেমচন্দ খোষ মহাশয়ের. উপর কার্যালয় সংক্রান্ত, 
শ্ীযুক্ত কিরপচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর হিসাব সংক্রান্ত ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্্র ঘোষ মহাশয়ের 
উপর আয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্ধ্ভার স্তস্ত ছিল। -এতঘ্যতীত শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর উপর 
চিত্রশালার প্রাচীর প্রভৃতি এবং চিত্রশালার ও পুথিশালার আলমারী প্রভৃতি নির্মাণের এবং 
ছাপাখান! সংক্রান্ত .কার্য্যের ভার গ্তস্ত-ছিল। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় মাসিক 
ও বিশেষ অধিবেশনাদি পরিচালন করিতেন। এতদ্বাতীত পরিষদের. শাখাগুলির সহিত পত্র 
ব্যবহার করা এবং সাহিত্যিক ও প্রতিহাসিক বিষয়ে কেহ কোন অহুন্ধান করিলে, সেই সমস্ত 
'অন্থন্ধানের যথোচিত উত্তর দেওয়ার তার শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবুর উপর স্তস্ত ছিল। " 

শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয়ঘ্ব় আয়-ন্- 
" পরীক্ষক ছিবেন। তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম ও-অধ্যবদায়ের সহিত পরিষদের যাবতীয় হিন্াব 
পুআ্খামুপুজ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন -. 

. শ্রীযুক্ত মৃগা্ধনাথ রায়, শ্রীযুক্ত মতীশচন্্র বন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেচশন্্র ভট্টাচার্য্য এহ এ 
এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এম এ মহাশয় ভোট-পরীক্ষক ছিলেন। তাহার 
মধ্যে প্রথমোক্ত তিনজন কার্যযনির্বাহক-দমিতির সভ্যপদপ্রার্ধিগণের নির্বাচন-পত্র পরিক্ষা 
করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দক্ষিণাবাবু অনুস্বতাবশতঃ এই কাধ্যে যোগদান করিতে পারেন 
ন্নাই। ভোট-পরীক্ষকগণের নিকট, পরিষৎ ক্কতজ্ঞতা, জ্ঞাপন করিতেছেন । 

২ 


১০ বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩1শ বর্ষের 
কার্ধ্যনির্ববাহক-সমিতি 
(ক) মৃল-পরিষদের প্রতিনিধি নৃভ্যগণ 


১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিস্তাভূষণ ; ২1 , . স্বীয় রায় চুমীলাল ধু বাহাদুর 
রসায়নাচারধ্য সি: আই ই, আই এম্‌ ও, এম্‌ বি, এফ সি এম্‌ ; পরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্্র 
দাশগুগড এম এ, এফ জি এদ $-৩। রায় শীযুক্ত থগেন্্রনাথ মিত্র বাহাছির এম এ ; ৪। কুমার 
শীযুক্ক শরৎকুমার রায়-এম এ, এম এল দি). ৫। :ডাক্তার শ্রীযুক্ত. ' একেন্্রনাথ ঘোষ এম ডি, 
এম এস্‌-সি, এফ জেড এস্‌ ; ৬। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ভি ;. 
৭1 অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্ত্র এম এ; ৮। অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্বনিধি এম এ) ৯। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ )-১০। কবিশেখর শ্রীযুক্ত. | 
নগেন্্রনাথ মোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার ; ১১। অধ্যক্ষ শীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, 
বি এল ; ১২। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ. রায় বাহাতুর এম এল সি) '১৩। অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্ল্লভ ; ১৪1. শীযুক্ত প্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, এফ দি এম. 
(লণ্ডন) ; ১৫.। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি.এ, এটর্ি ; ১৬ । জরীধুক্ত নরেন্দ্র দেব ; ১৭ । 
অধ্যাপক,. শীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্‌-সি ; ১৮1. অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত 
অমরেশ্বর ঠাকুর এম এ, পি-এইচ ডি) ১৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন ,আযুর্কেদ-শান্দী 
ভিষগ্রত্ধ এল এ এম এস ; ২৭:।- অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়র্ন সেন কাব্যতীর্থ এম এ ; 

(খ.) -শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি সৃভ্যগণ এ ০,777. - 

১। শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রন্দ্র রায়চৌধুরী ) ২1 অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় 
এম এ ১-৩। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়) ৪। "শ্রীযুক্ত মনীধিনাথ- বসু ' সরস্বতী 
এম এ, বিএলড ৫1 অধ্যাপক শু ইক যোৰ লে ৬ উজ সা 
যতীন্রনাথ মৈত্র এম বি। AE 5 

আলোচ্য বর্ষে কাঁধ্যনির্বাহক-সমিতির ১ সাধারণ অধিবেশন" হয় এবং দুইবার 
নথি পাঠাইয়া সমিতির সভ্যগণের মত লইয়া কাধ্য করা 'হয়। এই সকল অধিবেশনে 
গৃহীত প্রপ্তাবাহসারে নিন্নণিখিত বিশেষ কাধ্যগুলি সম্পাদিত হইয়াছিল। ডি? 

'১। “দেশে নানারূপ অশান্তির জন্তু পি পানর (উই ভা! lis 
উৎসবের আয়োজন স্থগিত রখি। ০০০ 5 

২(ক):স্তর' শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ' Ea মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে. 
এবং (খ) ' ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্ৰ রায়" "মহাশয়" Ds মেয়র নির্বাচিত” হওয়াতে. 
পরিষদের আনন্দ প্রকাশের পত্র প্রেরণ? ই ভিডি A 

৩1: কলিকাতা" বিশ্ববিভালয়ের (ক )' কল জাগার নব উন 
বতীন্্রনাথ বক্স, (খ) গিরিশচন্দ্র 'ঘোষ ' নেকচারনি্বাচন-সমিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 


সাঁংবত্সর্কি] কার্যবিবরণী . ১: ১১ 


মদ্মধমোহন বন্থু এবং (গ) গ্ারিসপাকপাভিতে অধাপকু শ্রীযুক্ত হেমচন্্র দাশগুপ্ত 
মহাশয়কে.প্রিষদের প্রতিনিধি. নির্বাচন . ২ : ' 

৪। পাটনায় ওরিয়াণ্টাল কন্ফারেন্দে, ER শাখা- ভি নি আনন 

গরন্থাগার-পরিষদের বাঁধিক অধিবেশনে এবং হিন্দী-সাহিত্য-সন্মিলনের বিংশ. বার্ষিক অধিবেশনে 
পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরণ ।7. - 7 -- 

৫। বেঙ্গল লেজিস্লেটিব- কাচা: নয হু টিন রায় মহাশয়ের 
উপস্থাপিত “বেঙ্গল লোকাল সেল্ফ গবর্ণমেন্ট ( এমেগুমেন্ট ) বিল ১৯৩১” ( ডিষ্্রী্ট বোর্ডের 
কর্তৃত্বাধীন এলাকা মধ্যে -অবস্থিত--পুস্তকাগার ও পাঠাগার উক্ত বোর্ড কর্তৃক সাহায্যদানের 
প্রস্তাবু ) বন্ধে পরিষদের সন্মতি জ্ঞাপন 1 - I 

..৬। -পরিষদের -পুথিশালায় রক্ষিত- সংস্কৃত- তি, তালিকা বিষয়াঙ্ুদারে এবং 
বর্ণানুক্রমিক সাজাই প্রকাশ করণ। 

৭। বীরতৃম-নাহুরে - চণ্ডীদাসের..ভিটা খনন করিয়া কোন প্রতিহাসিক নিদর্শন অণ্বা 
‘চণ্ডীদাস ধন্বন্ধে কোন জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া যায় কি-না, তাঙ্কা- দেখিবার অন্ত. ভারত, গবর্ণমেণ্টের 
প্রত্ব“্তত্ব বিভাগকে অনুরোধ. পত্র প্রেরণ । .- -২.- - 

৮) কর্মচারিগণেক্ প্রভিডেও ফণ্ড সংক্রান্ত নিয়মাবলীর দার আলোচনা । . 

৯) সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দিরের সম্মুখস্থ হোগলকুড়িয়া গলি নামক সাধারণ রাস্তার নাম 
“সাহিত্য পরিষৎ স্্ীট*-এ পরিবর্তিত করায় 'কলিকাত। 'কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন । 

. ৯,১০। পরিষদের -হিাব-রক্ষর ৬ সূর্যধ্যকুমার পাল মহাশয়ের দুঃস্থা পরিবারকে ২০ 
মাসের জন্ত মাসিক, ১০-«- হিণাবে প্লাহাষ্যদানের প্রস্তাব গ্রহণ এবং ুর্ধ্যবাবু যে ১০০ 
হাওলাত লইয়াছিলেন, তাহাও উক্ত পরিবারের নামে খরচ লেখার গ্রস্তাব-গ্রহণ। 

১১। নিম্নলিখিত নূতন শাখা-দমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে,_( ক ) আয়-ব্যয়-পরীক্ষকের 
মন্তব্য আলাচনা-দমিতি, €ে) পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উৎমব-সমিতি, (গ) পুস্তকাধার নির্মাণ সমিতি, 
(ঘ) ছাপাখানা স্থাপন-সমিতি/. (ও) -কবিকষ্কন চণ্ডীর পুথি পরিদর্শন-সমিতি, (চ) পরিধদ্‌ 
অন্দির পরীক্ষা-দমিতি, (ছ) গুরুদাম চট্টোপাধ্যায় স্থৃতি-চিত্র নির্ববাচন-দমিতি, এবং (জে) 
বার্ষিক কার্যবিবরণ পরিদর্শন-সৃমিতি |. . 

দমিতিগুলির সভ্যতালিকা পরিশিষ্ট দেওয়া হইল। 


সাহিতযইতিহাসর্শনবিজ্ান্াখা 
অধিবেশন-সংখ্যা--( ক) দাহিত্য-শাখা ১১ 

, €খ): ইতিহাস-শাখা - * ৩ 

২ (গ) দর্শন-শাখ! চট ৩ 


(ঘ)--বিজ্ঞান-শাখা - €& 


১২ বজীয়-সাহিত্য-পরিষদের [০৭শ বর্ণের 
সভাপতি | 
(ক) সাহিত্য-শাখ!--মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শীযুক্ত হরপ্রাদ শান্তী এম এ, ডি লিট, 
নি আই ই, 
(খ) ইতিহাস-শীখা-_শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল, 
(গ) দৰ্শন-শাখা-- মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দর্মাচরণ সাংখ্যতীর্থ, 
(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা--ডক্টর শ্রীযুক্ত সহায়রাম বন্থ এম এ, পি-এইচ ডি। 
আহ্বানকারী-__ 
(ক.) দাহিত্য-শীখা--অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার, চট্টোপাধ্যায় এম এ। তিনি: 
রাজদাহী গমন করায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রপ্ন সেন কাব্যতীর্থ এম এ। 
(খ) ইতিহাস-শাখা--অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ ঘোষাল এম এ» 
পি-এইচ ডি। 
(গ) 'র্শন-শাখা-_-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারগ্রন শাস্ত্রী এম এ। 
(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা-_-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্্র ভট্টাচার্য্য এম এ! 
দর্শন-শাখায় স্থির হইয়াছে যে, ৬ নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত অস্মাপ্ত “নীতি, 
বিজ্ঞান” সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
আলোচ্যবর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সপ্তত্রিংশ ভাগের চারি সংখ্যা প্রকাশিত 
হইয়াছে। শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুণির ও লেখকের নাম নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল, 
(ক) প্ৰাচীন সাহিত্য 
১। কাশীনাথ বিস্তানিবাস_মহামহোপাধ্যায় ডক্টর জীযুক্ত হরপ্রদাদ শাস্ত্রী এম এ,. 
'_ ভি লিট, সি আই ই, 
২। কৌলমার্গ বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি--শীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ. 
৩। চণ্তীদাস ও বিদ্তাপতির মিলন-_শ্রীযুক্ত হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব, 
৪1 চণ্ডীদান ও বিস্কাপতির মিলন ( আলোচনা )--৮ সতীশচন্দ্র রায় এম এ, 
€। এ সম্বন্ধে শীযুক্ত হরেরুষ্ণবাবুর মস্তব্য, 
৬। চিরঞ্জীব শর্ম্ম--মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, 
সি আই ই, 
৭। “চিরঞ্জীব শর্মা, আলোচনা--শীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৮। বিদ্যোৎসাহী শভূচন্্র শরীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন দেন কাব্যতীর্থ এম এ, 
৯। ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা- শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ, 


সাংবতসরিক] ” কার্যবিবরণী ১৩ 
-+-১০। ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা কবিরাজ শ্রীযুক্ত বন্তকুমার রায়, 
১১। শ্রীঞীরাধাক্ষ্ণরসকল্পবন্লী-_শরীযুক্ত হরেক মুখোপাধ্যায় মাহিত্যরতব b 
" (খ) গ্রাম্য সাহিত্য" | 
১। জীহট্ট জেলার গ্রামাশব- সংগ্রহ কু্গোবিন্দ গোস্বামী এম এ। 
(গ) ভ্াম্বাভক্ত্ব | 
১। বাঙ্গালা ও তাহার সহোদর! 2 
| মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম এ, বি এল, ডি লিট, 
॥ ২। প্র সম্বন্ধে মন্তব্য-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি লিট। 
৩। অনবুলি-_্যাপক রুমার দেন এম এ! 
7 (ঘ) ইভিহাসল- - রর 
১ আলাউদ্দীন দেন শাহের ছুসমস্জিদ_ভোরণনিপি- যুক্ত অজিত ঘোষ এন এ, 
২। বীপান-_জীযুক্ত মতীশচন্ত্র আঢ্য, ' 
৩। - বিভিন্ন বৌদ্ধসমপ্রদায়--রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বসু প্রা্চ্যবিস্তামহার্ণব, 
৪। লক্ষ্মণমেনের নবাবিদ্কৃত তা্রশামন---শীযুক্ত রনেশ বসু এম এ। 
(ও) ন্িভ্ন্তান- 
-১। অঙ্কানাং বামতো! গতিঃ__ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি, 
২। জৈন সাহিত্যে নাম-সং্যা__ 
৩। জ্যামিতি শাস্ত্রের হিন্ুনাম ও তাহার প্রসার 
8) নাম-সংখ্যা- 
(চ) বিব্িত্- 
_ ১। সভাপতির অভিভাষণ__সহাসহোপাধ্যার ডক্টর জীযুজ। হরগ্রদাদ শাস্ত্রী এম এ 
ডি লিট, দিআই ই। 
এই চারি সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকায় ২৪২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্যাতীত (ক) 
যট্ত্রিংশু বাধিক কার্ধ্য-বিবরণ ৫৪ পৃষ্ঠা, মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ, (খ্) 
১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৬৬ পৃষ্ঠা, গে) ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ৫৪ পৃষ্ঠা এবং (ঘ) ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৩২ পৃষ্ঠা 
মুদ্রিত হইয়া পত্রিকার ১ম, ২য় ও ওয় সংখ্যার সহিত প্রকাশিত ইইয়াছে। ছাপাখানা-নমিতির 
পরিচালনে ০:৮৮: | 


LC ভু -_ গুন্থপ্রকাশ . 


SA AGT পা 
(ক) “সিদ্ধাস্তশতক-: সিদ্ধান্ত মতে 'প্জিকা। গপনাকার্য্যের সুবিধার অন্ত; এই 


১৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩৭শ বর্ধের 


সিদ্ধান্তশতক সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সিদ্ধান্তশতকের বঙ্রভাষায় বিবৃতি, ও ৪৯ট 
কোষ্ঠক দেওয়া হইয়াছে। বেক্কটেশ বাপুত্রী কেতকরের ও লেভেরিয়ার দাহেবের নারণিই 
প্রধানতঃ অবলম্বিত হইয়াছে। গ্রন্থের দম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম এ। এই গ্রন্থ 
মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে ৮০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। 

(খ) রূপনারারণ ঘোষেব ছুর্গামদণ-_সম্পাদিকা শ্রীমতী সেহলতা রায় চৌধুরী এম এ। 

(গ) চস্তীদাসের শ্রীকষ্ষবীর্তন ( নব-সংস্করণ )__ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন 
রায় বিদ্বঘন্নভ। 

পুর্ব পূর্ব বসবে গৃহীত মস্তব্য অনুসারে নিম্নলিখিত গ্ররন্থগুলির মুদ্রণ কার্য এইরূপ 
হইয়াছে, 

(ক) শীনীপদকল্তরু ৫ম খও-_.আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইল ৷ পুর্ব বৎসরে 
এই থণ্ডেব ৩১২ পৃষ্ঠায় পদহ্ুচী, পদকর্তৃ-স্ুচী ও সম্পাদকের ভূমিকা! ছাপা হইয়াছিল । আলোচ্য 
বর্ষে ১১২ পৃষ্ঠায় শব্দ-সুচী এবং ১১ পৃষ্ঠায় গ্রস্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তত্প্রকাশিত ও 
সম্পাদিত পুস্তকাবলীর পরিচয় ছাপা হইল। ছুঃখের বিষয়, গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই গ্রন্থ-দম্পাদক 
সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। 

(খ) মধূর-ভক্টের শুধর্মসুরাণ_-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ 
মহাশয়ের সম্পাদনে এই গ্রন্থ আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের মূল ১৫২ পৃষ্ঠা, ভূমিকা 
৪৮ পৃঃ, পরিশিষ্ট ১৬ পৃঃ, এবং শব্দ ও বিষঃস্থচী ৮ পৃষ্ঠা, মোট ২২৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। 
লালগোলার মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়.বাহাদুরের স্থাপিত লাঁলগোনা গ্রন্থ- 
প্রকাশ তহবিল হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। | 

(গ) কালিকামগ্গল__ব্লরাম চক্রবর্তী কবিশেখর-রচিত এই গ্রন্থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়েব.সম্পাদনে প্রকাশিত হইল । গ্রন্থের মূল ১৮০ 
পৃষ্ঠা, মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখবন্ধ, সম্পাদকের ভূমিকা, 
বিষয় ও শব্দস্কটী ৫৬ পৃষ্ঠা; মোট ২৩৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শ্ষে হইয়াছে। লালগোলা! গ্রন্থপ্রকাশ- 
তহবিল হইতে এই গ্রন্থ মুদ্রিত-হইল। 

(ঘ) হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা -আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ৩৫ ফর্ম্মীয় 
(২৮০ পৃষ্ঠায়) শেষ হইল । এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে । ডক্টর শ্রীযুক্ত 
নরেন্দ্রনাথ লাহ! এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় এই গ্রন্থ সম্পাদন 
করিয়াছেন। এই গ্রন্থ মুদ্রণের কার্ধ্য হরপ্রসাদ-বর্ধাপন-নমিতির দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। 

(ঙ$) অনাদিমজল-_রামদাদ আদক-রচিত এই ধর্ম্মপুদ্ার গ্রন্থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
বমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ নহাশয়ের সম্পাদকতায় মুদ্রিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে মূল 
গ্রহেক্ন ২০৮ পৃষ্ঠা ছাপা হুইয়াছে। 

(চ) গৌরপদতরঙ্গিণী-আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের সুল পদসংগ্রহ ৩৪৪ পৃষ্ঠায় শেষ 


সাংবৎ্সরিক] . .:.: কার্ধ্যবিবরদী ১৫ 
হইয়াছে। এক্ষণে ভূমিকা শব্বহুটী প্রভৃতি মুদ্রণের ব্যবস্থা হইতেছে। এই গ্রন্-সম্পাদনের 
ভার শীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের উপর অগিত হইয়াছে।- 

: লগল্পিত অন্তান্ত গ্ৰন্থগুলির মধ্যে '(ছ ) মহাযান বৌ ইজি (জ).প্রচীন 
বঙ্গসাহিত্যকোয, (ঝ) চণ্ীদাষের' পদাবলী, (ঞ) রামচরিত্র, (ট)' প্রাদেশিক 'শব্দ- 
সংগ্রহ এবং (5) সংস্কৃত পুথির তালিকা--এই- ছয়খান্রি পাওুলিপি প্রস্তুত হইতেছে। (ড) 
কোচবিহারের ইতিহাস সম্ভবতঃ কোচবিহার রাজ-সরকার হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
এতঘ্যতীত (ঢ) বাঙাল! প্রাচীন পুধির ২০৯ থানির- বিবরণের পাঙুলিপি প্রস্তত হইয়া 
রহিয়াছে। - 

. ছাপাখানা-সমিতির তত্বাবধানে গ্রন্থ প্রকাশের কাৰ্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। আলোচ্য 
বর্ষে এই দমিত্তির পাঁচটি অধিবেশন হইয়াছিল। ছাপার কার্যে বিশৃঙ্খল! হইতেছে বলয়া 
ছাপাখানা- -নুমিতি নিম ছাপাখানা স্থাপনের প্রস্তাব আলোচনা করিতেছেন J 


2 ্ ৮ গ্রন্থাগার 5 022 

আলোচ্য -বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব: পূর্ব 'বর্ষের 'গ্তায় ' গ্রন্থাগারের পুত্ক- 
পঞ্রিকাদি খরিদ -করিবার জন্য -বার্ধিক .৬৫০ টাক! সাহায্য করিয়াছেন। করপোরেশনর 
সর্তামুদারে পুস্তকাদি খরিদ কর! হইয়াছে এবং তাহার আয় বিবরণ ও মুদ্রিত কারধ্যবিবরণ - 
যথারীতি করপোরেশনে উপস্থাপিত কর! হইয়াছে। এই ওয়ার্ডের অন্তুতম' সুযোগ্য কাউন্সিলার 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির স্ভ্য-ছিলেন। 

আলোচ্য বর্ষের শেষে গ্রন্থাগারে ১৯১৪ খানি পুস্তক সংগৃহীত হুইয়াছে। ভন্বধ্যে 


১:৮৮ খানি উপহারদ্বরূপ পাওয়া! গিয়াছে এবং ৮২৬ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। ইহার 
মধ্যে পুস্তাকাকারে বাঁধান ২৭১৭ খানি মাসিক পত্রিকা আছে। ৭৯০ 


বর্ধারন্তে নিম্নোক্ত সংখ্যক পুস্তক ছিল, টি উকি 
(ক) পরিষদের ক্রীত ও সংগৃহীত ২ ৪521 8৮৮২৯ 
(খ) বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার - ১:3 ৩৫৪৬ 
(গ) সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত গ্রন্থাগার --_ ২ - ২২৬০ 
(ঘ) রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগার ৭৩২ 
:(ড) সাহিত্যন্সভার গ্রন্থাগার ce pF টি ২৫৪০ ২ 
(৮), নারায়ণচন্্র মৈত্র প্রদত্ত , ২৪৪৭ 


(ছে) মত্যচরণ মিত্র প্রদত্ত অন্নপূর্ণা ্থৃতি পুস্তকাগার ৯১৭ 
“7 (জ) বা দি বহার "us 


KE: K পু , ১২৪৩৫ 
* বৰ্ষশেষে সর্বদমৈত পুস্তকঈদংখ্যা এইরূপ দীড়াইয়ছে. -* ্ 
২০" ২০ (ক) -গত বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত সংগৃহীত - “স ৩২০৩৫ 


:2(খ) “বর্তমানবর্ষে কীত ১৪:উপহারন্বর্ প্রাপ্ত ' ১১৯১৪ 
(গ) EE 7৫২৭ - 


v পে কৃ" শত এল - er 
D 
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১৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩৭ বর্ষের 
আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে পরিষদের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও হিতাকাজ্সী স্বর্গীয় রাজা 
বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাহুরের সুযোগ্য পুত্রগণ স্বর্গীয় রাজা বাহাছরেব স্থৃতির উদ্দেপ্তে তাহার 
মূল্যবান্‌ লাইব্রেরীর ৭৬৪ খানি ইংরেন্দী পুস্তক দান করিয়াছেন। এই পুস্তকগুলির মধ্যে 
অনেক দুশ্রাপ্য পুস্তক রহিয়াছে। এই পুষ্তক-সংগ্রহ স্বতন্্রভাবে রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
পরিষদের পরম হিতৈষী নহায়ক-দদন্ত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় ৩৯০ খানি 
পুস্তক, ৫২ খানি খণ্ডিত মানিক পত্রিকা ও প্রায় ছুই হাজারথাঁনি নানা ধিযয়িণী ক্ষুদ্র পুম্তিক! 
উপহার দিয়াছেন। রায় বাহাদুর শ্রীফুক্ত জানচন্তর ঘোষ এম এ মহাশয় কলিকাতা! 
বিগ্তবিস্তালয়ের ১৬৮ খানি কার্ধ্যবিবরণ ও ৩২ থানি কার্ধবিবর্ধ ও ৩২ খানি পঞ্জিকা (Minutes 
and Calendar) দান করিয়াছেন । পরিষদের উৎসাহী দদন্ত শ্রীযুক্ত কালীক্কষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম এ 
বি এল্‌ মহাশয় শ্রীমন্তগবদগীতার বিভিন্ন সংস্করণের কতকগুলি পুস্তক সমেত মোট ৬৩ খানি, 
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্ৰনাথ বঙ্গ বি এ, সলিসিটার মহাশয় ৫২ খানি, শ্রীযুক্ত শুভ্রজ! বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়। ৩৯ খানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। এতদ্থ্যতীত বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে ১২৩ খানি' 
পুস্তক ও অনেক খণ্ডিত মাসিকপত্র উপহার পাওয়া গিয়াছে। 


নিম্নোক্ত সংখ্যক বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তিকা ও বাধিক কার্য্যবিবরণী নিয়লিখিত বিভাগীয় 


(ক) ইণ্ডিয়া গবৰ্ণমেণ্ট_ ১৮ খানি 
(খ) বেঙ্গল গবর্ণমে্- . ১১, 
(গ) মান্দান্দ গব্ণমে_ ২, 
(ঘ-) পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট__ ১, 
(৬) ইউ, পি গবর্ণমেন্ট__ ৩ এ 


(চ) ডাইরেক্টর অব ইন্ডা্ট্রীজ$ বেঙগল-_ ৫ ,, 


সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার বিনিময়ে যে সমস্ত দামায়ক পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে, শ্রেনী- 
ভেদে তাহাদের সংখ্যা এইকপ,_-দৈনিক--৪, সাগ্ডাহিক ৩০, পাক্ষিক--৩, মাসিক-_-৫৫, 
দ্বিমাদিক --৪, ভ্ৰৈমাসিক--১১, মোট ১০৭। নিক্বোক্ত সংখ্যক সাময়িক পত্র মূল্য দিয়! ক্ৰয় 
কর৷ হইয়াছিল, দৈনিক--৪, সাঁশ্তাহিক--২ এবং মানিক--৪ খানি। টি 

এত্যতীত ২৮ টি প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! উপহার দেওয়া হইয়াছে। 

সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর বিনিময়ে দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক প্রতিষ্ঠান 
তাঁহাদের পত্রিকার্দি এবং গ্রস্থাদি পরিষদের গ্রন্থাগারে নিয়মিতভাবে দিয়াছেন। পরিশিষ্টে 
প্র সকল প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হইল। 

আলোচ্য বর্ষে পুত্ত কাঁলয়-সমতির দুইটি অধিবেশন হয়। বড় আলমারী প্রস্তুত করণ 


সাংবৎসরিক ] কার্য্যবিবরণ ১৭ 


পুস্তকাদি পরিফাঁবের জন্য একছন স্বতন্ত্র ফরান ও পুস্তক-তালিকার পাঁঙুলিপি তৈয়ারীর জন্ত 
একজন. কর্মচারী নিয়োগ এবং নূতন পুস্তক ক্রয়ের প্রস্তাব সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। 

পুস্তক-তালিকার ৫ম খণ্ড (সামগ্রিক গৃত্রের সংগ্নোধিত তালিকা ) এবং ১ম খণ্ড ২য় 
ভাগ ( উপন্তাঁস ও গল্পের তাঁলিকা ) মুদ্রিত হইয়াছে । শীদ্রই সমগ্র বাঙ্গালা গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক 
তালিকার পাঙুলিপি-ছাপিতে দেওয়া হইবে। 

বর্ষ মধ্যে সদস্যগণ বাড়ীতে পাঠার্থ ৩৩২৯ বার পুস্তকা্ি আদান-প্রদান করিয়াছেন। 
প্রতিদিন গড়ে ১২* জন পাঠক নির্ধারিত সময়ে পাঠাগারের সংবাদ-পত্র ও পুস্তকাদি পাঠের জন্ত 
নিয়মিত আসিয়াছিলেন। কার্য্নি্বাবহক-সমিতিব নির্দেশে কয়েকজন অনুসদ্ধিৎন সদন্ত 
তাদের গবেষণার জন্য গ্রন্থাগারের প্রাচীন ও দুপ্রাপ্য পুথি ও পুস্তক এবং পুরাতন সাময়িক 
পত্রের বাধা খণ্ডগুলি পাঁঠার্থ লইয়াছিলেন। গব্ষেণার-জন্ত অনেকেই প্রয়োদ্রনাম্মাবে 
পাঠাগারে বসিয়া পাঠ করিয়া! থাকেন। * ইহার জন্য পরিষৎ বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। 

সদস্যগণ প্রতিদিন ৫ইট! হইতে ৭২ পর্য্যন্ত পুস্তক আদান-প্রদান করিয়াছিলেন । 
নির্ধারিত ছুটার দিন ও প্রতি বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ ঘথানিক্ঝমে ২টা হইতে রাত্রি ৮টা 
পর্যন্ত সাধারণের জন্য পরিষদের পাঠাগার খোলা ছিল । 

গ্রন্থাগারের প্রসার ও উন্নতির জন্য যেসকল সহদয় ব্যক্তি পুস্ুকাদি দান করিয়াছেন, পরিষৎ 
তাঁহাদের নিকট বিশেষ-কৃতজ্ঞ। 


চিত্রশালা- _-রমেশ-ভবন 


আলোচ্য বর্ষে বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চিত্রশালার উন্নতির জন্য বঙ্গীয় রাঁজসরকারের 
প্রতিশ্রুত ১৬০**২ দান পাঁইয়াছেন। এই অর্থপ্রাপ্তি পরিষদের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা। 

এই অর্থ চিত্রশালা নিৰ্ম্মাণের, জন্য ঠিকাদারগণকে দেওয়া হইয়াছে; এক্ষণে এই 
বাবদে চিত্রশালার আর কোন দেনা নাই। 

এই অর্থদানেব জন্য পরিষ্ৎ রাজসরকারের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের প্রথম (কাসিমবাজার) এবং তৃতীয় ( ভাগলপুব ) 
অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্য অনুসারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি রম্শেচন্দর দত্ত 
মহাশয়ের স্বৃতি-শৌধ হিসাবে রমেশ-ভবনের ভিত্তি গত ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ তারিখে বন্গেব 
তাৎকালিক গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় কর্তৃক স্থাপিত হয়। এই ভবন স্থাপনের উদ্দেশ্তে 
১৩১৬ বঙ্গাব্দে ভারতের নানা স্থান হইতে সভ্য লইয়া “রমেশ-স্থৃতি-সমিতি” নামে একটি 
সমিতি গঠিত হয এবং বরোদাধিপতি গায়কোয়াড় বাহাদুর ইহার পৃষ্ঠপোষক হন। এই সমিতির 


ত 


১৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৭৭, বধের 


একটি কার্য্যনির্ববাহক-সমিতি এবং ভবন নির্ম্মাণের কাঁধ্য-পরিদর্শন ও পরিচালনের জন্ত একটি 
ক্ষুদ্র কার্য্যকরী-সমিতি গঠিত হয়। স্থবতি-সমিতির চেষ্টায় কিছু অর্থ সংগৃহীত হয় এবং 
সমিতি কর্তৃক কয়েকজন গ্ভাসী '(ট্রাধী ) নিযুক্ত হয়। কাষিমবাজারের ধ্বর্গগত : মহারাজ 
স্তর মণীজ্রচন্দ্র নন্দী বাহাছুর ও ট্রাষ্টীর বরাবর পরিষদ্‌ মন্দিরের সংলগ্ন কিঞিিধিক'সাত কাঠা 
ভূমি দান করিয়া এক স্তাস-পত্র সম্পাদন করেন। ইতিমধ্যে স্থতি-সমিতি কর্তৃক ভবন 
নির্মাণের জন্ত অর্থ সংগৃহীত হয়, এবং ‘ভবন-নির্ম্মাণকার্য্য ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। গত ১৩৩১ 
বঙ্গাৰে নির্মাণকাধ্য প্রায় সমাপ্ত হয় এবং পরিষদের চিত্রশীলার জন্য সংগৃহীত ভ্রব্য-সম্তার 
এই নবনিশ্মিত চিত্রশালায় স্থানান্তরিত করা ও ক্রমশঃ সেগুলিকে শৃঙ্খলাবন্ধভাবে 
সাজাইয়! রাখ! হয়। এই চিন্রশালায় পরিষদের সংগৃহীত প্রাচীন পুথি ব্যতীত প্রাচীন মুদ্রা, মূর্তি, 
প্রাচীন নকৃসা ও মৃত্তিযুক্ত ইষ্টক, সাঁহিত্যিকগণের স্বতি-নিদর্শন, শিলালিপি, -ভীত্রশাসন, প্রাচীন 
চিত্র প্রভৃতি ও রমেশচন্্র দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত মূল্যবান্‌ এঁতিহাসিক গ্রস্থরাজি রক্ষিত 
হইয়াছে। কিন্ত রমেশ-ভবন নির্মিত হইবার পর স্বতি-সমিতির তহবিলে কোন 
অর্থ না থাকায় ঠিকাদারের প্রাপ্য- শোধ করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। তখন অনন্তোপায় 
হইয়া বজ্ীয়-সাহিত্য-পরিবৎ, সদাশয় বঙ্গীয় রাজসরকারের. নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া 
ভবন-নির্দাণ-তহবিলে অর্থ সাহায্য পাইবার অন্ত আবেদন করেন।- তান্ুসারে গত ১৩৩৪ 
ব্দাঝে রাজসরকার পরিষদের চিত্রশালা নির্মাণ বাবদ পূৰ্ব্বোল্লিখিত ১৬০৪০ দানের প্রতিশ্রুতি 
জ্ঞাপন করেন। আলোচ্য বর্ষে এই টাক! পরিষদের হস্তগত হইয়াছে এবং উহা! দ্বার! 
ঠিকাদারের সমস্ত প্রাপ্য চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে » 
রাজসরকারের নিকট হইতে রমেশ-ভবন নিশ্ীণের সাহাধ্যপ্রাঞ্ধির প্রতিশ্রুতি পাওয়ার 
পর ইহার কাধ্য পরিচালনের সমস্যা উপস্থিত-হইলে, কলিকাতা করপোরেশনের নিকট বাৰিক 
সাহায্য প্রাপ্তির জন্য পরিযৎ আবেদন করেন। -. করপোরেশন এই প্রতিষ্ঠানটির 
উপযোগিতা ও উপকারিতার বিষয় উপলব্ধি করিয়া আজ তিন বৎসর ২৪০*২ হিসাবে বার্িক 
সাহায্য দান করিয়া চিত্রশালার কার্ধ্য পরিচালনে .সহায়তা. করিয়া আসিতেছেন। 
রমেশ-ভবনের সমস্ত দেনা পরিশোধের পর যাহাতে ভবিষ্যতে রমেশ-ভবন স্থপরিচালিত 
হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে -রমেশ-ভবন-সমিতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষংকে রমেশ-ভবনের 
ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদহুসারে গত ৭ই ভাব্স পরিষদের সাধারণ মাসিক 
অধিবেশনে রমেশ-ভবন-সমিতির , প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই সমস্ত কার্ডের বন্দোবস্ত 
ভার পরিষদের কাৰ্্যনির্ষাহক-সমিতির উপর অপিত হয়। 
আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালায় নিমলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, 
১ বৌদ্ব-চৈত্য- প্রদাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্জ মিত্র এম এ, বি এল, 
২। বৌদ্ধ মেডেলিয়ন_এ 


সাংধৎসরিক ] 


৩।৪। 


কাধ্যবিবরণ - - ১৯ 
পলাগী যুদ্ধের গোল! ( ছুইটি )--প্রদাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে 5৮ 


€। প্রাচীন কাচের ইট- প্র 
৬। স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, 


(ক) 
(খ) 
(গ) 


(ঘ) 
(ও) 
চে) 
(ছ) 


(জ) 
(ঝ) 
(ঞ) 
(৪) 
(ঠ) 


ডে) 


দেশী ধুতি, ট্রাউজার, পিরান, চোগা, মোজা ও রুমান--৬ খান, 

দরবার পোষাক (পশমী )-_প্যাণ্ট, চাপকান, পাগড়ী, মঙ্গিদার চোগা--৪ দফা, 
ছাঁয়া চিত্রে কৃষ্ণকান্তের ভূমিকায় পরিধেয় পোযাঁক-_পিরান, চোগাঁ, খদ্দরের 
চোগা- ৪ দফা, 

জুতা--২ জোড়া, 

রূপোঁয় বাঁধা লাঠি--১, 

আধার সম্তে সোনার চশমা--১, 

রৌপ্যনিশ্মিত ফরশী, রৌপ্যনির্শিত কল্‌কে, ঝালর দেওয়া! কল্কের ঢাকনি, 
রৌপ্য ও স্বর্ণনির্শিত মুখ-নল-_৪ দফা, 

বটুয়ী ১, $ 

স্বহত্ত-লিখিত ‘রত্বাবলী’ নাটকের পাঁুলিপি--১, 

দুর্গানাম লেখা খাঁতা-_-১ 

মনোগ্রাম করা চিঠির কাগজ, খাঁম ও ভিজিটিং কার্ড কতকগুলি, 

ষ্টীল পেন ৩টি, কুইল পেন, নীল পেন্সিল, কাল পেন্সিল, টার হাড়ের 
কাগজ কাটা, ছোট ছুরী, ইরেজার, দোয়াত ২টি--১২ দফা, 

কাষ্ঠনির্শিত ডেস্ক--১টি, 


এই সকল ভ্রব্য স্বর্গীয় অমৃতবাবুর কনিষ্ঠ পুন শ্রীযুক্ত অসিতৃষণ বস্থ মহাশয় দাল 


করিয়াছেন । 


৭। কাঠের উপর বাকা প্রাচীন গোষ্ঠলীলার চিত্র-_প্রদাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 
চৌধুরী (ময়মনসিংহ )। 
এই সকল দ্রব্য দানের জন্য প্রদাতৃগণকে আস্তরিক ধষ্ধবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে। 
চিত্রশালার নির্দিষ্ট কার্ধ্য ব্যতীত পুর্ক-উত্তর দিকে প্রাচীর নিশ্মীণ, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে 
দরজা বসান এবং পূর্ব দিকের মাঁটার স্তুপ কাটিয়া সমতল করা হুইয়াছে। এতত্যতীত 
চিত্রশালার জন্ত দুইটি পাখা খরিদ করা হইয়াছে। 
আশা করা যায় যে, আগামী বর্ষে অসমাপ্ত চুণার পাথরের কাজ, প্রাচীর ও দরজা সংক্ান্ 
অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা হইবে। 
আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালা-সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল। করপোরেশনের 
সর্ভাহসারে কাউদ্দিনার ডাতার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্নাথ মৈত্র মহাশয় চিত্রশালা-সমিতির সভ্য ছিলেন : 


২০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৭শ বর্ষের 


পুথিশালা 

আলোচ্য বর্ষে পৃজাবকাশের পর হইতে পুখিশালার কার্ধ্য রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে, 
এবং ১৩৩২ বঙ্গাব্দ হইতে যে সকল পুথি জী হইয়াছে ও উপহারম্বরপ পাওয়া গিয়াছে, অন্মধ্য 
হইতে ২১* খানি পুথি বাছিয়া তালিকাভুক্ত বরা হইয়াছে। এগুলির মধ্যে পুরাণ, ত্, স্থৃতি, 
জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, বাব্য, নাটক, প্রহসন, অভিধান, বেদান্ত ও যোগশান্্র সমন্ধীয় পুথি 
আছে। কিন্ত ্রধানতঃম্মার্ড নিবন্গুলিই উল্লেখযোগ্য । ন্মার্ড নিবন্ধের সংখ্য! ৭৩। ইহার 
মধ্যে মৈথিল নৃপতি ভৈরবেন্্-কৃত “মহাদাননিরণয়* বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যতদুর দেখা 
যায়, তাহাতে আলোচ্য গ্রস্থধানি অভিনব বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার মধ্যে আরও এমন 
অনেক নিবন্ধ আছে, যাহা পরিষদের পুথিশালায় ছিল না! এবং অন্তত্র ছুই একখানি মাত্র 
আছে। এগুলির দ্বারা পরিষদের পুধিশালা যে সমৃদ্ধ হইল, তাহা বলাই. বাহুল্য । 

কতকগুলি পুথিতে সেগুন কাঠের পাটা লাগাইয়া থেরোঁ বাঁধা হইয়াছে, অপর 
বতকগুলির জন্তও এঁরপ ব্যবস্থা হইতেছে। যে সবল ভব্র মহোঁয়' পুথি দান করিয়াছেন, 
তাহাদের নাম ও প্রদত্ত পুধির সংখ্যা নিয়ে প্রদত্ত হইল,_শীযুক্ত শরৎ গঙ্গোপাধ্যায় 
--১৩১, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তত্্রত্ব_১৫, জনৈক হিতৈথী-_১৪, শ্রীযুক্ত উপেন্্রনারায়ণ 
সিংহ এম এ-_ ৯ভ্ীযুক্ত বীরেননাথ ভট্টাচার্য্-- ৬, শ্রীযুক্ত মৃগাস্ধনাথ রায়_৪, শ্রীযুক্ত, 
গ্রমোদকৃষণ দেব_৩, শ্রীযুক্ত তৈরবচন্র চৌধুরী--৩, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্নাধ ডিহিদার--১, শ্রীযুক্ত 
অনন্তনাথ মিত্র১, ৬ যাদবচন্দ মিত্র-_৬, ৬নুধ্যকুমার পাল--৪, দারদাচর' মিজ্র-১, 
ক্রীত--১২, মোট--২১০। 

উপরি উক্ত পুথিগুলির মধ্যে ২১ খানি বাঙ্গালা, একখানি ওড়িয়! এবং ১৮৮ খানি 
সংস্কত। এই ২১০ খানি পুথি ভালিকাতুক্ত হইয়া আলোচ্য বর্ষের শেষে পুথির' মেট" সংখ্যা 
দাড়াইল- ৪৯৪৩ । উক্ত পুথিগুলির শ্রেণীবিভাগ এইরপ”_ 


বাঙ্গাল! = ২৯৮৬ 

সংস্কৃত ১৬৫২ 

ভিব্বতী- ২৪৪ রর 
ফাসীঁ- _ ১২ 

অসমীয়া ৩ 

ওড়িয়া 8 

হিন্দী | ২ 





৪৯০৩ 


সংস্বত পুথির তাঁলিকা্রস্তত কাধ্যও আলোচ্য বর্ষে অনেক দুর অগ্রসর হইছে | 
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স্মৃতি-রক্ষা 

কে), চিত্ত-গ্রতিষ্ঠান্থারা নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের শ্থতি আলোচ্য বর্ষে রক্ষিত 
হইয়াঁছে। 

১। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর-_গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থতিব উদ্দেশ্যে 
মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দ-এর পক্ষে হুগীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সৃষোগ্য পুত্রগণ ' 
এই প্রবীণ সাহিত্যিকের তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। 

২। যোগন্দ্রনাথ বন্ু- শ্রীযুক্ত প্রসুল্পনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সাহিত্যিকের তৈলচিত্ত 
প্রস্তুত করাইয়! দান করিয়াছেন । 

৩। সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত--ললিত-কলা-সংসদের প্রদত্ত ১**২ সাহায্যে এই তৈলচিত্র 
প্রস্তুত হইয়াছে । 

৪| মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় ইহার তৈলচিন্র 
প্রস্তুত করাইয়! দান করিয়াছেন। 

৫। কাণপ্রসাদ ঘোষ-_শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ই হার একখানি তৈশ্গচিত্র 
রান করিয়াছেন । 

৬। শশধর তর্কচুড়ামণি--রায় শ্রীযুক্ত ধতীন্রমোহন সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নিখিলন।থ 
রা, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জানেন্্রন্্র পীড়ে, 
শ্রীযুক্ত হরেননারায়ণ পাড়ে এবং রাণী শ্রীযুক্ত হুর্ঘ্যবতী দেবী মহোদয়! তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের 
তৈলচিন্র প্রস্তত করাইয়া দান করিয়াছেন । 

৫। সত্যচরণ মিত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র মৈত্র মহাশয় এই সাহিত্যিকের একখানি 
ব্রোমাইড, চিত্র দান করিয়াছেন । 

৬। অন্নদাপ্রসাদ ঝাগচী- শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় এই চিত্রশিল্পীর একখানি 
ব্রোমাইড, চিত্র দান করিয়াছেন । 

এই সকল চিত্রদাতৃগণকে পরিষদের আস্তিক কৃতজ্ঞতা জাপন করা! যাইতেছে । 

(খ) আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্ত প্রতিষ্ঠার সংকল্প গৃহীত হইয়াছে, 

১। অক্ষয়কুমাঁব মৈৱেয়, 

২। রায় চুণীলাল বস বাহাছর, 

৩। ডক্টর বনওয়ারিলাল চৌধুরী, 

৪1 বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 

শ্রীযুক্ত কুমারকুষ্ণ দত্ত মহাশয় শ্বর্গায় ডক্টর চৌধুরী মহাশয়ের একখানি চিত্রদানের 


প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। 
-. গে) আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, অস্ত সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে, _ 
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১। সারদাচণ মিত্র-ইহার চিত্র পূর্বে প্রস্তত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্ত 
চিত্রটি কোন কারণে কিছু নষ্ট হওয়ায় চিত্রকর তাহা. সংশোধনের অগ্ লইয়া গিয়াছিলেন। 
তৎপর চিত্রকরের মৃত্যু হয় ও চিত্রখানির কি দশা হইয়াছে, তাহ! এ পর্যস্ত জানিতে পারা যায় 
নাই। পরিষদের এই অভাব মৌঁচনের জন্ত দ্বরগীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে 
'মেসার্দ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দ-এর পক্ষে হবর্গায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যোগ্য পুত্রগণ 
ছর্গীয় মিত্র মহাশয়ের এক তৈলচিত্র দান করিয়াছেন । 

২। নীলরতন মুখোপাধ্যায়--চশ্ীদাসের পদাবলী/-সম্পাদক ৬নীলরতন মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র কতিপয় সহদয় বীর এবং পরিষদের সঁদস্ত প্রস্তুত 
করাইয়! দিয়াছেন। 

(ঘ্) পূব পূৰ্ব বংশে সবতিরির জন্ত যে সকল ভাঙার স্থাপিত হইয়াছে, তত লে 
নিয়লিখিতরূপ কাজ হইয়াছে, 

১। কাশীরাম দাঁস-স্মতি-তহবিল। বর্ষারস্তে 2 ছিল, আলোচ্য 
বর্ষে ১৭* টাকা হুদ পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে ৩৭৫৮/৩ উদ্ধৃত রহিয়াছে। 

২। হেমচন্দ্ৰ বন্্যোপাধ্যায়-স্বতি-তহবিল-_র্ধারত্ভে এই তহবিলে ৬০৩৬৩ ছিল। 
বর্ষ মধ্যে ৩৩৮৯ সুদ ও পুস্তক বিয়ের আয় হযাছে। বৰ্ষ শেফে- ৭২৬ উদ্ধ তত 
রহিয়াছে। 

৩। মাইকেল মধুহ্দন দ্বত্ত-স্বৃতি-তহবিলে গত বৰ্ষ পেষে--৬৩৯ উদ্তছিল। ব্য 
* মধ্যে ৪৯১ আয় এবং ৭9৩ ব্যয় হইয়াছে। বর্ষ-শেষে এই তহবিলে ৩৮৩৬ উত্ত্ত আছে। 

৪। অক্ষয়কুমার বড়াল-স্থৃতি-তহবিলে গত বর্ষ-শেষে ২৮১২ উদ্ধ ত্ত ছিল, বর্ষ-মধ্যে 
নদ ১৩৪* পাওয়া গিয়াছে এবং কোং কাগজ বদলে ০ ব্য হইয়াছে। _বর্ধ-শেষে ২৯৪'০ 
উদ্বপ্ত রহিয়াছে। 

€। আচাৰ্য্য রামেন্রনন্দর ত্রিবেদী-স্থৃতি-তহবিলে বর্ষ-শেষে--২১৭৪৮/৯ উদ্ধত্ত ছিল, 
বর্ষ-মধ্যে ১০৬।* সুদ পাওয়ার পর বর্ষ-শেষে-২২৮৪৷/৯' উদ্ধ ত্ত রহিয়াঁছে। - 

৬। স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-স্থতিতহবিল। এই তহবিলে ৬৫/০ উদ্ধত 
রহিয়াছে। 

৭ হুরেশচন্্ সমাজপতি _-এই তহবিলে পূর্কা-পঞচিত টি 
শ্রীযুক্ত হেমেন্দনাথ মজুমদার মহাশয় আলোচ্য বর্ষেও চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন নাই। 

৮। দেশবনধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, আগামী বর্ষে উহা প্রতিষ্ঠার 
ব্যবস্থা কর! হইবে। এই তহবিলে কোন আয়-ব্যয় হয় নাই। বর্ষ-শেষে ২২ মাত্র 
উদ্ধত রহিয়াছে। | j | 


সম 
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৯। গুরুদাঁস চট্টোপাঁধ্যায়-মহাশয়-স্থৃতি--আলোচ্য বর্ষে মেসার্স গুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায় 
এণ্ড সন্দ-এর পক্ষে স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণ তাহাদের পিতৃস্থৃতির উদ্দেশে 
সারদ্বাচরণ মিত্র মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, এ কথা! পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

১০। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ--ইহার চিত্র প্রস্তুত হইতেছে, কার্ধয শেষ হয় নাই। 

১১। মহারাজ স্যর মণীন্তরচন্্র নন্দী বাহাদুরের স্থৃতি কি ভাবে রক্ষিত হইবে, তাহা 
এখনও স্থির হয় নাই। - 

() নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্র-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প বছদিন হইতে গৃহীত হুইয়া 
আছে, অর্থের অভাঁবে কোন চিত্রই প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই, 

১। মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, ২। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, :৩। হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ব, 
৪। প্রাণনাথ দত্ত, ৫। চারুচন্র ঘোষ, ৬! কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ৭1 রায় পূর্ণেন্দু- 
নারায়ণ সিংহ বাহাছর, ৮। রায় রাজেন্্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাছুর, ৯1 ললিতচন্দ্র মিত্র, ১০। স্যব 
আপ্ততোষ চৌধুরী, ১১। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ব, ১২। দিজেন্্রনাথ ঠাকুর, 
১৩। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ১৪। মহারাজ জগদিজনাথ রায়, ১৫। দামোদর মুখোপাধ্যায় 
১৬। নায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী  ১৭। চত্ডীচরণ সেন, ১৮। অধরচন্্র মুখোপাধ্যায়, ১৯। 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ২০। বাণীনাথ নন্দী, ২১। যছুনাঁথ সর্বাধিকারী, ২২। অম্বৃত- 
লাল বন্ধ, ২৩। সুধীন্দনাথ ঠাকুর। 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হার পিতামহ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাঁকুব 
মহাশয়ের চিত্র দানের গ্রতিশ্রতি দিয়াছেন, এবং ভন্ধীন্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্র তাহার 
পুক্র-কন্ঠাগণ দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। 

বঙ্গীয় রাজসরকার 

আলোচ্য বর্ষে পুর্ব পুর্ব বৎসরের স্তার বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট হইতে গ্রন্থ প্রকাশ 
তহবিলে ১২০*২আহাষা পাওয়া গিয়াছে এবং বঙ্গের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে বিতরণের জন্য ২০১ 
খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! গবর্ণমেণ্ট খরিদ করিয়'ছিলেন, তদ্দরুণ ৬৭৪1০ পাওয়া গিয়াছে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালা নির্খাণের জন্য বঙ্গীয়- 
বাজসরকার এককালে ১৬০০২ যোল হাঁজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকা পাইয়া চিত্র- 
শালার নিশ্দাণকারী ঠিকাদারের দেনা শোধ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই দান পাওযায 
পরিষদের বিশেষ উপকার হইয়াছে । পরিষৎ এই জন্ম হা রাজসরকারের নিকট চিবদিন 
কৃতজ্ঞ থাকিবে। 

কলিকাতা করপোরেশন 
_ পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষৎ কলিকাতা! করপোরেশনের নিকট 
হইতে কে) চিত্রশালার কাঁধ্য পবিচালন জন্য ২৪০০/ এবং (খ) পুস্তকা্লয়ের পুস্তক খরিদের 
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জন্য ৬৫০২ সাহায্য পাইয়াছেন।.. এতত্যতীত করপোরেশন পরিষদ্‌ মন্দিরের এবং পরিষদের 
চিত্রশীলা রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন) এই সরুল অর্থ দানের এবং ট্যাক্স রেহাই 
দেওয়ার জন্য পরিষৎ কলিকাতা - করপোরেশনের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ! করপোরেশনের 
প্রস্তাবিত সর্ভগুলি 'কার্ধ্যনির্ববাহক:সমিতি স্বীকার করিয়াছেন। ঠা 
আলো) বর্ষে ৬ জন ছাত্র নুতন ছাত্র-সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন । তন্মধ্যে শীযুক্ত 
শতুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-পৃরিষৎ-পত্জিকার "৩৭ বর্ষের মধ্যে ২১ বৎসরের প্রবন্ধগুলির 
ইংরেজী-সুচী প্রস্তুত করিয়াছেন। পূৰ্ব বৎসরের ছাতর-সভ্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত মণীন্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর? যত হরপ্রসাদ পরান্ত্রী মহাশয়ের নিকট রামচরিত্রের 
ব্গাহবাদের পাওুলিপি প্রণয়নের কাৰ্য্যে সহায়তা করিতেছেন ।' শ্রীযুক্ত শচীন্দনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় নদীয়া ও যশ্শোহর জেলী হইতে প্রাচীন পুথি, গান, ছড়া, কিংবদন্তী, কীর্তন ও গ্রাম্যশব্ 
সংগ্রহ করিয়াছেন। "ইতিমধ্যে তিনি কতকগুলি মুল্যবান্‌ পুথি সংগ্রহ ‘করিয়া পরিষৎকে 
উপহার দিয়াছেন। এই কার্যের জন্য তাহার নানা স্থানে যাতায়াতের আংশিক ব্যয় পরিষৎ 
বহন করিয়াছেন। অন্যান্ত ছাসভ্য কোন্‌ কোন্‌ কাৰ্য করিতেছেন, তাহা বিবরণ এখনও 


তাঁহারা দেন নাই। 
শাখা-পরিষণ্থ :1- - !' 


আলোচ্য বর্ষে কৌন নুতন শাখাপরিষৎ স্থাপনের প্রস্তাব উদিত হয় াই। পুরাতন 
শাখাগুস্তির মধ্যে রঙগপুর্-শীখা-পরিষদে ” উল্লেখযোগ্য কাজ হইতেছে । মেদিনীপুর-্পাখায় 
সাহিত্যের আলোচনা যে ভাবে হয়, অন্তান্ত শীখাগুলির তাহা অঙুকরণীয়। এই শাখার 
বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে যে সাহিত্য-সম্মিলন হয়, তাহা! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আলোচ্য- 
বর্ষে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে 'মেদিনীপুর-শাধার বাঁধিক 
অধিবেশন ও সম্মিলন হইয়াছিল । ত্রিপুরা এবং বঙ্গের. বাহিরে গৌহাঁটী, মীরাট ও কটক- 
শাখার কার্যকারিতা বিশেষ আশাগ্রদ। . কটক-শাখার :ছাত্র:সভা যে সকল অস্থসন্ধ'ন 
ও আলোচনায় 'লিপ্ত আছে, তাহা বাস্তবিক প্রশংসার্হ।.. অন্তান্ত শাখাগুলির  কাধ্যবিবরণ 
পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। রঙ্রপুর-শাখা তাহাদের সংগৃহীত 'মৃ্তিগুলির মধ্যে যে ঘে নিদর্শন . 
একাধিক আছে, তাহা তাহার! মূল পরিষদের চিত্রশালায় দান করিতে পারেন । এ বিষয়ে পত্র 
ব্যবহার চলিতেছে। মেদিনীপুরুশাখার বাধিক অধিবেশনে মূল পরিষৎ হইতে প্রতিনিধি 
প্রেরিত হইয়াছিল। 

| -. আয়-ব্যয় - | 

আলোচ্য-বর্ষে পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের আয়-ব্যয়ের বিস্তৃ বিবরণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত 

হইল । পূর্ব পূর্ব বৎসরের স্তাঁয় বলিতে হইতেছে যে, পবিষদের ব্যয়ের তুলনায় আয় যথেষ্ট 


Pd 
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হয় নাই। তজ্ন্ত সকল রকম কাধ্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবাঁব ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। 
এই প্রসঙ্গে জানান যাইতেছে যে, বঙ্গীয় রাঁজসরকারের দান, করপৌরেশনের দান, ও বিভিন্ন 
গচ্ছিত তহবিলের আয় বিশেষ বিশেষ কার্ধ্যের জন্ত নিদ্দিষ্ট । পরিষদের অন্তান্য যে সকল কাঁধ্য 
এই সকল নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে রহিয়াছে, সেই সমস্ত কার্য্য কেবলমাত্র সদস্তগণের প্রদত্ত চাঁদার 
দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সদস্তগণ হইতে প্রাপ্য চাদ! পরিষদের আরন্ধ 
কাৰ্য্য সম্পাদনের পক্ষে পর্য্যা্চ নহে । পরিষদের সদস্য-সংখ্য! বৃদ্ধি করিয়া আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
না করিলে পরিষদের কাঁ্য্যক্ষেত্র রীতিমত ফলপ্রন্থ হইবে না। 

পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব-রক্ষক ুধ্যকূমাব পাল-মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে হিসাব- 
রক্ষার কার্য্রপরিচালন সম্বন্ধে বিশেষ অস্থবিধা হইয়াছিল। অর্থের অস্বচ্ছলত! বশতঃ 
তাহার স্থলে নূতন কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই । উপস্থিত অন্তান্ত কর্ম- 
টাঁরিগণের দ্বারাই এই কাধ্য সম্পাদন করিতে. হইয়াছিল. । সাধারণতঃ আধ-ব্যয়-সগিতির 
নির্দেশমত আয়-ব্যয় সহন্ধীয় কাৰ্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। 


ছুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার 


যুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় কয়েক দফায় ১০৫০+ টাঁকার কোম্পানীর কাগজ দান 
করিয়া এই ভাণ্ডার স্থাপন করেন। তৎপবে কতিপয় হিতৈষী সদস্য তাহাদের রচিত গ্রন্থ এই 
তহবিলে দান কবেন। গত বর্ষের শেষে এই তহবিলে ১০৪২৩০ উদ্ধত্ত ছিল। 
আলোচ্য-বর্ষে কোম্পানীর কাগজের সুদ ৩৭০০ ও "পুস্তক বিক্রয় বারা ১১৩০ পাওয়া! 
গিয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত! যকঞেশ্বরী দেবী মহাশয়াকে ( ৬ ব্যোমকেশ ' মুস্তধী মহাশষের 
পত্নী) মাসিক ১০২ হিসাবে ১২০ এবং এককালীন ৩০২ মোট ১৫০৬ ৬ম্‌হেন্্রনাথ 
বিদ্ঞানিধি মহাশয়ের কন্তা শ্রীযুক্তা পঞ্চাননী দেবী মহাশয়াকে এক' বৎসরে ৮৩৯, শ্রীযুক্ত - 
সস্তোষনাথ শেঠ মহাঁশয়কে ৪২ এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফ্ুব সিদ্দিকী মহাশয়কে 
এককালে ৫০২ সাহায্য করা হইফ্লাছিল। বর্ষশেষে এই তইবিল ১০৯৮০ উদ্ধ ত্ত রহিয়াছে। 


বিশেষ বিশেব দান 


বঙ্গীয় রাঁঞ্সরকার ও করপোরেশনের দান এবং সদস্যগণের নিকট দিদ্দিষ্ট চাদাপ্রাপ্তি 
ব্যতীত কতিপয় হিতৈষীর নিকট হইতে নিয়লিখিত দান পাওয়া গিয়াছে। পরিশিষ্টে ইহার 
বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল, 

(ক) এককালীন দান, 

(খ) কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও (ঘ) মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় HR 
চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্ত দান। 


২৬: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৭শ বর্ষের 


(ও) -বাঁখালদাস "বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ত শোক প্রকাশার্থ বিশেষ *অধিবেশন 


আহ্বানের জন্ত দান: 
চে) মাইকে মহন দ দত্ত মহাশয়ের বারি তি উৎসবের জ জন্য দান। 


{ টু ' অর ব্যবহার : 7. 

আলো ও পাখার খরচ লইয়া নিয্নলিখিত টনি রি মন্দিরের বিল হল 
ব্যবহার করিতে দেওয়া! হইয়াছিল 

(কে) আর্ধামিশন ইন্‌ষ্টটিউশন, are টিন a 

(খ্)' সুহৃদ-সঙ্ঘব, oe ut ত্য 

গে) করায় টা EE বন্ধুগণা। - 

কৃতজ্ঞতার সহিত জানান যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত মুনীন্দবাবু বিনা ব্যয়ে নি 
মন্দিরের সম্মুখ ভাগ আংশিক মেরামত করিয়া -দিয়ছেন।- এই জগ্ত পরিষৎ তাঁহার নিকট 
বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। - es পু 

 তিহাসিক অন ভাঙার ররর 


এই ভাণ্ডার ছাতা অধ্যাপক অধ্রচন্্ মুখোপাধ্যায়, মহাশয়ের প্রদত্ত ১০০০২ 
টাকার কোম্পানীর কাগজ ও তাহার-নুদসমেত গত বর্ষের শেষে ১৩৮২২, এই ভাণ্ডারে উদ্ধত 
ছিল। আলোচ্য বর্ষে ৬৩৮০ সুদ পাওয়া দিয়াছে এই ভাণ্ডার হইতে কোন ব্যয়, আলোচ্য 
বর্ষে হয় নাই ।. বর্ষ শেষে এই ভাণ্ডারে ১৪৪৫ উদ্ধত্ব রহিয়াছে। পরিষদের ইতিহাস-শাখার 
নির্দেশমত এই ভাণ্ডারের -অর্থ দ্বারা কোন ইতিহাদিক কাৰ্য্য সম্পাদন করা হৰণ ও আলোচ্য 
বর্ষে এ বিষয়ে ফোন কালের সা হয়াই।১ রা 


252 কনর রা 
নিবে ভাবে নংকাৰি দৰি জবা FE TO CEE ভাবেই পদক 
ও পুরুস্কার দেওয়া হইবে কি না, তৎসঘদ্ধে আলোচনা করিবার জন্ত একটি সমিতি গঠিত 
হুইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সেই সমিতির. কোন, অধিবেশন হয় নাই। এই জন্ত আলোচ্য রন 

বর্ণে কোন পদক বা পুর্ধারের বিষয় ঘোষণা করা হয় নাই। ডে - - 


নিয়মাবলী পরিবর্তন 


আলোচ্য বর্ষে নিয়োদ্বত ওয় এবং ৯ম সংখ্যক নিয়মের যে যে অংশের পরিবর্তন হইয়াছে, 
তাহা সদন্তগণের অধগতির জন্য নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল, 


সাংবৎসরিক ] কার্য্যবিবরণ ২৭ 


পূৰ্ব্ব প্রচলিত মিয়ম--৩। পরিষদেব উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তাব জন্য সাহিত্য 
দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান__এই চারিটি শাখা-সমিতি গঠিত হইবে। 

নির্ব্বাচন-প্রণালী-_প্রত্যেক শাখায় ২০ জন সভ্য নির্বাচিত হইবেন। কার্ধা- 
নির্বাহক-সমিতি বৎসরের প্রথম অধিবেশনে ১০ জন সভ্য নির্বাচন কবিয়া দিবেন। প্রত্যেক 
শাখার ১* জন সভ্য আঁবশ্তকমত আবও ১* জন সভ্য নির্বাচন করিতে পাঁরিবেন। কাঁধ্য- 
নির্বাচক-সমিতির নির্বাচিত সভ্যের পদ শৃন্ত হইলে কার্যনির্বাহক-সমিতি, এবং শাঁখা-সমিতির 
নির্ধধাচিত সত্যের পদ শূন্য হইলে শাখা-সমিতি নূতন নির্বাচন দ্বারা পুরণ করিবেন । কার্ধ্য- 
নির্ববাহক সমিতি শাখার আহবানকারী স্থির করিয়া দিবেন এবং শাখার সভাপতি শাখার প্রথম 
অধিবেশনে স্থির হইবে। 

যোগ্যতা পরিষদের কোন সদস্য ঘে বিষয়ে গ্রন্থ অথবা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন 
বা যে বিষয়ে অধ্যাপনা কবেন, তিনি সেই বিষয়ের শাখার সভ্যপদের যোগ্য হইবেন 
পরিষদের সদস্য ভিন্ন কেহ এই সকল শাখার সভ্য হইতে পারিবেন না। প্রত্যেক শাখার এব 
জন সভাপতি ও এক জন আহ্বানকাবী থাঁকিবেন। শাখার সভ্য নির্বাচন হইবার পূর্কে 
প্রস্তাবিত সভ্যের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন এবং কোন সভ্য উপযুর্ণপরি চারিটি অধিবেশনে 
অমুপস্থিত হইলে তীহার নাম বাদ যাইতে পারিবে । 

এই নিয়মের ১৪শ ছত্রেব লিখিত কথাটি বাদ দেওয়া হইল । 

পূৰ্ব্ব প্রচলিত নিয়ম--৯ম নিয়ম-ধাহার! পরিষদের স্থায়ী ধনভাগাবেব জন্য এব 
কাঁলে অনুন ২৫০৯ টাকা পরিষৎকে দান করিবেন, কার্ধ্যনির্ববাহক-সমিতি তাহা গ্রহণ করিলে, 
তাহারা পরিষদের আজীবন-সদস্ত গণ্য হইবেন । | 

এই নিয়মের প্রথম ছত্রের পরিষদের স্থায়ী ধনভাগ্ডারের জন্য এই কথাগুলি বাদ 
দেওয়া হইল 5 

এতদ্যতীত নিয়োক্ত নূতন নিয়ম কার্ধ্যনির্ব্নাহক-সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং গত 
৩১1৪১৩৩৮ তারিখে মাসিক অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে, 

কার্য্যনির্ববাহক-সমিতিব স্যনির্বাচন সংক্রান্ত ৩৪শ সংখ্যক নিয়মের পর বসিবে__ 
“এত্দ্যতীত কলিকাতা! করপোরেশনের ছুইজন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার কার্ধ্যনির্কাহক-সমিতির 
সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।" ' 


পরিষদ্‌ মন্দির ও আঁস্বাবা'দি 
আলোঁচা বর্ষে পরিষদেব চিত্রশালা রমেশ-ভবনের এবং পরিষদ্‌ মন্দিরের সীমানা! ঘিরিয়া 


প্রাচীর নির্শ্মাণ ও তিনটি দরজা বসান হইয়াছে এবং চিত্রণালার পূর্বদিকের মৃত্তিব্বন্ত প কাটিয়া 
পরিষ্কার করা হইয়াছে। 


২৮ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৭শ বৰ্ের 


চিত্রণালার জন্য দুইখানি এবং পাঠাগারের জন্য একখানি মোট তিন খানি বৈদ্যুতিক 
পাখা খরিদ করা হুইয়াছে। 

পুস্তকালয়ের জন্য পূর্বদিকের দেওয়ালে পুস্তকাধার এবং ইট সিড়ি প্রস্তুত হইয়াছে। 

পুথি রক্ষার জন্ত দিতলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরে র্যাক প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
স্ত্বরই বাঁজ আরম্ভ হইবে। 

আগামী বর্ষে নিম্নোক্ত কাজগুলির ব্যবস্থা করার বিশেষ-প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে 

- (ক) গ্রন্থাগারের প্রায় ৫০০০ পুস্তক রাখিবার জন্ত পুস্তকাধার নির্মাণ করা 

(খ) গ্রাচীরগুলির বালিকান্গ করা.এবং দরজাগুলিতে রং দেওয়!। | 

(গ) শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা করা । রমেশ-ভবন নির্শ্মাত! ঠিকাদার a 
কে পি ঘোষ এণ্ড কোম্পানী তাঁহাদের নিজ খরচে শৌচাগার নির্শ্মাণ করিয়! দিতে খ্বীকৃত হইয়া 
তাহার প্ল্যান পাঠাইয়াছেন এবং সত্বরেই কাজ আরম্ভ করিবেন জানাইয়াছেন। এই জন্য উক্ত 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ মহাশয়গণ পরিষদের বিশেষ ধন্তবাঁদভাজন | - 

(ঘ) ড্রেন: নিৰ্শ্মাণ। & 

(ঙ) চিত্রশালার অসমাপ্ত চুণার পারের কাজগুলি সপ করা - 

বঙ্গীয়- সাহিত্য- সম্মিলন. | 

“আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিভ্য-সম্মিলন কোথাও আহত হয় নাই। ভরানীপুরে অনুষ্ঠিত 
সম্মিগনের প্রস্তাবাহ্সারে আলোচ্য বর্ষে সন্মিলন রেজিষ্টার করা হইয়াছে । . 

সম্মিলনের ১৮শ ( মাজু) অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ১৯শ 
অধিবেশনের কার্যবিবরণের মুদ্রণও শেষ হইয়াছে । | 

উপসংহার 

ধীরে ধীরে গত ৩৮ বৎসর এই অন্ঠানটি একনিষ্ঠচিত্তে EEE ও মাতৃভাষার 
সেবা করিয়া চলিয়াছে। যে "দূরদর্শী কর্মিগণ এই অনুষ্ঠানটি স্থাপনার সহায়তা করেন, 
তাঁহাদের অনেকেই আঁ ইহজগতে . নাই। কিন্তু তাহাদের কীর্তিন্তন্তস্বরপ ও রাজালীর 
গৌরবের নিদর্শন এই পরিষৎ বৎসরের পর বংসর আমাদের ইতিহাস ও আমাদের ভাষা 
সমন্ধে অনেক লুণ্ততত্ব আবিষ্কার করিয়! এবং ভাষার পুষ্টি ও প্রসার সন্ধে সযদ্ব হইয়া জ্ঞান 
বিস্তারের পথে আমাদের ক্রুত আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে। বাঙ্গালীর নিজস্ব ও বাঙ্গালীর 
জ্ঞানলিক্মার কেন্রুত্বরপ এই পরিষ্‌ৎ যেন কখনও আমাদের ষথাষথ সহায়তা অভাবে ক্ষীণশক্তি 
না হয়--পরিষন্দের এই দাবী যেন চিরদিন আমাদের অন্তরে জাগ্রত থাকে । 
' বঙ্গীয় সাঁহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির - কাঁধ্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে 

কলিকাতা, - শ্রীবতীজ্বনাথ বস্গু 
বঙ্গাব্ম ১৩৩৮, ৬ই ভাত্র। সম্পাদক। 


(ক) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত 
পু টিক পত্র। 
১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২। EE ৩1 Ainrita Bazar Patrika, 
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১। এডুকেশন গেজেট, ২। আঁমোদ, ৩। খাদেম, ৪ খুলনাবাসী, ৫। গৌড়ীয়, 
৬। চারুমিহির, -৭। চু চূড়া-বাৰ্ভাবহ, ৮ টাকা প্রকাশ ৯৭ নবশক্তি, ১০ । পল্লীবাসী, 
-১৯। ফরিদপুর-হিতৈফিী,- ১২-। ব্রত, ১৩৭ -বন্গবাপী, ৯৪। 'বহ্থমতী, ১৫। বিজলী, 
১৬।- বীরভূমবার্ডা,  -১৭। ভাস্কর £১৮| 'মেদ্িনীপুর-হিতৈষী, ১৯। মোহাম্মদী, 
:২০। যুগবাৰ্ভা, ২১। সময়, ২২। সন্জীবনী, ২৩। সুরাজ, ২৪। স্বায়ত্তশাসন (ঢাকা) 
২৫। হিতবাদী, ২৬। হিন্দু) ২৭ 1 Calcutta Gazette, ২৮! Indian Massen- 
-ger,. ২৯7 .Mussalman, ৩৪:1-- Navavidban. 5+ ৩ 
পাক্ষিক 

১। ততুকৌদুদী, | ২। বা ৩। সম্গিলনী। | 
মাসিক-_ ৃ | | 

১। অর্চনা, ২। আধ্যদর্পণ, " ৩। আথিক উন্নতি, ৪। উপাসনা, ৫। উৎসব, 
গু। উদ্বোধন, ৭। কল্যাণ (হিন্দী) ৮। করুংশ্রণিক্‌ পত্রিকা. ৯! কায়স্থ-পত্রিকা, 
১৫. কায়ন্থ সমাজ, ১১। কৃষিসম্পন্‌, '.১২। গন্ধবণিক্‌ মাসিক পত্র, ১৩। গোঁড়গ্রভা, 
-২৪। চিকিৎসাপ্রকাশ, -- ১৫। - জন্মভূমি, --১৬। জীবনবীমা, ১৪ 'তনবোধিনী-পত্রিকা, 
-১৮। - তন্ত্র ও তন্ত্র; ১৯। তাখ্ুলি-পত্রিকা, = ২০ প্রঞ্কপুম্প, ' ২১৭ প্ৰবৰ্তক, ২২। প্রবাসী, 
২৩। বঙ্গলক্মমী, ২৪। বিশ্ববাণী, ২৫। বিচিত্রা) . ২৬। বৈশ্ৰণক্তি,, -২৭।-্রক্মবাদী, 
-২৮। ব্ৰান্মণ-সমাজ, ২৯। ভক্তি, ৩০।-ভাগার, ৩১। ভারতবর্ষ, ৩২। মাধবী, 
৩৩। মাঁসিক বসুমতী, ৩৪.। মাহিস্ত:দমাজ, - ৩৫) মিথিলা (হিন্দী) ৩৬। মোদক- 
হিতৈষিণী, . ৩৭। যুৱক, ৩৮। যোগ্ীসখা, ৩৯1 রাসধুহ, ৪০। শাস্তিপুর, ৪১। সদীত- 
-বিজঞান-গ্রকাশিকা, ৪২। স্দেখৃপ-পর্লিকা, ৪৩। ুবরববিকৃ-সমাচার। ৪৪. (সৌরভ, 
৪৫1 সংৰৃত সীহিত্য-পর্িধৎ পত্রিকা, | . ৪৯ সমাচার, ৪৭1 হৌমিওপ্যা্ি পৃরি- 


৫ 


৩৪ বঙ্গীয-দাহিত্য-পরিষদের [কাশ বরের 


চারক, ৪৮1 American Anthropologist, 831 Journal of Ayurveda, 
¢e | Calcutta Medical Journal, ৫১1 Calcutta Review, 4২1 Commer- 
cial India, ৫৩।: Industry, ¢8 1 Indian Medical Record, ৫€ | Scienti- 
fic India. | 
দে-মাসিক_ i 

S } Indian Journal of Medicine, ২1 Museum of Fine Arts Bulletin, 
৩। গ্রামের ডাক, 91 প্রকৃতি । 
ব্রিমাসিক__ 

১। আসাম-সাহিত্য-সভ1 পত্রিকা ( অসমীয়া), ২। নাঁগরী-গ্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী, 
৩। পুরাতত্ব (হিন্দী), ৪ প্রতিভা) ৫1 ববি, ৬! Indian Historical 
Quarterly, ৭11 Quarterly Journal of the Andhra Historical Research 


Society, ৮। Qusiterly Journal of the Mythic Society, ৯»! Rupam, 
১০ | Visva-bharati Quarterly, ১১! Benares Hindu University 
Magazine. - 
ক্রীত সাময়িক পত্রিকা 

দৈনিক--১। দৈনিক বন্থমতী, ২। Advance, ৩) Liberty, 81 The. 


Statesman. - 
সাঞ্ধাহিক-__-১। Calculta Municipal Gazette, ২ Young India, 


মাসিক--১। Indian Antiquary, ২ | Indian Review, ৩। Modern Review. 


এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত গ্রন্থাদির, বিনিময় হয়। 

(ক) Smithsonian Institution, U. S. A., (খ) Anthropological" 
Association, U. S. A., (গ ) Museum of Fine Arts, Boston; (ঘ) কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়, . (৪) London University, (চ) নাগরী-প্রচারিণী সভা (কাশী), 
(ছ) গুজরাট .পুরাতব্-মন্দির, (জ) কর্ণাটক-সাহিত্য-পরিষৎ, (ঝ) আঁসাম-সাহিত্য-- 
সভা, (ঞ) গীতা প্রেস (গোরক্ষপুর )। - 

(খ) শাখা-সমিতির সভ্যগণ 
6১) সাহিত্য-শাখা 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, দি আই ই--মভাঁপতি । 
রীযুক্ত বসন্তরঞ্রন রায় বিদঘ্নত ; শ্রীধুক্ত অমূল্যচরণ বিস্যাভূষণ ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ;. 


াংবৎসরিক] , .-কাধ্যবিবরণী , . +৩৫ 


শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ; কবিশেখর শ্রীবুক্ত নগেন্দরনাগ সোম কবিভূষণ কাঁব্যালঙ্কার ; ডক্টর শ্রীযুক্ত 
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম এ, বি এল ; ডক্টর স্রীবুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট; 
শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম এ, কাঁব্যতীর্ঘ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্নাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি; 
শ্রীযুক্ত মনথমোহন বস্তু এম এ) শ্রীযুক্ত রমেশচন্ু বস্থ এম এ; শ্রীযুক্ত বিশ্বে্বর ভট্টাচার্য্য বি এ; 
শ্রীযুক্ত মণীন্্রমোহন বন্থু এম এ) শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ, পি আঁর এস্‌ ; পরিলদের 
‘সভাপতি’ এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, পরে শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন 
কাব্যতীর্ঘ এম এ-_আহ্বাঁনকারী । 


(২) ইতভিহাস-শাখা 
_... শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল-__সভাপতি । 

মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ ; শ্রীযুক্ত বিহেশ্বব 
ভট্টাচার্য্য বি এ; কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমাঁর রায় এম এ; শ্রীযুক্ত হাঁরাণচন্দ্র চাকলাদার এম এ) 
ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাঁহা এম এ, বি এল, পি-এইচ_ ডি ; ডক্টর শীযু ক্র নরেন্দ্রনাথ লাহা এম 
এ, বি এল, পি-এইচ.ডি ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বায় বিদ্যার্ণব ; শীবুক্ত মন্মথমোহন বন্ধ এম এ; 
শীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল ; শ্রীযুক্ত আর্দেন্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটণি $ ডক্টর 
শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট ; ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম এ, 
ডি লিট ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র- রায় এম এ, পি-এইচ.ডি ; রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ 
বাহাদুর বি এ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক ; 

ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এইচ্‌ ডি-_আহ্বানকারী। 


(৩) দর্শন-শাখী 
মহামহোঁপাধ্যার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ_সভাপতি । 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীবুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ; ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ, 
পি-এইছ ডি ; ডক্টর শ্রীযুক্ত সুধ্ন্দুকুমার দাস এম এ, পি-এইচ্‌ ডি ) শ্রীবুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বল্যো- 
পাঁধ্যায় এম এ, বি এল ; বার শ্রীুক্ত 'থগেন্্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুনীৰ 
শান্তী, শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাঁংখ্যতীর্থ এম এ; শ্রীবুক্ত মন্মথমোহন বস্থ এম এ মহামহোপাধ্যায় 
ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাঁদ শান্ত্রী; ডক্টর শ্রীযুক্ত বেশীমাঁধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট ; ডক্টর 
শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ এম এ, বি এল, পি-এইচ্‌ ডি ; ডক্টর শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাঁকুর এম এ, 
পি-এইচ.ডি ; ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত এন এ, বি এল, পি-এইচ্‌ ডি, ডি লিট ) শ্রীযুক্ত 
হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ; যুক্ত অমূল্যচরণ বিস্যাভূষণ ; শরযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী এম এ) 
মোক্ষদাচবণ সামাধ্যারী ; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী 
এম এ আহবানকারী । 


৩৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩শ বর্ষের? 
(৪) বিজ্ঞান-শাখা | 
ডক্টর শ্রীযুক্ত সহায়রাম বস্থ এম এ, পি-এইচ. ডি-_সভাঁপতি। 


রগীয় বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি, এক আর এস্‌ ই ; ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত 
ডি এস-সি ; ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ, ভি ; ডক্‌টর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ 
চক্রবর্তী এম এস-সি, ডি এসসি ; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 
এম এ এফ জি এস্‌ ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এক, সি এদ্‌ ; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ 
মুখোপাধ্যায় এম এস্‌সি ) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ) ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরপ লাহা. 
এম এ, বি এল্‌, এফ জেড. এল, পি-এইচ, ডি ; ডক্টর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্‌ বি; শ্রীযুক্ত 
হেমচন্দ্ৰ সেন এম এ ; ডক্টর শ্রীযুক্ত স্ুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, পি-এইচ.ভি , শ্রীযুক্ত অনঙ্গ- 
মোহন সাহা বি এ, বি ই ; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক, ৪ চার্চন্ত্র ভট্টাচার্য্য 
পতন? 

(৫) আয়-ব্যয়-সমিতি 

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, পি-এইচ, ডি ;. 
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চ্দ্ 
ঘোষ ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এ; শ্রীযুক্ত রমণীকাস্ত বসু ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দর 
বসু ; শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ বন্ধ; শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধ দত্ত এম এ ; শ্রীযুক্ত বলাইটাদ সাহা বি এদ্‌-সি, 
জিডি এ; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত-_আহ্বানকারী। 


(৬) পদাৰ্থতত্ব, গণিত ও জ্যোঁতিষের পরিভাষা-সমিতির অতিরিক্ত সভ্যগণ 


শ্রীযুক্ত ব্াঁধাবল্লত জ্যোতিত্তীর্ঘ ; শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ) ডক্টর শ্রীযুক্ত 
শ্নেহময় দত্ত ডি এস্‌ সি? শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী এন এ ) শ্রীযুক্ত চাঁরুচন্ত্র ভট্টাচার্য্য এম এ | 


(৭) চিত্রশালা-সমিতি 


রক্ত অৰ্ছেন্দকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ ; কুমার শ্রীযুক্ত শবৎকুমার রায় এম এ ; ডক্টর শ্রীযুক্ত 
উপেন্ত্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এইচ, ডি ; শীযুক্ত বমেশচন্দ্র বন্থ এম এ; শীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ 
কুমার ; শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত এম এ,.এফ, জি এস্‌) শ্রীঅমূল্যচরণ বিস্তাভৃষণ ; শ্রীযুক্ত 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম এ; ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, ডক্টর 
যুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ মৈত্র এম বি; মহামুহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) কুমার শ্রীযুক্ত 
নরেন্দ্রনাথ লাঁহী এন এ, বি এল্‌, পি-এইচ, ডি ; ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাঁহা এম এ, বি এল্‌ 
পি-এইচ. ডি; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক, যুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, ' ৰি এল-_- 


আহবানকারী । 
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(৮) পুস্তকালয়-সমিতি 
কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্দেব রায় মহাশয় ) শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত) শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর 
ভট্টাচার্য্য বি এ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বহু? শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ; শীযুক্ত সুরেন্্রনাথ কুনার, 
শ্রীযুক্ত অমলচন্দ হোম ; শ্রীযুক্ত বলাইলাল দত্ত বি এ; শীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদদৃল্লভ ; শ্রীযুক্ত 
খগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ ) শ্রীযুক্ত মম্মথমোহন বন্থ এম এ ; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভৃষণ ? 
যুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি-এম্‌ ; জীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম এ ; শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্ত্র ঘোঁষ এম এ ) পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ 
এম এ, পি-এইচ, ডি-_আহ্বানকারী । 
(৯) ছাপাশানা-সমিতি 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস্‌ শ্রীযুক্ত হেযচন্ত 
ঘোষ ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্‌ ; শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদে বায় মহাশয় ; 
শ্রীযুক্ত রামরুষ চক্রবর্তী এম এ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বঙ্গ) শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ; 
পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক ) শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্ন্ত্র ঘোঁষ_-আহ্বানকারী । 


(১০) আয়-ব্যয় পরীক্ষকের মন্তব্য আলোচনা-সমিতি 


শীুক্ত কিরণচন্্র দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এন্‌, শ্রীযুক্ত নরেন্ত্র 
দেব, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ ঘোষ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক । 


(১১) পরিষৎ প্রতিষ্ঠা উৎসব-সমিতি 
ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাঁল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রত্ত, 
শীযুক্ত গণপতি সরকার বিষ্যারদ্ব, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক, শ্রীবুক্ত জ্যোতিশচ্দ্ 
ঘোষ _আহ্বানকারী। 
(১২) পুস্তকাধার-নির্মাণ-সমিতি 
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিছ্যাবত্ব শ্রীযুক্ত জ্যোঁতিশচন্ত্র ঘোষ, পরিষদের সভাপতি এবং 
সম্পাদক, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ-_-আহ্বানকারী। 
(১৩) ছাপাখানা স্থাপন-সমিতি 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশবেশ্বব ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, 
জীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বস্তু, শ্রীধুক্ত জ্যাতিশ্চন্্র ঘোঁষ__আহ্বাঁনকারী | 
0১৪) কবিকক্কন চণ্ডীর পুথি পরিদর্শন-সমিভি : 
শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম এ। 


৩৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের | [৩৭শ বর্ষের 
(১৫) পরিষদ্‌ মন্দির পরীক্ষা-সমিতি 
রক্ত রি মরকার বিদ্ধারত্ু, শরীযুক্ত চন্্রকুমার সবকার সি ই, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার- 


রঞ্জন দাশ, ডক্টর শ্রীযুক্ত বতীন্রনাথ নৈত, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক, শ্রীযুক্ত 
ল্যোতিশন্্ ঘোষ-_-আহ্বানকারী। ৃ 
(১৬) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র নির্মাণ-সমিতি 

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বস্থ ( সম্পাদক ), শ্রীধুক্ঞ জ্যোতিশ্চন্দ্ৰ ঘোষ _আহ্বানকারী । ৃ 
(১৭) বাধিক কাধ্যবিবরণ-পরিদর্শন-সমিতি 

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বস্তু ( সম্পাদক ) তি হেমচন্দ্ৰ দাশগুধ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্নাথ 

চট্টোপাধ্যায় । কি 


(গ) শাখা-পরিষদের কা্যবিবরণ 
রঙ্গপুর-শাখা 


সভাপতি-_রাজা! শ্রীযুক্ত গোপাঁললাল রায় বাহাছুর। 
সম্পাদক--শীযুক্ত স্রেন্চন্্র রায়-চৌধুরী ৷ 
সদস্ত-সংখ্যা--আজ্জীবন ১, বিশিষ্ট ২ অধ্যাপক ৫১ সহায়ক ৭, ছাত্র ২৫, 
সাধাবণ ৮৫, মোট ১২৫। 
অন্ততম অধ্যাপক-সন্ত মহামহোপাধ্যায় বামাচন্ণ স্তায়াচাধ্য অগ্নিহোদ্রী মহাশয়ের মৃত্যু " 
হইয়াছে। 
অধিবেশন-সংখ্যা--সাঁধারণ ৭ । 
অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধলেখকগণ-_- 
১। রঙ্গপুরের প্রাচীন কবি কাজি হায়াৎ মামুদের কীব্য- পি হি শ্তামাপদ বাগচী 
ৰি এ। 
২। শ্রাদ্ধতত্ব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্বতীর্থ ৷ 
৩। বৈষ্ণব-সাহিত্যে উপনিষদ্‌ প্রভাব-্রীযুক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌম কাব্য-ব্যাকরণ- 
সাংখ্যতীর্ঘ। রা 
৪ | মুহুর্তচিন্তামণি গ্রন্থের সময় নিরূপণ ও গ্রন্থকর্তার.সংক্ষিপ্ত জীবনী-_-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
যোগরন্দ্রন্্র বিগ্ঠাভূষণ। 
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€। মঙ্গলবাড়ীর মূর্তিঅঞ্চিত শিবলিঙ্-_্ীযুক্ত কাঁলীকান্ত বিশ্বীস। ' 
৬। সুসঙ্গের গারোজাতির ইতিবৃত্ত ও ভাঁষা--পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোঁেনদ্ন্্ বদ্াভূষণ | 
‘৭ বেদব্যাস বা কৃষ্ণ দৈপারন ব্যাস-_্রীযুক্ত কালীকাস্ত বিশ্বাস ৷ - 

এতন্যতীত (ক) রাঁধাঁলদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (খ) রায় চুণীলাল বন্থু বাহাদুরের নি 
শোক প্রকাশ করা হয়। 

পত্রিকা--আলোঁচ্য বর্ষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাঁব্যব্যাকরণতীর্ঘ মহাঁশয়েব 
সম্পাদকতায় রঙ্গপুব-সাহিত্য-পবিষৎ পত্রিকার ১৬শ ভাগ চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । 

পুস্তকাঁলয়ে আলোচ্য বর্ষশেষে বিভিন্ন বিষয়ে ৪০৭খাঁনি পুস্তক রহিয়াছে । 

প্রাচীন পুথি__বিভিন্ন বিষয়ে ৪৭২ খানি প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইরাছে। 

পরিষ্‌-মন্দির--আলোচ্য বর্ষের ভূমিকম্পের জন্ত মন্দিরের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মন্দির 
সংস্কারের জন্ত রাজ-সরকারের প্রতিশ্রুত সাহায্য ৫০০২ টাকা পাঁওয়! হায় নাই বলিয়া মন্দির 
সংস্কার করিতে পারা যায় নাই। 

চিত্রশালা__নিষ্নলিখিত প্রস্তর ও ধাতু মুর্তিগুলি চিত্রশীলার বক্ষিভ আছে। প্রস্তব মুঠি 
(ক) ত্রিবিক্রম ( লিপিযুক্ত ), (খ) বিষুনুত্তি সাতটি, (গ) হ্ধ্যমূৰ্ত্তি দুইটি, (ঘ মহিষমন্দিনী 
( দশতুজা ), (ও) শবাঁসনা কালী ( মূৰ্ত্তিব সহিত সিংহ রহিয়াছে, দুল্রাপ্য ), (চ) মনসা । ধাতু- 
ৃন্তি-_(ক) চতুভূর্জা মূৰ্তি (পাদদেশে কুকুর বিত্যমাঁন, পরিচয় নির্ণীত হয় নাই ), (খ) হনুমান, 
(গ) গণেশ ও নবগ্রহমুন্তি । 

এতত্যতীত ৪৫টি প্রাচীন মুদ্র! চিত্রশালায় আছে। তন্মধ্যে ইণ্ডো-গ্রীক ১, ভেনিস দেশীয় 
স্বর্ণমুদ্র ১, শাহ আলম ১৫, জাহাঙ্গীর ১, মামদ শাহ ১, সুলতান গীয়াসুন্দীন ১, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান 
৩, অসমীয়া ৬, কোচবিহার ৪, আলোয়ার ষ্টেট ১, নেপাল সরকার ৩, পর্তগী্জ ১, চীন ১, 
ফ্রান্স ১, শ্যামদেশেব ১, মদিন! ১, মক্কা ১, আকবর ১, সেকেন্দর শাহ ১, মোট ৪৫। 

চিত্রশীলার় লিপিযুক্ত ইষ্টক ১০ এবং প্রস্তরফলক ও মুর্তিযুক্ত ইষ্টক ৩, গৌড় হইতে আনীত 
মিনা করা ইষ্টক ১, ভবচন্দ্রের পাট হইতে সংগৃহীত ইষ্টক ১, পীরগাছা ও বর্ধনকুঠী হইতে সংগৃহীত 
ইষ্টক কতকগুলি, প্রাচীন বন্দুকের নল এবং প্রস্তব নিম্মিত মকরাক্ৃতি পয়ঃপ্ৰণালী একটি সংগৃহীত 
হইয়াছে। 

আঁয় ২১৬৩৩) ব্যয় ৫০৬1০, উ ত ১৬৫৯০৩ । শাখাপরিষৎ রঙ্গপুব জেল! বোড-এর 
নিকট ২২৫২ সাহাষ্য পাইয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছে । 

মেদিনীগুর-শাখা , 
সভাপতি, শ্রীঘুক্ত মণীধিনাথ বহু এন এ, বি এল, এম 'আন ও এ এস । 
সম্পাদক,-_শীনলিনীনাথ দে। ' 


৪০ বঙ্গীয়-সাহিত্যঃপরিষদের পে বর্ষের 


সাশ্ত-সংখ্যা--১২৬ 
অধিবেশন-সংখ্যা--২৮ | 

শাখার মাসিক অধিবেশনাদিতে পঠিত প্রবন্ধগুলি শাখা-পররিযদের মুখপত্র “মাধবী” মাসিক 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য, 

মেদিনীপুরে পানের চাঁষ-হ্ীধুক্ত চারুচন্্র সেন, 

দিয়াশলাই- শ্রীযুক্ত মণি সেনগুপ্ত বি এল, .” ₹.- 

দশমহাঁবিষ্কা- শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বস্থ সরম্বতী, এম এ,- বি এল, এম আর এ এস, | 

ছান্দোগ্য উপনিষদ. ৯১- 

শকুস্তলার দ্াসা_বিভ্রনবিহারী ভট্টাচাৰ্য এম এ 
বি ভাষা-_ 39 = 
সাহিত্যে দমন-নীতি- শ্রীযুক্ত অমরেহ্জনাথ দাস 
ঝাপান--শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র আচ্য 

ভারতের লৌহ-শিল্প_ শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মৈত্র এম এ, 

'বেদাস্তের বাণী-_ শ্রীযুক্ত বনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম এ, 

সাহিত্যে আক্ম্রতিষ্ঠা-_-জীযুক্ত-ভোলানাথ বিদ্যাশ্রমী, 

কীৰ্ত্তি ও কাহিনী ( কবিতা! )-_শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র চক্ৰবৰ্ত্তী বি এল, 

শরৎ সাহিত্যে ঈশ্বর-বিশ্বাস- শ্রীযুক্ত সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল । 

শীথা-পরিষদের অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনে রায় ০ যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর সভা- 
পতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বালক-বালিকাগণকে আবৃত্তি-প্রতিযৌগিতাঁয় উৎসাহিত করিবার" জন্ত এ বৎসর পাঁচটি. 
রৌপ্য-পদকদানের ঘোষণা শাখা-পরিষৎ হইতে করা হইয়াছে। 

প্রথম_ শশীগ্রভা রৌপ্যপদক- দাতা শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি বি এল, 

দ্বিতীয়--বিপদনাশিনী রৌপ্যপদক--দাঁতা শীযু ক্র স্ষিতীশচন্দর চক্রবর্তী বি এল, 

. তৃতীয়--হরিপ্রিয়া রৌপ্যপদক-_দাতা শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন দত্ত, . 
চতুর্থ_কুন্দব্তী রৌপ্যপদক- দাত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বঙ্গ, 
পঞ্চম__জ্ঞানদীময়ী বৌপ্যপদক- দাত! শ্রীযুক্ত'আত্ষতঞ্জন কর্মকার বি এল । 


সভাপৃতি- প্রযুক্ত ললিতৃমোহন রার-চৌধুরী। 
সম্পাদক- শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোঁপাধ্যায়। 


স্সাংবৎসরিক] - কার্য্যবিবরণী £১ 


সদশ্-সংখ্যাঁ-৮৫ 
অধিবেশন-সংখ্যা__দাঁধারণ ৩, কার্য্যনির্বাহক-সমিতি ৮। 
সাধারণ অধিবেশনে আলোচিত প্রবন্ধার্দি-. . 
(ক) গ্রামের কথা- শ্রীযুক্ত ললিতমোঁহন মুখোপাধ্যায়, 
খে) কুটার শিল্পের উপকারিভা-_আশুতোষ দত্ত বি এস-সি, 
(গ) শিক্ষা ও সাহিত্য-সেবা! বিষয়ে কথকতা--কথক শ্রীযুত হরিচরণ ভট্টাচার্য্য । 
গুম্তকাগার-শীখায় পুস্তকাগারে ২০০০ পুস্তক (বাঙ্গালা ১৫৮*4-ইংবেজি ৫০০) সংগৃহীত 
হইয়াছে। প্রাতে ও সায়াহে সাধারণের জন্ত পুম্তকাগীর খোলা 'রাখা হয়। 
আশ্বিন মাসে পৃজাবকাঁশের সময় শাখায় কে) শিক্ষা, (৭) সথাস্্য-ও মাতৃমঙ্গল, (গ) সমাচার 
এবং (ঘ) কুটারশিল্পের প্রদর্শনী হইয়াছিল । 
- শিক্ষার প্রচারের উদ্দেশ্যে মাঘ মাসে ‘শিক্ষা সপ্তাহ’ অঙুটিত হইছিল | প্র সপ্তাহে ৪ দিন 
-সায়ান্ছে আলোচনা সভার অধিবেশন হয়। 
বারাণনীতে অনুষিত নিখিল এসিয়া শিক্ষক-সন্মিলনেব হি প্রতিনিধি শাখার পুস্তকালয় 
“পরিদর্শন করেন। 
আয় ৪৮০১০ ব্যয় ৪৭৪9/০, উদ্ধ ত্ত ৬৮০ । 


সভাপতি-_রার শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বাহাদুর এম এ, বি এল । 
সম্পাদক- শ্রীযুক্ত অতীন্দ্ৰনাথ চক্রবর্তী সাহিত্যরত্ব |" 
"অধিবেশন-সংখ্যা--সাধারণ ১০, সংবর্ধনা-সভা ১, 

অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ,-_. 


১। বঙ্গসাহিত্যে রসিকতা__রায় শ্রীযুক্ত নিবারণচন্্ দাশগুপ্ত বাহাদুর এম এ, বি এক, 
২। শিশু ও মনস্তত্ব এ গ্ী 
০৩ সাহিত্যে পান-তামাক এ ২ ৬ 

ন আদর্শ সাহিত্য শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন বি এ, 

€। ভারতীয় অর্থ-সমস্তায় কলের স্থান 

৬। বর্ণমালার নিত্য সিদ্ধরূপ- শ্রীযুক্ত অতীক্্রনাঁথ চক্রবর্তী সাহিত্য, 


a 


৭। মাঁতৃ-সমস্কা- » ছুর্গীমোহন্‌ সেন বি এ, 
৮। বাখরগঞ্জের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্--,, বৃন্দাবনচন্্র পূততুণ্ড, 
-৯। সাহিত্য 'ও সুরুচি_- » মতিলাল দাশ এম এ বি এল । 


মহারাজা শুর মদন নন্দী বাহাছুর, অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় -এবং বি 


ঞ্চ 


৪২ বঙলীরী-সাহিত্যল্পরিষদের [৩% নর্ধের, 
দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়, এবং শ্রীযুক্ত আশুতোঁ শীন্্ীন 
এম এ মহাশয়ের পি আর এস উপাধি-গ্রাপ্তিতে তাহাকে অভিনন্দিত করা হয়। 


সভাপতি__রায় ভীযুক্ত দীননাথ সাস্াল বাহাদুর রি এ। -. 
সম্পান্ধক-শ্রবুক্ত ললিতরুমার-চট্টোপাধ্যার রি এল | 
সদ্বন্ত-সংখ্যা ২৫। প্ুস্তক-সংখ্য] ৪০। অধিবেশ্রন-সংখ্য ১। 


প্রবন্ধ_ জাতীর জীরনে সাহিত্যের প্রভাব জীমুজ ননীগোঁগ্াল চক্রবর্তী 1. 
রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ত শাখার একটির অধিক অধিবেধন স্ন্তব হয় নাই। ' 


কটক-শাখা 
আইনত হর 
বাবা ভীরু লমিতকুমার দাশ এম এ বি এল এবং পু সতীশ বু | 
সদস্ত-সংখ্যাঁ-চিরমিত্র+( আঁঞ্জীবন ) ৪, পারিষদ ১০২, মহিলা ১৫, ছাত্র ও? এরং 
বালক ২০, মোট ১৭৮ । 
অধিবেশন-সংখ্যা--সাঁধারণ ৪, বিশেষ ১, Ee EE ৪ এবং ছাত্র-শাখা ৮, মোট ১৭।, 


সাধারণ-অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও গ্েখকগণ-_ - 
১। আদর্শবাদও বাংল! সাহিত্য _ শীযুক্ত রিমল্কু্ণ প্রাল বি এ, 
২। বঞ্ধিম ও বাংলাসাহিত্য-- - . ৮» আগ সেল বি-এস-মি, রি ই ডিও- 
৩। বাংলা রদমঞ্চের ক্রম-বিকাশ_-. 9- প্রশান্ত চৌধুরি-বি এ, -. 
৪1 স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ. - . .্রীম্ভী শীরালা বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ। 


বিশেষ অধিবেশনে যুক্ত সতীশচন্দর চক্রবর্তী এম এ মহার্রর শীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" 
মহাশয়ের করেকটি গানের ব্যখ্যা করেন।' 

ছাত্র-শাখার সভ্যগণ সঙ্ঘবন্ধ হইয়া পরিষদের শালা একটি পৃথক এস্াগার স্থাপন 
করিয়া তাহার পরিচালন করেন। তাহার! নিমসিথিত, বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ, ও আলোচন৷ 
করেন,__১। জাতীয়-আন্দোলন ও বিদ্ধালয়ের শিক্ষা, ২ ফুটবল হাড় ডুডু অপেক্ষা ভাল,- 
৩। অর্জুন কর্ণ অপেক্ষা মহত্তর, ৪ 1. আমরা পড়ি কেন? বা. আমর! গন্দর পরিব কেন? 
এবং ৬। বড় হইয়া কে কি কাজ করিবে? 

্রন্থশালা-শাখার গ্রন্থশালা কটকের একমার সাধারুর পার । দুঃখের বিষয়, এ পরত | 
ইহার স্বতত্্ গৃহ নিৰ্মিত হয় নাই” 'আলোচা-বৰ্ষে রি, টাকার পুস্তক খরিদ হইয়াছে। 
বর্ষশষেপুত্তক-সংখ্যা ৩০০ ছান্রশাখার গ্রন্থাগারে ুস্তক-সংখ্য! ২ ২৫২. _. 

আয়-_১৯৬/০ও ব্যয় ১৭৩০। : ব্যরহ্তী শীযুক্ত ললিতকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় পুস্তক: 


সাংবৎসদিক] ' . ক্কার্যযবির্রলী : - 35 


খরিদ করিতে ৬৫২ টাকা, এবং অগ্ততম ব্যবহ্তা ্রীযু ত্র সভীখচন্্র বসু মহান গ্রন্থাগারের 
ভাড়া বাবদ ৭২২ টাঁকা স্নান করিয়া শাগ্নার কৃতজ্ঞঠাভাজন হইয়াছেন 1 
নর শ্বৌহাটী-শীখী - 
নভাপতি_ অধ্যাপক যুক্ত স্থরেন্্রনীথ চট্টোপাধ্যায় এ এম এ। 
সম্পাদক-_প্যুক্ত সত্যতূযণ সেন। 
অধিবেশন-সংখ্যা-_& | 
প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-লেখকগণের ভালিকাঁ_ 

১। দেশের জন্য ( রুরিত! )-_শীযুক্ত সত্যভূষণ সেন) . .... -- 

২ বাঙ্গালী বীর মহেত্রনাথ-_শ্ীযুকত রমেশচন্্র ভাছুড়ী বি এল, 

৩। চিকিৎসা-শান্ত্রে মনোবিজ্ঞান্র প্রভাব বা মানসিক চিকিৎদা-_মধ্যাপক শ্রীযুক্ত 

স্থুরেশচন্্র দত্ত এম এ, nl 

৪। টলষ্টয়ের অর্থনীতিবাদ- শ্রীযুক্ত হুণীলকুমার মন্তুমদার এম টা 

৫। সামাজিক ধর্মকর্ম শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন, 

৬। ইবসেন-সাহিত্যের এক অধ্যায়-_শীযু ক্র সত্যভূষণ দেন 

৭। জাতিসঙ্খের পূর্ববস্চন।__অধ্যাপক শরীযু ক্র ভুবনমোহন মেন এম এ, 

৮। রবীন্দ্রনাথের স্বর্গ ও মর্ত্য-_্ীযুক্ত সত্যভূষণ সেন। 

এই বর্ষে নিশ্নলিখিত ব্যক্জিগণের পরলোকগমনে পরিষদে শোকগ্রস্তাব গৃহীত হয়_৬চুরী- 
লাল বন্থ, ৬উমা দেবী । 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চজ্ুশেখর ভেঙ্কট রমণের নোবেগ পুরকার-প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহাকে 
পরিষদের পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হর । 

জীহট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালি চক্রবর্তী বেদান্ততীর্ঘ মহাশয়ের সরকারী কাৰ্য্য 
হইতে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিদয়ি অভিনন্দন জ্ঞাপন করা লয়। 

মীরাট-শাখা! 

সভাপতি-_ডক্টর শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম এ, পি-এইচ. ভি, ডি লিট. । 

সম্পাদক শ্রীধুক্ত প্রফুল্লচন্দ ভট্টাচার্য্য বি এ। 

‘আলোচ্য বর্ষে মোট ১০টি মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন হয়। বিশেষ অধিবেশনে কবিবর 
মাইকেল মধুহুদন দত্তের স্থৃতিপূজার ও শ্বানী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবের আয়োজন করা 
হইয়াছিল । 

মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদি ও লেখকগণের নাম নিয়ে দেওয়া গেল। 

১। নাম বিবর্তন-_শ্রীযুক শরচন্দ্র চৌধুরী বি এ, 


88 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [০৭ বর্ষের 


"২1 হোমিওপ্যাঁথ (গল্প)--অবনীনাথ রায় বি এ, . 
৩। শতবর্ষ পূর্বে ভারতের অবস্থা জনৈক ফরাসী পরিব্রাজকের ৭৪%) বা রোজনামচা 
হইতে গৃহীত-_অধ্যাঁপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিজ্নরাজ চট্টোপাধ্যায় এম এ, পি-এইচ_ ডি, ডি লিট, 
৪। রবীন্রনাথের চিত্রাদ-_অধ্যাপক শীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম এ < 
৫। শরৎচন্দের নারীচরিত্রের একদিক্‌_-শীযুক্ত শরচ্চন্্র চৌধুরী বিএ, 
৬। সাহিত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ-শীযুক্ত অবিনাশচন্দ্ৰ নন্দী, 
৭। আমরণ গলপ; শরীযুক্ষ প্রবোধকুমার সান্ত্যল, 
৮। বাঙ্গালীর বীরত্বকাহিনী-_শীযুক্ত পরফুল্চন্দ্ ভট্টাচার্য্য বি এ 
আক্স-ব্যক্ন_আয় ৩৪/০, ব্যয়--২৮৮০০, উদ্বৃত্ত ৫৷০। 


(দঘ) 
i pl ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের j 
__ বঙ্গীয়-সাহিভ্য-পরিষদের সাধারণ-তহবিল, স্থায়ী-তহবিল ও 
গচ্ছিত তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ 
( জান্জ ) 


| সাধারণ স্থায়ী গচ্ছিত 
তহবিল ভহবিল তহবিল 





মোট আ 





৫৫৯০] রঃ ৪. গা 
টা tos |. ০০৭ 5 ৫৩২ 
পুস্তক ও গ্রস্থাবলী বিক্রয় | ৩৫৬৩/৪: 2 ২২৪1/৭]০ | ৫৮০৪/০ 
পত্রিকা বিক্রয় ef ele | | দিন | ২০৬৮০ 
বিজ্ঞাপনের আয় | | আঠা, Lee. ০৮ ১২১০ | 
সুদ আদায় se Vy | ৭৯৩/৩ ২৩৩০. | ৯১০৯৯ | ১৪২১৩/, 
| স্থারী তহবিল হইতে প্রাপ্তি ... 1 ২৩৩৯ E ne | 2৩৩০ 
» ৮ | বাধিক সাহায্য প্রাণ্তি * Les i ue | BRE 
এককালীন দান ee ৫০৬৭. iss এ ৫৯৬২ | 
চিত্রশালার জন্, গভর্ণমে্টের বিশেষ দান ১৬০০০৭ না ee | Seco 
স্বৃতিরক্ষার আয় ৪৬ ৭৯15 et ৪০২. ১১৯০ 
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায় .. | ৪০০ টড চকা ৪০৮/ 
বিবিধ আয় | | { ৩৫ রি eas - ৩৫৯, 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন * | ৪২ es ee |B 
হাওলাত আদায় . ৬৭ ১৩1৮৩ 5 27 ৬৭১৩1৮৩ 
আমানত জম! টা |_| ১০৭৮০ তত ase ১০৭৯/০ 
| পরিষৎপ্রতিষ্ঠা উৎসব তহবিল - ৫. 5. বা, ৫৭ 
হাওলাত জম! ar ই ih i ৬১৪1৩/১৫০ ৯১৪৪১! 


৩৪৮৮ ০৯/১০ ২৩৩০ - | ১৪৮৮০৯- 1৩৭৯৬১৩৭ 


বিবরণ 
» | গ্রস্থাবলী মুদ্রণ রঃ 
. 1 পন্তিকাদি মুদ্রপ চটি 
। | পুস্তকালয় - 2 রা 
এ | চিত্রশাল। ও পুথিশালা ,** 
১ | ভাকমাশুল ৭ 


+ | পরিষদ্‌ মন্দির মেরামতের দেনা শোধ 


* "| ইলেক্টি ক আলোক'ও পাখার বিল 
১7 1 মেরামত বিল 
» | ইলেক্‌টু,ক পাঁখী ক্রয় ** 

* |ভৃত্যদ্িগের ঘরভাড়া!  *** 


ং 5 পোষাকাদি ... 

১ | দণ্তর সরঞ্জামী ys 

এ) আপবাব মেরামত . 

+ | নৃতন আসবাব খরিদ *** 

+ | গাঁড়ী ভাড়। i; 
শ | স্বতিরক্ষার খরচ ee 

, [পুস্তক বিক্রয়ের খরচ is 

»-] পদক ও পুরস্কার 

* | বেতন*-সাধারণ ies 

১ | চাঁদা! আঁদায়ের কমিশন ও গাড়ী ভাড়া 
| বিবিধাব্যয়  - ove 

2 | আমানত শোধ a 

॥ | চিত্রশালা নির্দাপের দেনা শোধ 

£ গচ্ছিত তহবিলে হাওলাত দীন 

ঞ্ হাওলাত শোধ ৯৬৩ ৪ 
৭ | সাহায্য দান নি 


৮ | স্থায়ী তহবিলের দান ove 
> | হুঃস্থ-দাহিৰ্ত্যিক ভাণ্ডার 


t ল্যস্ম, উট .. রর 
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গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল-__১৩৩৭ 


'আান্দ ল্ব্যন্চ " 
১। গবর্ণমেন্টের বাধিক দান ১২০০২ পদকল্পতরু, ময়ুর্ভট্রের ধন্দপূরাণ, অনাদি-মঙ্গল, 
২। কোং কাগজের সদ - ৪৫৫৭ কাঁলিকা-মদ্দল, সিষ্ধাত্ত-শতক মুদ্রণের ব্যয় - 
৩। 'গ্রস্থাবলী বিক্রয় ৫৮০৪/০ +১। পাঁখুলিপি প্ৰস্তত  . ২৯, 
৪। সাধারণ ও গচ্ছিত তহবিল ২। কাগজ খরিদ ৫৫৬৩৬ 
হুইতে প্রাপ্ত 7... ১৪১৮৩/৩ ৩। মুদ্রণ ১৭৯০৩/১ 
OO শশী ৪। সম্পাদন - . ৩৪৯২ 
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শ্রীথগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযতীশ্রনাথ বস শ্রীগণপতি সরক' 
মভাগতি, নম্পাদক। কোথাধ্যক্ষ। 
hd আয়-র্যয়-সমিতি | ২২ ৪1৩৮ 
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কি 


অষ্টিশে ভাগ] এন 
= সাহিত্য পরিষৎপ ত্রিক৷ 


ররর ' পক্তিকাধ্যক্ষ 


(প্রবন্ধের মতামতের.দস্ত 'লিকাগযক্ষদীরী নৃহেন) 


ঠা ইডি রারমু-বহামহোগাধযার ডক্টর হরপ্রস্নাদ শাস্ত্রী এম এ, :- 
ডিলিট সি আই ই, *. 


|  শুন্তপুরাণ রায় যুক্ত যোগেশচন্তর রায় রাহাছুর বিস্ানিধি এম এ .** 


“০7৩17 প্রামনারায়ণ তর্করত্ব ও তাহার নাট্যগরস্থাবলী” (আলোচনা) 


' শীযুক্ বজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *'' 





সনীপদক্পতর এ এবং দর্শন 
বিশেষ স্ব বিজ্ঞাপনের ৪র্থ ব্য 


দ্বিতীয় সংধ্যা 


১৪৭ 





স্থাপিত সন ১২৬৫ (১৮৫৯ এ ডি) 


By Appointment to সহ. H. The Prince of Wales. 


স্বউন্ুস্নত পসাোঁলন এও ক্কোং 
কেমিষ্টম্‌ ও ডুগিষ্টস্‌ 


, ১ বনফিল্ড লেন, কলিকাতা । 





" বিশ্ববিশ্রুত সর্বপ্রকার জবের অঙ্পোপচারের 





সর্ধপ্রকার 





বিলাতী ও পেটেন্ট অব্যর্থ মহৌষধ টি 

শুশ্ব্থ বক্ষ পালেন্র অন্তাপ্ত বৈজ্ঞানিক 

চিকিৎসার উপযোগী এডওয়ার্ড টনিক হজ্লাদি 
বা ল্যাবরেটারি সংক্রান্ত 

রি য্যান্টি ম্যালিরিয়াল স্পেসিফিক যাবতীয় দ্রব্য 

বা, চন্মা, . | বড় বোতল রে টিউন 

পশু চিকিৎসার গুষধ Se 7 র্‌ ওধধ ও পুস্তক 
, মাশুলাদি স্বতস্র . আম্দানীকারক ও 
হ্বব্াদি | সৰ্ব্বত্ৰ পান্ডস্বা সবাক ' বিক্রেতা 


প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 
গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৬্রী্রীসিদ্দেশ্বরী কালীমাতার 
মন্দির । ইহ! একটি বহুপুরাতন সিদ্ধগীঠ এবং বলয়োপগীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। 
এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে । দেবতা! সিদ্ধেশ্বরী, মহাঁকাল-- ভৈরব । ই, আই, 
আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট স্টেশনের অর্ধ মাইল পূর্বের মন্দির । 
সেবাইত--শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়। 


টাকের অব্যর্থ মহোঁষধ 


এক্সট্রান্ট কুঁচ অফ্জেল_-কুঁচ ব! গুব্বাফল হইতে প্রত্তত।- দশ পনেরে! বৎসরের পুরাতন 
টাকে কেশ উৎপাদন হয় ও কেশপতন নিবারণ করে। বহু পরীক্ষিত। ভাঃ এন সি বন্ধ 
এম বি আবিষ্কৃত সম্পূর্ণ রোগ-বিবরণ সহ পত্র দিবেন।, ডাঃ এন সি বস্তু, ১২*নং 
কর্ণওয়ালিস ষ্্রীট, শ্তামবাজার, কলিকাতা! 


ম্‌ শ্বেতি 


না অবার্থ মহৌষধ . 
১৮২৭ যনে আবিষ্কৃত হইয়া অসংখ্য. আরোগ্য হইয়াছে, ই নিল হয় নাই | 
থে অঙ্গে ঘতদ্িনের বোগ' হউক না বেন, সগ্রাহে লাল হইয়া ক্রমে শরীরের স্বাভাবিক রং 
হইতে থাকে ও অক্লেশে শীঘ্র নির্দোষ স্থায়ী আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমণের কোন আঁশঙ্ধ! থাকে 
না। খঁষ্ধে কোন দুর্গন্ধ বা বিযাক্ত পদার্থ নাই । মূল্য তৈল ও চুৰ্ণ ২৷০ টাকা । 
বন্থু এণ্ড সন্ন, ১:॥১এ, বকুলবাগান ১ম লেন, ভবানীপুর, কলিকাঁতা। 








এই পুস্তকগুলি পরিষদের কার্ধ্যালয়ে বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে £__ 


১। পরিষদের চিত্রণালার অন্তর্গত প্রাচীন গ্রন্তর-ূর্তি, ধাতুমৃত্তি প্রভৃতির ইংরেলী 
সচিত্র বিবরণী--ভূতপূর্বব চিত্রশালাধাক্ষ ৬মনোমোহন গঞ্জোপাধ্যাফ বিই, এম আর এ 
এস প্রণীত। মূল্য পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ৩২, শাখাঁব সদস্ত-পক্ষে ৩৫০ ; সাধারণ-পক্ষে ৬২ 1 


২। -প্যারীচাদ মিত্র--ডক্টর স্তর শীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাঁধিকীরী এম এ, এল এল ডি, 
সি আই ই-/০। 


-৩! আন্দিল্পী- শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় । মূল্য || 

৪। ভ্ঞাহ্নাতজ্দ (১ম ও ২য় খ্ড--৬গ্রুনাথ সেন মহাশয়-রচিত। মূল্য গুতিৎও ১২ 

*, স্োৌন্দশ্য-ত্ত্ব_ অধ্যাপক ডক্টর প্রযুক্ত অভঃকুমার গুহ এম এ, পি-এচ 
ডি।.মুল্য_ ১ | 

৬। গৌড়েল্প ইতিহাস (১ম খণ্ড, হিন্দু রাজত্ব ১ ৬বক্তনীবাস্ত চক্রবর্তি-প্রণত 
স১৭ - 

এনঘ্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মলনের চতুর্দশ (নৈহাটা) এবং পঞ্চদশ (রাধানগ7) 
অধিবেশনের সম্পূর্ণ কার্ধ/বিববণ (মূল্য প্রতিখণ্ড ২২) ও সন্মিলনের কতিপয় শাঘার 
সভাপতির অভিভাষণ ( মূল্য প্রতি খণ্ড %*) বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে । 

দুঃস্থ সাঁহিণ্যিক-ভাওার গ্রস্থাবলী 
কে) বুন্দাবন-কথা - শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত, মূল্য সাধারণ-পক্ষে ২॥০, সদস্ত-পক্ষে ১০ 


(খ) মেখদূত (মূল, অন্বয় ও পদ্থান্থবাদ )- শ্রীযুক্ত পীচকড়ি ঘোষ ... ১২, ॥৪ 
(গ) খতু-সংহারম্‌ ( মূল, টাকা ও পদ্ভান্ুবাদ ) ,, গণপতি সরকার . ১২, ৯ 
(ঘ) পুষ্পবাণবিলাসম্‌ ( মূল ও পত্তাঙ্ুবাদ ),, বিধুভূষণ সরকার ++. :1%/০১155 
৪) উত্তরপাড়া বিবরণ » অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 1০, 15 
চে) ভারত-ললন! ৮রামপ্রাণ গুপ্ত cee fe, do 


ছে) A History of Bengali Literature Sযুক্ত কুমুদনাথ দাসবি এ ২৬৬ ২৬ 
(জ) Rabindranath: His Mind and Art and other Essays 8 ১৯০১৭ 


হাতের ভাষ। 
ভীবিলিননিহান্সী জ্যোত্তিঃস্াজ্জী প্রণীত 
১৬নং কাশী মিত্র ঘাট ট্রাট, কলিকাতা! । 
( গ্ৰন্থকারের নিকট অথবা কলিকাতার বিখ্যাত লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য ) 


হাতের রেখা দেখিয়া জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত বিষয় সম্যক জানিাার 
একমাত্র পুস্তক। জ্যোতিষ শাস্থে অনভিজ্ঞগণও এই পুস্তক-সাহাধ্ে জীবনের সকল অথ্য 


সি 





জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ছয়মাস মধ্যে ১১০০ খণ্বিশিষ্ট একটি সংস্করণ নিঃশেষিত হওশাই 


পুত্বকের সার্বজনীন প্রীতির একমাত্র নিদর্শন । মুল্য ১০ দেড়টাকা। 


হরপ্রসাঁদ-নংবর্ধন-লেখমালা 
সম্পাদক-_ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এবং 
ডক্টর শ্রীযুক্ত স্তনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 


বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সভাবতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশষের পঞ্চসপ্তুতিতম জগ্মদিবসের স্মারক হিসাবে এই “বর্ধাপন-গ্রস্থের -প্রথমভাগ 
প্রকাশিত হইল। ইহাতে নিয়েক্ত কৃতী ও মনীষী লেখকগণের ভারত-তত্ব সম্বন্ধীয় 
গবেষণাপূর্ণ বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল,--শ্রীযুক্ত হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত 
পঞ্চানন তর্করত্ব, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র 
রায় বাহাছুব, রায় বাঁহাছব, ডক্টব শ্রীঘুত্ত দীনেশচন্দ্র সেন, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দরনাথ 
বঙ্গ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শান্সী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাব সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহ্রণ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার 
একেন্সণাথ ঘোষ, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুজ শিশিবকুমার মৈত্র, অধ্যাপক ভক্টর শ্রীযুক্ত 
প্রবোধচন্দ্র বাগচী, এবং শ্রীযুক্ত অর্ধেন্্রকুমাব গঙ্গে-পাধ্যায়। 

সুন্দর এটিক কাগজে মুনিত, ২৭১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ। মৃল্য--খদ্দরেব মলাটে সদস্য 


পক্ষে ২৯) সাধারণের পক্ষে ২/৯, তুলোট কাগজের মলাটে ১০ ও ২২। 


কালিকামঙ্গল বা বিচ্যান্ুন্দর 


সম্পাদক-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্ঘ এম এ 
বলরাম চক্রবর্তী ভারতচন্ত্রের পূর্ববর্তী । এই গ্রন্থ রামগ্রসাদ বা ভারতচন্দ্রে 
বিদ্যাস্থন্দরের কাব্যের সহিত উপন্তাসাংশে এক হইলেও ইহাতে গ্রাম্যতা দোষ বা অঙ্লীলতা- 
পুর্ণ বর্ণন। নাই । মহামহৌপাধ্যাঘ ভক্টব হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশষেব মুখবন্ধ ও 
সম্পাদকের দীর্ঘ ভূমিকা এবং শব্দ ও বিষয় সুচী সমেত ২৩৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত । 


ল্য সদস্য পক্ষে ১২ ও সাধ-রণ-পক্ষে ১০ 
মু | 











" শ্শেম্ম দষ্টব্য . 
জীনলীপদক্কক্সতক্স-সম্পাদক ৮ সতীশচন্দ্র বায় এম এ! ইহার শেষ খণ্ডে 
(৫ম খণ্ডে) পদস্থচী, পদকর্তৃস্থচী, সম্পাদকের ৩১২ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা ও দীর্ঘ শবহ্চী 
দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন পন-দাহিত্য আলোচনাকারিগণের পক্ষে এই মুগ্যবান্‌ ভূমিকা 
অবশ্য পাঠ্য । মুল্য -সদন্য-পক্ষে ১০০ ও সাধারণ-পক্ষে ১1০ 
এক সঙ্গে এই গ্রকন্থে্ পাঁচ খণ্ড সদস্য-স্ক্ষে সুল্য ৫০০ 
টাঁক্ষাল্ল ছলে ৪২ এবং সাধীনুণেল্র পক্ষে 1৮. টাকা হতেন 01০ 








ন্যাক্দম্শনন_ সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত ফণিভৃষণ তর্কখাগীশ। এই গ্রন্থ পাঁচ 
খণ্ডে সম্পূর্ণ । মূল্য ১ম খণড-স্স্য-পক্ষে ১0০, সাধারণ-পক্ষে ২1০, ২য় খণ্ড, ২), ২৮, ওয় 
খণ্ড ১1০১ ২২ ৪র্থ, খণ্ড ১1০, ২২, ৫ম খণ্ড ২২, ২॥০ | 

এক স্তে এই পচ খণ্ড সদস্য পক্ষে ৮৭০ টাকার স্তন 
০৯ এনবং সাধানলতোেন্ক পক্ষে ১১৭৭ হলেন ৬৪ 


বল 


বহস্পতি রায়যুকুট* 

যে পাচ জন ব্রাহ্মণ প্রথম রাঢ়দেশে আনেন, তাহীদের মধ্যে বাৎস্য গোত্রে ছান্দড়ের 
বংশে ববি, মহিন্তা-গ্রামের গ্র।ম্ণী হন। সেই জন্য রবির বংশকে 'মহিন্তা-গাই বলে! 
মহিন্তা-গাইএ অনেক বড় বড় পণ্ডিত--অনেক বড় বড় রাজকর্ণচারী জন্মিয়া গিয়াছেন। 
একখানি ঘটকের বইএ দেখিয়াছিলাঁম,-_গ্মহিস্তা মাঁধবাচার্যো রাঢুদ্বয়ে দণ্ধৃকৃ* অর্থাৎ 
তিনি উত্তর ও দক্ষিণ--দুই রাঁঢ়েরই দণ্ধারী ছিলেন। দণ্ডধারী অর্থে সংস্কৃতে সেনাপতিও 
বুঝায় এবং বিচারপতিও বুঝাঁয়। মাধবাঁচাধ্য কি ছিলেন, জানি না। 

খ্ৰীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে এই বংশে একজন জ্যোতিষী জন্মান । তাঁহার নাম শ্রীনিবাস মহিস্তা ৷ 
তাহার এক গ্রন্থ আছে,তাহার নাম শুদ্ধিদীপিক!’। উহাতে হিন্দুর ধর্শমকর্শ্মের উপযুক্ত 
কালনির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। কোন্টা বিবাহের যোগ্য কাল, কোন্টা উপনয়নের 
যোগ্য কাল, কোন্ট। যাত্রাব যোগ্য কাল--এই সব বিষষেরই আলোচনা এই গ্রন্থে 
আছে। শুদ্ধি শব্দের পরবর্তী কালে যে অর্থই হউক, শ্রীনিবাসের সময় উহার অথ 
ছিল, ধশ্মকর্ম্ের শুদ্ধ কাল! শ্রীনিবাঁসের আবও একখানি বই আহে। সেখাঁনি বিশুদ্ধ 
গণিতেব বই। ' নাম গণিত-চুড়ামণি ; ইংরেজী ১১৫৮ সালে লেখা । হলাযুধ তাঁহার 
্রাহ্মণসর্ববন্বে শুদ্ধিদীপিকার উল্লেখ করিয়াছেন । 

বল্লালসেন যে কুল-মর্ধ্যাদার স্বাষ্ট করেন, তাহাতে তিনি মহিস্তাদের কাহাকেও 
কুলীন কবেন নাই । সিদ্ধ শ্রোত্রিয়দেব মধ্যে উহাদের আসন খুব উচ্চে ছিল। কিন্ত 
এই বংশের শ্রীনিবাস আপনাকে কুলীন বলিয়া লিখিয়। গিয়াছেন, রায়মুকুটও আপনাকে 
কুলীন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তহাবা হয বল্লালী কুল মানিতেন না, অথবা তাহার" 
কুলীন শব্দ সাধারণ অর্থে ( উচ্চ-কুলগ্রন্থত এই অর্থে) ব্যবহার করিয়াছেন । 

এখন আমাঁদেব বৃহল্পতি মহিন্তার জীবনচরিত লিখিতে হইবে। ইহার কথ 
লিখিবার পূর্বে মুসলমান অধিকার. হইতে আরম্ভ করিয! বৃহস্পতিব সময় পর্য্যন্ত বাচ্লাহ 
বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যেব ইতিহাস" একটু দেওয়া উচিত। নহিলে তাহার জীবন- 
চরিত্র মর্ম বুঝা যাইবে না । ইংরেজী ১২০০ হইতে ১৪০* পর্য্যন্ত দুই শত বৎসর 
বাঙ্গালায়, বোধ হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যও ছিল না, সংস্কৃত সাহিত্যও ছিল না। আম ত 
চল্লিশ বৎসর ধরিয়। পুথি খুঁজিতেছি। কিন্তু এ সময়ের লেখা কোন বইএব পুতি 
পাই নাই। এ সময়ের নকল করা পুথির মধ্যেও দুই একখানি ছাড়া পাই নাই 
পাই নাই বলিয়া যে, একেবারে ছিল না, ভাহীও বলিতে পাবি না। আর কোনও 
ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি এ কালের লেখ! বা নকল কর! পুথি পাইতে পারেন। কিন্তু এখন 
আমরা ষত দূর জানি, তাহাতে এই ছুই শত ব১সরের সাহিত্যিক ইতিহাস একেবারে কাদা । 


পাশ 


» ১৩৩৮, ত্র! আব্বিনু ভারিখে বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষদেব মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | ২ সংখ্যা 


মুসলমান অধিকারের প্রথম আশী বৎসর ত কেবল কাঁটাকাটি মারামাঁরি। মুসলমানের! 
টান! বাঙ্গালা দেশ সমস্ত অধিকার করিতে পারেন নাই, যেটুকু অধিকার করিয়াছিলেন, 
তাহার চাঁর পাশে হিন্দু রাজার! ছিলেন। তাহাদের সহিত নিরন্তর যুদ্ধ লাগিয়াই ছিল। 
মুসলমানে মুলমানে যখন এই যুদ্ধ হইত, তখন ইহ। ভীষণ হইত। এই আশী বংসর 
বাঙ্গালা দেশে এত বেশী যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল যে, দিল্লীতে বাঙ্গালা দেশের নামই 
ছিল-_ঝগড়ার দেশ। 

১২৮০ লালে তোগরল বলিয়া একজন আফগান, দুই একটা হিন্দু বাজ! মারিয়া 
আপনাকে এত বড় বলিয়া মনে করিলেন যে, তিনি দিল্লীর বাদশাহ কে গ্রাহও করিলেন 
না। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গিয়াস্উদ্দীন বল্বন অনেক সেন! লইয় বাঙ্গালায় আগিলেন। 
প্রথমেই স্বরৃগ্রামের রাজার সহিত সন্ধি করিলেন। বলিলেন,_জলগথে যদি তোগরল 
পালায়, আপনি তাহাকে আটকাইবেন। ক্রমে তোগরল ধর! পড়িল। গিয়াস্উদ্দীন 
বল্বন, তোগরল এবং তাহার হিন্দু ও মুসলমান সাহাষ্যকারীদিগকে গড়ের বাহারে 
শূল দিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে এক লক্ষ শূল পৌত! হয়। ছু নারি শূলের 
মধ্যে তিনি ও তাহার বড় ছেলে বোখারা খা থোডায় চরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । 
বাবা ছেলেকে বলিলেন, _তুমি বাঙ্গালায় থাকিতে চাও, থাঁক। কিন্তু যদি দিল্লী হইতে 
পৃথক্‌ হইতে চাও, তাহা হইলে জানিবে, তোমারও এই দশা হইবে। 

বোখারা খা নাজীর উদ্দীন উপাধি লইয়া বাঙ্গালার শাসনকর্তা হইলেন। তিনি 
দিল্লীর সুলতানের পুত্র। তাই তাহাব উপাধি হইল স্থলতান। দিল্লীর তক্ত তাঁহার 
বংশ হইতে চলিয়া খিলিজি ও তোগলকের বংশে গেলেও, বাঙ্গালায় তাহার বংশে 
ক্থলতাঁন উপাধি অটুট রহিল। ইহারা তিন পুরুষে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন 
এবং একটু একটু করিয়া বাঙ্গালার অনেক স্থান দখল করেন। শেষ পূর্ববাঙ্গালা ও 
বিক্রমপুর দখল করিয়া লন। ইহাদের পর বাঙ্গালাকে তিন ভাগ করার চেষ্টা হয় 
গৌড়, সাতগা ও সোনার গাঁ। ন্ুতরাং মারামাবি কাটাকাটি আরও বেশী হয়। 
সাম্‌স্উদ্দীন্‌ ইলিয়াস শাহ্‌ নামে একজন পরাক্রান্ত মুসলমান তিনটি রাজ্য দখল 
করিয়া ১৩৪৫ সালে বাঙ্গালায় স্বাধীন সুলতান হন। ইলিয়াস শাহও যেমন আপনাকে 
স্বাধীন বলিষ| ঘোষণা করিলেন, দিল্লীর বাদশাহও অমনি বার বার বাঙ্গালা আক্রমণ 
করিলেন। আরও ১০১২ বৎসর মারামারি কাটাকাটি চলিল। বলিতে গেলে ১৩৫৫ 
সালে বাঙ্গালায় শান্তি স্থাপিত হইল। কিন্তু তাহাতেও রক্ষ! নাই। ক্রমে ইলিয়াস্‌ 
শাহ্‌ ও তাঁহার ছেলে সিকন্দর পরস্পর মারামারি করিতে লাগিলেন । 

ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর ও তাঁহার পুত্র গিয়াস্উন্দীন বাঙ্গালায় কতকটা . 
শান্তি পাইয়াছিলেন। তখন দিল্পীও পড়িয়া আঁসিয়াছিল। সুতরাং বাহির হইতে 
আসিয়া কেহ বাঙ্গালার শাস্তিভঙ্গ কবে নাই। তৈমুর আসিয়া যখন ১৩৯৮ সালে দিল্লী 
ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়া গেলেন, তখন বাঙ্গালার অবস্থ। বেশ ভাল। ইলিয়াস্‌- 
শাঁহীর! দেশবাসীর সহিত খুব ভাল ব্যবহার করিতেন। এমন কি, তাহাদের হিন্দু 
ও বৌদ্ধ বড় লোকের সাহাষ্য না লইলে চলিত না। তাহাদের রাজত্বে অনেক 


bi 
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জায়গায় বড় বড় হিন্দু ও বৌদ্ধ জায়গীরদাঁর ছিল। একজন হিন্দু রাজা একটি টাকা 
রাজন্ব দিয়! ভাছুড়িঘার জমিদারী ভোগ করিতেন। সেই জমিদারীর নাম ছিল এক- 
টকিয়া। অনেক কায়স্থ মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয় বিস্তর জমিদারী ভোগ করিত ; 
বিশেষ উত্তরবাটী কায়স্থরা। আর করিত বারেন্ত্ ব্রাঞ্ষণেরা ; কেন না, তাহারা রাজধানীব 
অতি নিকটে থাকিত। মুসলমানদের মধ্যে এই সময়ে অনেকগুলি বড় বড় পীর 
খুব প্রতিপত্তি করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

ইলিয়াস্শাহীরা কিন্তু গৌড় ছাড়িয়া দশ ক্রোশ দূরে পাওুয়ায় আপনাদের রাজ- 
ধানী করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। এইখানে 
সেকেন্দর ইলিয়াস্শাহীর আদিনা মস্জিদ। ইহার ৩৬০টি গম্বজ ছিল। এখনও বোধ 
হয়, ১৬০টি আছে। এত বড় মস্জিদ্‌ ভারতবর্ষে আর কোথাঁয়ও নাই। এখানেই 
ছু’ জন বড় বড় পীরের আস্তানা আছে। একজনের নাম শাহ্‌, জালাল। ইনি বাইশ 
হাঁজার বিঘা! জমি পাইয়াছিলেন, এ জন্য ই'হাব আস্তানার নাম বাইশহাজারী । আব 
একজনের নাম নুরু উল্‌ কুতব_উল্‌ আলাম । ইনি ছয় হাজার বিবা জমি পাইয়াছিলেন ' 
ইহার আস্তানার নাম যয হাজারী । 

এখান হইতে সেকেন্দর বাঙ্গালা দেশ জরীপ করেন। জরীপ করায়, বড় বড 
মস্জিদ্‌, তৈয়ারী করাষ, বড় বড় মকৃবর! তৈয়ারী করায়, আর পীরেদের চেষ্টায়, বেশ বোং 
হয়, ইলিয়াস্শাহীরা বাঙ্গালায় শান্তিই ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু গিয়াস্দ্দীন আজ 
শাহের সময় হইতে রাজা গণেশের প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়৷ যাইতেছিল। তাহারা উত্তর- 
রাচী কায়স্থ, কাঁশ্তপগোত্র ও দত্ত ছিলেন । তাহার পূর্ববপুরুষেরা গিয়াস্্‌ন্দীন বল্বনেহ 
বংশধর বান্গালার স্থলতানদিগের এবং ইলিযাস্শীহী স্থলতানদিগের অধীনে কার্য 
করিয়া অনেক জমি পাইয়াছিলেন এবং দত্তখান উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। গণেশ 
কিন্তু পূর্বপুরুষদের ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। গিগ্নাস্উদ্দীনের পর সইফউদ্দীন ও 
তাহার উত্তরাধিকারীদের নামে মাত্র রাজা খাড়া করিয়া, তিনি আপনিই বাঙ্গালার রাজ্য 
শাসন করিতেন। শেষে তাহাদিগকে তাড়াইয়া তিনি আপনি রাজা হইয়াছিলেন। 
গণেশ রাজ। হইলে যুসলমানেবা অত্যন্ত চটিয়া বায়, এবং তাহাদের পীর হুব উল্‌ কুতব, 
উল্‌ আলম দিল্লী হইতে কোনও সাহায্য পাইবার আশা বৃথা জানিয়া, জোয়ানপুরের 
শর্কী সুল্তান ইত্রাহিমকে বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে অন্থরোধ করেন। তিনিও সেই 
অনুরোধ অনুসাবে অনেক দূব অগ্রসব হন। ইহার কিছু পূর্বেই তিনি মিথিল! হইতে 
অস্প্লান নামক একজন তুকীঁকে তাড়াইয়া “দিয়! ' কীর্ডিসিংহকে রাজা করিয়া যান। 
সুতরাং তিনি পূর্বাঞ্চলে তাহার ক্ষমতা বিস্তার করিবার এ স্থযোগ ছাঁড়িতে 
পারেন নাই। ০ 

ধূর্ঠ গণেশ কিন্তু নুর উল্‌ কুতব্‌ উল্‌ আলমের নিকট গিয়া বলিলেন, আপনি 
কেন ইত্রাহিমকে ডাকিতেছেন। আমার ছেলেকে আপনি মুসলমান করুন! আমি 
তাহাকেই রাজ! করিয়া চলিয়া যই। হুইলও তাহাই। তাহার পুত্র যদু, জালাল 
উদ্দীন নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার রাজা হইলেন। ইব্রাহিম ফিরিয়া গেলেন। গণেশও 
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ছেলেকে আবার হিন্দু করিয়া নিজেই রাক্স। হইয়া বসিলেন এবং দনুজমর্দিন নামে 
টাকা চালাইতে লাগিলেন । 

অদ্বৈত গ্রভুব ঠাকুরদাদা নরসিংহ, শ্রীহট্র অঞ্চলে নারিয়া নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের 
অধিবাসী ছিলেন। তিনি আসিযা রাজা গণেশের মন্ত্রী হইলেন। মহিন্ত| বৃহস্পতি এই 
সময় গৌড়ে আসিয়া বাস করিলেন এবং বহু ছাত্র পড়াইতে লাগিলেন। এক একবার 
মনে হয়, গণেশের ছেলে হও যেন তাহার কাছে পড়িয়াছিলেন। তিনি বৃহস্পত্তিকে 
আচার্য্য এবং কবিচক্রবর্তী উপাধি দিরাছিলেন। তিনি জগদত্তের পুত্র । এই জগদতই 
রাজা গণেশ। যু রাঁয়রাক্গ্যধর পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেনাপতি 
হইয়/ছিলেন--অনেক হাতী, ঘোডা, বাজনা, ছত্র, সৌনা রূপা প্রভৃতি পাইয়াছিলেন। 
তাহার নাম জলাল উদ্দীন হইয়াছিল। তিনি নানা গুণে বিভূঘিত ছিলেন। তিনি 
ষোড়শ মহ।দানের মধ্যে অনেক মহাদান করিযাছিলেন। তন্মধ্যে ব্ৰহ্মাণ্ড, সোনার ঘোডা, 
সোনার রথ, বিশ্বচক্ত, পৃথিবী, কৃষ্ণাত্িন, কল্পতরু প্রভৃতি দান করিযা ত্রাঙ্মণধিগের দারিজ্য 
দুর করিয়াছিলেন। তিনি আবার স্থলতানদের মন্ত্রীত ছিলেন । 

বৃহস্পতি 'স্বৃতিরত্বহার’ নামে যে স্মৃতির গ্রন্থ লেখেন, তাহাতে তাহার উপরিলিখিত 
পবিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি অমরকোষের “‘পদার্থচন্দরিকা’ বা ‘অয্রচন্দ্রিকা’ নামে ষে 
টীক। লিখিযাছিলেন, তাহাতে তীহাব আরও অনেক পরিচষ পাওয়া যায়। তাহা হইতে জানা 
যায, তাহার পিতাব নাম গে।বিন্ৰ, মাতার নাম নীলমুখায়ী দেবী এবং স্ত্রীর নাম ব্মা। তাহার 
অনেকগুগি ছেলে ছিল। তাহাদের মধ্যে বিশ্রাম ও রাম, এই দুইটি বড়। তাহার! 
দিগ্‌বিদয়ীদিগকেও জয কবিয়াছিলেন, অনেক বই লিখিয়াছিলেন এবং অনেক মহাদান 
কবিয়াছিলেন। বৃহস্পতি 'গৌড়াবনীবাসবের, (জলাল উদ্দীন) নিকট হইতে ছয়টি 
ডপাধি পাঁটখাছিলেন। প্রথম--আচাধ্য, তাৰ পব ককিচক্রব্তী, পণ্ডিতসার্ববভৌম, ববি- 
পণ্ডিতচুডামণি, মহাচাধ্য, রাজ্রপণ্ডিত। কিন্তু রাজা যখন তাঁহাকে সর্বশেষে ‘রায়যুকুটমণি’ 
এই উপাধি দেন, তখন খুব জাক করা হুইয়াছিল। তাহাকে হাতীর উপর চডাইয়া 
নানাবিধ বৈধ স্নান করান হ্ইয়াছিল। তঁহাকে একগাছি হার দেওয়া হইয়াছিল 
তাহাতে অনেক হীবামাণিক লাগান ছিল-_তাহাতে তাহা ঝলমল করিতেছিল। তাহাকে 
যে কুণ্ডল দেওযা হইয়াছিল, তাহাও ঝকৃঝকৃ করিত। দুই হাঁতে 'রতনচুর' দেওয়া 
হইয়াছিল; তাহাতে দশ আহ্কুলে দশটি আঙটি এবং তাহাতে হীরা লাগান ছিল। 
দুইটি ছাতা দেওযা হইযাছিল, অনেকগুলি ঘোঁড়া দেও হইয়াছিল । 

তিনি শিশুপালনধেবও এক টীক! লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম “নির্ণয়বৃহম্পতি? | 
ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি শ্রীধর মিশরের নিকট হইতে ব্যাকবণ ও অলঙ্কাব 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং গৌড়ের রাজার নিকট হইতে তিনি প্রচুর প্রতিষ্ঠা 
পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে সমযে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন এবং যেভাবে শিশুপাল- 
বধ ও অমরকোষের টাক! লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বেশ বোধ হয়, ইনি আরও অনেক 
কাব্য নাটকেব টাকা লিখিঘাছিলেন। তিনি অমরুকোষেব টীকায় আপনাকে 'ব্যাখ্যান- 
দীক্ষাপ্তক’ বলিযাঁছেন। তাহাতেও বোঁধ হয়, তিনি নানা গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখিয়া সংস্কৃত 
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আলোচনায় নব জীবন দিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেবীতে ডাহার লিখিত রঘুবংশ 
ও কুমাঁরসম্ভবের টাকার পুথি আছে। 

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, ধাহারা শিশুপাঁলবধের টীকা লেখেন, তাহারা তাহার 
পূৰ্ব্বে আরও অন্ত প্রচলিত কাব্যের টীকা লিখিয়। থাকেন । ছুই শত বৎসবের পর নুতন 
কবিয়া সংস্কৃত ও বাহ্ধালার চচ্চা আরম্ভ হইবার সময়ে যে নানা বইএর টাকার দরকার 
হইয়াছিল, তাহাঁতে সন্দেহ নাই। সব টাকাই যে বৃহস্পতি লিখিয়াছিলেন, তাহাও ঠিক 
বলা ধায় ন!। তবে কতকগুলির যে লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মাঘ কাবা- 
খানি বড় কঠিন। উহাতে আবাব কতকগুলি কঠিন কঠিন বন্ধও আছে। মাঘের 
টীক। লিখিতে গেলে, নীতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ দখল থাকা দরকার । অশ্বশাস্ত্র, গজশাস্ন 
ও কামশান্ডেও খুব দখল থাকা চাই। এই নব কারণেই মঞ্পিনাথ লিখিয়াছেন,--:মেবে 
মাঘে গতং বয়ঃ1+ 

কিন্তু তাহার স্থৃতিব বইথাঁনি বাঙ্গালা ব্রাহ্মণ ধর্শের ইতিহাসে একখানি অমূল্য রত্ব। 
অনেক শ্বৃতির বইতেই বার মাসে থে তের পার্বণ হয়, তাহার গ্রযোগ ও পদ্ধতি লেখা থাকে। 
রঘুনদ্দন, রায়মুকুটের দেড শত বংসরের পবের লোক। উপর উপর রঘুনন্দনের বই ও 
এখনকার পাঞ্জিব সহিত রায়মুক্টের বই মিনাইর| আমরা যে ফল পাইয়াছি, তাহা নিয়ে 
দিতেছি। মাঘ-টাকব মঙ্গলাচরণ হইতে বেশ বোধ হয়, রাষমূকুট বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। 
কিন্ত তাঁহার স্মতিরত্রহারে জন্মাষ্টমীর কথ| নাই, রামনবমীব কথা নাই--রথের কথা নাই 
দোলেবও কধা নাই। রাসের বদলে সুখরাত্রি আছে। ইহাতে কান্তিক পৃজ। ও কালী পৃজ-র 
কথাও নাই। দুর্বাষ্টমী, তালনবমী, অনস্তব্রত প্রভৃতিও ইহাতে নাই। 

নৃতন পর্বের মধ্যে শ্রাবণ মাসে উৎসর্গ ও উপাকশ্মের উল্লেখ আছে। সে কালের 
্রাহ্মণেবা বর্ষাকালে বাড়ী হইতে বাহির হইতে গাবিত ন! । বাড়ীতে বপিযা মুখস্থ বেদের 
আবৃত্তি কবিত। অতি পূৰ্ব্বকালে শ্রাবণ মাঁসে আবৃত্তি করিতে আরম্ত করিত এবং পৌষ মাস 
শেষ করিত। কিন্তু বৃহস্পতি, উৎসর্গ ও উপাকর্শ ছুইটিকেই শ্রাবণ মাসে ফেলিয়াছেন। 
ইহ! হইতে বুঝা যায়, তাঁহার সময়ে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের অতি অল্লমাত্রায বেদ পড়িত। 
তাহারা এক মাসের মধ্যেই একটু একটু করিয়। যতটুকু বেদ পড়া ছিল, দুরন্ত করিয়া 
লইত। এগ্রথা এখন উঠিয়া গিয়াছে। এখন আমর! নিরগ্সিক ও প্রায় নিবেদি হইয়া 
পড়িয়াছি। 

বৃহস্পতির আর এক মুতন জিনিষ, যাহা এখন উঠিয! গিষাছে, তাহ! শক্তোথান ব। ইন্দ্র 
পৃূজা। বর্ষার শেষে--এখন যাহাকে আমর| ব্রতপক্ষ বলি, সেই শুরু পক্ষে ইন্দ্রের একটা ধবজা 
তোলা হইত এবং তাহাব চারি দিকে নাচ, গান, আমোদ প্রমোদ কর! হইত। কালিদাস রবুর 
চতুর্থ সর্গে ইন্দরধ্বজের বর্মনা করিয়াছেন। ভরতনাট্যশাস্ত্রে বলে দেবান্থরদের যুদ্ধে অন্যরা 
পরাজিত হইলে, দেবতারা ইন্দ্রের ধ্বজা তুলিয়া, সেইখানে তাহারা কেমন কবিয়া অন্থ্রদের 
পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহাব অভিনয় কবেন। ইহাতে অস্থরেরা বাগিয়া ধ্বজা ভাঙ্দিতে চেষ্টা 
করে ও দেবতাদের মারতে আসে। ইন্দ্র তখন ধ্বজ! উপড়াইয়া তাহাদিগকে জর্জরিত কবেন। 
সেই জন্ত উহার নাম হয় জর্জব। প্রত্যেক অভিনয়ের পূর্বে জর্জরেব পুঁজ! করিতে হইত। 
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নেপালে এখনও ইন্দরপূজা হইয়! থাকে। এক দিন এইরূপ ইন্দ্পূঙ্জায় কাটমণ্ুর সমস্ত 
লোক উন্মত্ত, এমন সময় গোর্ধারাজ পৃথীনায়ারণ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন 
ও কাটমওড দখল করেন। বৃন্দাবনে ইন্্রপূজা বন্ধ করিয়া কৃষ্ণ বড় গোলে পড়িয়াছিলেন। 
ইন্দ্র রাগিয়া এত বৃষ্টি করেন যে, সকল ভাসিয়া যায়। তখন কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া 
সমস্ত রক্ষা কবেন। মহীশূরে এখনও ইন্্পূজা হব, পশ্চিমেও হয়। বাঙ্গালায় এখন উঠিয়া 
গিয়াছে! 

রায়মুকুট, অষ্টকা শ্রাদ্ধ কেবল অগ্রহায়ণ মাসের কৃত্যের মধ্যে ফেলিয়াছেন। তাহাতে 
বোধ হয় যে, তাহার সমরে এবং তাহার দেশে শাকাষ্টকা, পুপাষ্টকা এবং মাংসাষ্টকাঁ_ 
এই তিনটি অষ্টকা চলিত না। কেবল একটি মাত্র চলিত। এখন অষ্টকাশ্রাদ্ধ প্রায় 
উঠিয়া গিয়াছে। 

বৃহস্পতির উল্লিখিত দুর্গোৎসব দুই রকমের এক রকমের বড়, এক রকমের ছোট। 
বড় ছুর্গোৎসবে কৃষ্ণপক্ষের নবম'তে বল্লারস্ত হয়। ছোট দুর্গোৎসবে যগীতে কল্লারস্ত হয়৷ 
প্রতিপদাদি কল্পারস্তের কথা তাহার বইএ নাই। বড় দুর্গো২সবে নবপত্রিকাক্সান বা 
কলাবৌ নাওয়ানোর উল্লেখ আছে; ছোট দুর্গোৎসবে নাই। বড় ও ছোট, কোনও 
দুর্গোৎসবেই সন্ধিপূজার কব! নাই। বড় ছুর্ণোৎ্সবে অষ্টমী পূজার দিন মধ্যরাত্রিতে 
ভদ্রকালী পুজার বিধান আছে। বিজয়ার দিন ত্রীড়া-কৌতুক-মঙ্গল এবং নীরাজনের কথা 
আছে। ক্রীড়া-কৌতুক-মর্দলের আর এক নাম শবরোৎসব অর্থাৎ চগ্ডালের ব্যাপার ৷. 
জীমৃতবাহন ইহার অর্থ করিয়াছেন, অঙ্লীল গান-ও কুৎসিত ব্যবহার । রঘুনন্দনও তাহাই 
করিয়াছেন। বৃহস্পতির বোধ হয়, তাহা অভিপ্রেত নহে। কারণ, তিনি কেবল জীমৃত- 
বাহনের মঙটি তুলিয়াছেন--তাহার সমর্থন করেন নাই। মনে হয়, এইরূপ আচার মুসলমান 
আমলে রাঞ্জধানী গৌড়ে চলিত ছিল ন|। 

শ্রান্ধে বৃহস্পতি, জীবন্ত ব্রাহ্মণ রাখার ব্যবস্থা কবিয়াছেন। কোন্‌ ত্রাঙ্গণ শ্রান্ধে প্রশস্ত 
কোন ব্রাহ্মণ নিষিদ্ধ, তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এইরূপ 
্রান্মণের অভাব হইলে দর্ভময ব্রাহ্মণের উপর আদ্ধ করা ষাইতে পারে। যে সকল লক্ষণ 
হইলে ব্রাক্ষণকে শ্রাদ্ধে বসান যায়, সে সকল লক্ষণ অনেক কাল হইতেই ব্ৰাহ্মণে পাওয়া যাইত 
না। হেমাদ্রি স্পষ্টই ললিখিয়াছেন, বঙ্গদেশে বাস করিলে ব্রাহ্মণ অপাঙ্ক্তেয় হয় অর্থাৎ 
শ্রান্ধের পঙ্ক্িতে বসিতে পারে না। এ পঙক্তির অর্থ শ্রাদ্ধ করিবার সময় 
পিভৃপিতামহাদির উদ্দেশে পাত্রে যে অন্ন দেওয়া হয়, তাহাই ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণের পঙক্তি 
-শ্রীদ্ধান্তে ভূরিভোজনের্‌ পঙক্তি নহে। বোধ হয়, বৃহস্পতির সময়ে ছুই প্রধাই ছিল--কজীবস্ত 
বরাঙ্মণকে শ্রান্ধে বসাইবার প্রথ| ক্রমে উঠিয়া যাইতেছিল এবং দর্ভময় ত্রাঙ্গণে শ্রাদ্ধ করার 
বহুল প্রচলন হইতেছিল। এখন আর বাঙ্গালায় কেহ শ্রান্ধে জীবন্ত ব্রাহ্মণ বসাইবার চেষ্টা 
করেন না। 

বোধ হয়, বৃহস্পতির সময়েও ব্রাহ্মণেরা চাবি বর্ণে বিবাহ কবিতেন। কারণ, তিনি বর্ণ- 
সন্নিপাতাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন অর্থাৎ এক ব্রাহ্মণের যদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিবাহ থাকিত 
এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীর সন্তান থাঁকিত, তাহা হুইলে তাহাদের কিরূপ অশৌচ হইবে, 
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তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বধুনন্দনের এবং এখনকার চলিত স্থৃতির বইএ এইরূপ . 
অশৌচের উল্লেখ নাই। কারণ, এখন বর্ণসমিপাতই নাই। নেপালে এখনও -তব্রা্মণে 
চারি বর্ণে বিবাহ করে; কিন্ত ব্রাঙ্মণী স্রীকেই রাণধিয়া সকলকে খাওয়াইভে হয়--অন্ত বর্ণের 
স্ত্রীকে রাধিতে দেওয়া হয় না । এক ব্রাহ্মণের চারি বর্ণের চারিটি স্ত্রী ছিল এবং সকলেরই 
কয়েকটি করিয়া সন্তান ছিল। হঠাৎ ব্রাঙ্গণী স্ত্রীটি মরিয়া গেল! ব্রাঙ্ষণটিকে নিজে রন্ধন 
করিয়া সকলকে খাইতে দিতে হইত | জী'মুতবাহনের দায়ভাগে চারি বর্ণে বিবাহের 
কথা আছে, এবং চারি বর্ণের সন্তানের দায়ভাগের কথাও আছে। বৃহস্পতির সময় প্রথা! 
বোধ হয়, উঠিয়া আসিতেছিল--কিন্ত একেবারে লোপ পায় নাই। 
অমরকেোষের দুইখানি প্রধান প্রাচীন টীকা বাঙ্গালা দেশে লেখা হয়। একখানি ১১৫৯ 
'সালে, সর্বানন্দ বন্দ্যঘটীয় (বন্দ্যোপাধ্যায়) কর্তৃক লিখিত হয়। আর একখানি পদচন্দ্রিকা 
বৃহস্পতি রায়মুকুটের লেখা । ছুই জনেই পাণিনীয় ব্যাকরণে দক্ষ ছিলেন। শ্রীশ চক্রবর্তী 
মহাশয় বলিয়াছেন, বায়মুকুট অষ্টাধ্যায়ীতে খুব ব্যুংপন্ন ছিলেন । কিন্তু তখনও ত ভট্রোজি 
দীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদী হয় নাই। সুতরাং এই সকল প্রাচীন লেখকদিগকে বৌদ্ছটাকা- 
কারদের উপব অনেকটা নির্ভর কবিতে হইয়াছিল। ভট্রোজি পঞ্চদশ শতকে বৌদ্ধ 
৯২. টীকাকারদের একেবারে ছণটিয়া ফেলেন । সুতরাং তাহার বইখানি পুরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদাষের 
বই। সে সম্প্রদায় এইকপ--প।ণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি, ভর্তু হরি, কৈয়ট, ভট্রোজি 
‘" দীক্ষিত । ভট্টোজ্জি দীক্ষিতের সিক্ধান্তকোমুদী ও মনোরম! চলিলে পর, সেই অনুসারে 
অমরকোষের আর একখানি টীকা লেখা দরকার হয়। সেখানি শেখেন--ভট্টোজি দীক্ষিতের 
পুত্র ভাজি দীক্ষিত। তাহার টীকাই এখন পশ্চিমাঞ্চলে খুব চলে। পশ্চিমের লোকে 
রায়মুকুটের উপর অনেক সময় কটাক্ষ করিয়। থাকেন। সে কটাক্ষের মানে আর কিছুই নয 
রায়মুকুট বৌদ্ধ টাকাকারদের মত অনেক সময় গ্রহণ করিয়াছেন । 
সর্ববানন্দের টাকার সহিত রায়মূকুটের টাকার তুলনায় সমালোচনা দরকার | ছু'জনেই 
বাঙ্গালী, ছু'জনেই প্রকাণ্ড পণ্ডিত অথচ দু'জনে প্রায় তিন শ’ বৎসরের তফাৎ | এক বিষয়ে 
সর্বানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব অন্বীকার কর! যায় না। তিনি অমরক্ষোষের প্রায় দুই শত শব্দের 
তখনকার চলিত বাঙ্গালায় মানে দিয়! গিয়াছেন। রায়মুকুট ছুই চারিটা দিয়াছেন বটে, কিন্ত 
এত নয়। সৰ্বানন্দ অমরকোষের দশখানি টীকা দেখিয়া টীকাদর্বন্ব লিখিয়াছিলেন। 
রায়মুকুট যোলথানি টাক! দেখিয়! আপনার বই লিখিয়াছিলেন। সর্বানন্দ ১৯৪ খানি পুথি 
"+ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন । রায়মুকুট ২৭০ খানি হইতে করিয়াছেন। রায়মূকুট গৌড়ের 
স্থলতাঁনের আশ্রিত ছিলেন--তাহার লাইব্রেরী খুব বড় ছিল। কিন্ত সর্ববানন্দ যে সকল 
পুস্তক পাইযাছিলেন, তিনি তাহা সকল পান নাই । অনেক বই ছুই তিন শ' বসবে নষ্ট হইয়া 
গিয়াছিল । তথাপি তিনি সৰ্বানন্দ অপেক্ষা প্রায় এক শ'শনি বেশী পুথি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়াছেন। হয় ত দু’ চার জায়গায় রায়মুকুটকে প্রমাণের জন্য অন্ত লোকের উপর নির্ভর 
করিতে হইতে হইয়াছিল। তিনি অন্যের উদ্ধৃত প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। 
আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সর্কানন্দ ও রায়মুকুট উভয়েই অনেকগুলি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে 
আপনাদের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি মহাকাব্য । 


৬৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বয় সংগ্যা 


* একখানি-_বুদ্ধচরিত, একখানি শৌন্দরনন্দ, আর একখানি কপকণাভ্যুনয়। প্রথম দুইখানি 
অখধোষের, তৃতীয়ধানি শিবস্বাম'র। দুঃখের বিষয়, দুই তিন শতাব্দী ধরিয়! আমাদের 
পণ্ডিতের! এই সব গ্রন্থের নামও জানিতেন না। প্রথম দু’'খানি নেপাল হইতে সম্প্রতি আবিষ্কৃত 
হইবাছে। তৃতীয়খানি আরও সম্প্রতি পুবী ও দক্ষিণ-ভারত হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে রাষমুকুট বুদ্ধচরিত হইতে যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি গণরত্রমহোদধি 
হইতে লইয়াছেন-_সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধচরিত হইতে নয়। 

কাব্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দুই জন টীকাকারই অভিধান ও ব্যাকরণের অনেক বৌদ্ধ 
বই হইতে প্রমাণ টদ্ধাব করিয়াছেন; যথা, চন্দ্রগোমী, জয়াদিত্য, বামন, জিনেন্দবুদ্ধি, 
পুরুবে।ত্বমদেব, মৈত্রেঃ রগিত। হিন্দু ও ত্রাণ হইলেও তাহারা বৌদ্ধলিখিত গ্রন্থ 
হইতে প্রমাণ সংগ্রহ কবিতে কুষ্ঠিত হন নাই। রায়মুকুট কোন কোন স্থানে বৌদ্ধাগম 
হইতেও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। যে সময়ে সর্ববানন্দ গ্রন্থ লিধিয়াছিলেন, তখন 
বান্দাল! = বৌদ্ধে ভর! ছিল। নালন্দা যগধে, বিক্রমশিল ভাগলপুরে, জগদ্দল বগুড়ায়, 
বড় বড় বিহার ও সঙ্ঘারামে পরিপূর্ণ ছিল। তখনও বাঞ্ধালায় বৌদ্ধ বই নকল 
হইতেছিল। ১৪৩৬ সালে বর্ধমানে বেণুগ্রামে বোধিচর্যযাবতার নকল হইয়াছিল। 
ইহার দশ বৎসর আগে মালদহে কালচক্রতন্ত্র নকল হইয়াছিল। উহা! এখন কেছি-জে 
আছে। ইহারই কয়েক বৎসর পবে একজন বৃদ্ধ মঠধাঁরীর সখ হয, তিনি সংস্কৃত 
শিখিবেন। তিনি কলাপব্যাকরণ টাকার সহিত নকল করান। এ পুথির কয়েক খণ্ড 
এখন ব্রিটিশ মিউদ্রিয়মে আছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, রায়মুকুট খন 
বই লেখেন, তখনও বাঙ্গালায় বৌদ্ধপ্রভাব বেশ হিল। 

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী । 


শৃনতপুরাণ 


(১) সংস্করণ 


সন ১৩১৪ সালে বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষৎ "শৃন্তপুরাণ” প্রকাশ করেন। প্রাচ্যবিদা- 
মহার্ব শ্ৰীযুত নগেন্্রনাথ বস্তু ইহার সং্কর্তা হ্ইয়াছিলেন। কয়েকমাস হুইল "্বস্থুমতী- 
সাহিত্য-মন্দির” হইতে এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীযৃত চারুচন্তর 
বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সংস্বর্তা ! 

ধশৃন্তপুবাণে রাট়ে প্রচলিত ধর্মপৃজাব প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাকৃত বাংলার নিরশন 
আছে। ছুই কারণেই ইহার -গুরুত্ব।। কিন্তু যেখানে পুরাকাল, সেখানেই ধুদ্কু। 
অনেক বিজ্ঞজনে ধুহ্ধু বধ করিতে দিয়াছেন, কিন্তু নিঃশেষ করিতে পারেন নাই । 
মূল গ্রন্থ ছোট, ডিমাই কাগজের দ্বাদশ-পৃষ্ঠভঙ্গের ১৪২ পৃষ্ঠা | নগেন্দরবাবুর ভূমিকা 
৭১ পৃষ্ঠা ছিল। নূতন সংস্করণে ভূমিকা ১৩০ পৃষ্ঠা, গ্রন্থের প্রায় সমান হইয়াছে। 
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এবং অধ্যাপক শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভূমিকা 
লিখিয়াছেন এবং স্বয়ং সংস্বর্তী অশেষ পরিশ্রমে প্রবেশকে? বহু বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন । 
ইহার বিষয়-স্থচী দিলে ভাল হইত। গ্রন্থের ভাব সোজা, ভাষা সোজ!; কিন্তু স্ব 
শব্দের অর্থ বুঝিতে পাঁর। যায় না। না পারিবার চারি কাবণ আছে। কবি অশিক্ষিত, 
লিপিকর অশিক্ষিত, শব্দ প্রাচীন, এবং পুথীপাঠক সে ভাষায ও বিষয়ে অনভিজ্ঞ। 
পরিশিষ্টে কতকগুলি শব্দের অর্থ উদ্ধার করা যাঁইবে। 

শৃম্ঘপুরাণের মহত্ব ইহাঁব বিষয়ে। বহুকাল যাবৎ আমাদেরই সহ সহজ নরনানী 
ধর্মরাজের দ্বারে আশ্রয় লইয়া দুঃখে ও বিপদে সান্তনা পাইয়াছিল। বাল্যকালেও 
দেখিয়াছি শত শত নরনারী শত দ্বারে ধর্মের জয় বলিতেছে। কাল-মাহাত্ম্যে এখন 
সর্ব দেবতার প্রভাব ক্ষীণ হইয়াছে, তথাঁপি বাহা আছে, তন্মধ্যে ধর্মরাজের অল্প ন্য। 
শৃন্তপুরাণে এই ধর্ম*পজাব প্রথম পর্ব আছে। এই হেতু ইহার বিষয়ের একটু বিস্তাবিত 
আলোচন। করিতেছি। | 


(২) প্রশ্ন-চতুক্ষ 

পুরাতন গ্রন্থ পাইলে তত্সম্বন্ধে চারিটি প্রশ্ন আসে-(১) গ্রন্থের বিষয় কি? 
৫) গ্রন্থকার কে? (৩) কোন্‌ দেশেব? (৪) কত কালের? এই চারি প্রশ্নের 
সংজ্ঞা সু রাখা যাঁউিক। "শৃন্তপুবাণ, ধর্মরাজ-পৃজা-সবব্ধীয় গ্রন্থ এই পৃজা-সন্দ্ষেও 
চতুফ জাদিতে ইচ্ছা হয়। (১) ধর্মরাজের স্বরপ কি? (২) পৃজা-প্রবতর্ক কে? 
(৩) তিন্তু কোন্‌ দেশের? (৪) কোন্‌ কালের? এই ছুই চতুষ্ষের কোন কোন 
পাদে এঁক্য থাকিতে পারে, নাও পারে। চতুকষতয়কে পৃথক্‌ ডি আচ লা হিতে ৮ 
বুদ্ধ থাকিয়া যায়, একই কথাৰ পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকে | 


t 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অসংখ্য 


চতুন্ধ-নির্ণয়ের উপকরণ কি আছে? (১) প্রচলিত ধর্মপূজা, (২) দ্ধর্মপৃজা-বিধান* 
(৩) “শুন্ধপুরাণ”, (৪) ধর্শ্মমঙ্গল গ্রন্থ । রাঢ়ে ধর্মরাজ্র-পুজা প্রচলিত আছে। কিন্ত 
পূজার বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। নানাস্থানের ধর্মরাজ ও তাঁহার পুজা-প্রকরণ না 
দেখিলে সামান্ত লক্ষণ পাওয়া যাইতে পারে না। এই অভাবে এক-দেশ-দর্শিতা 
ঘটিয়াছে। বহ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্ধমপূজা-বিধ্‌ন” প্রকাশ করিয়াছেন; বিস্ত অন্তাঁপি 
ইহার চতুষ্ক নির্ণীত হয় নাই। শ্রীয়ুত নগেন্রনাথ বস্তু শৃষ্তপুরাণের ভূমিকায় সে 
পুরাণেব চতুফ অন্থসন্ধান করিয়ছিলেন। তাঁহার নির্ণয়ে আমার সন্দেহ হওয়াতে, আঁমি 
১৩১৬ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পন্জিকায় তাহার নিক্ষপিত কালে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। 
তিনি মাতৃকা-পুরথীথানি বিষ্ণুপুরের দক্ষিণে ময়নাপুরের এক ধর্মপপ্ডিতের নিকট পাইয়াঁছিলেন। 
তখন “ধম পৃজা-বিধান* প্রকাশিত হয় নাই। 


(৩) ধর্ম পুরাণ 

ধর্মগঙ্গল গ্রন্থ, পুবাণ। পুরাণ হইতে সত্য-নি্র্ব অতিশয় কঠিন । যতদুর জানা গিয়াছে, 
তাহাতে দেখিতেছি, খেলারামের ধর্মমঙ্গল প্রাচীনতম | ইহ! ৪০৩ বৎসর পূর্বে “ভুবন 
শকে বাধুশবেব বাঁহন* ( ভুবন = ১৪; বাযু, মরুৎ--৪৯ ) অর্থাৎ ১৪৪৯ শকের “শরের বাহন” 
শরাসন, ধু মাসে লিখিত হইয়াছিল। ইহার বিষয় কিছুই জানি না। ইহার পরে ৩১৬ বৎসর 
পূর্বে রূপরামের ১৫২৬ শকে১, ২৩২ বৎসর পূর্বে সীতারাম দাসের ১৬২০ শকে২, ২১৯ বৎসর 
পূর্বে ঘনরামের ১৬৩৩ শকে, ১৯৬ বৎসর পূর্বে সহদেব চক্রবর্তীর ১৬৫৬ শকেও, এবং ১৪৯ 
বৎসর পূর্বে মাঁণিকরাম গাঙ্গুলীব ১৭০৩ শকেঃ প্রণীত হইয়াছিল। এই কয়খানির মধ্যে 
২২০ বৎসর পূর্বের ঘনরামের এবং ১৫০ বৎসর পূর্বেব মাণিকরামের ধমগরঙ্গল মুদ্রিত 
হইয়াছে । ধমপুজা বহু পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । সে পূজার ইতিহাস 
এই ছুই আধুনিক কালের "মঞ্লে* পৌর! ণিক হইয় পড়িয়াছে। 


(৪) ময়ুবভট্ট 


সম্প্রতি বঙগীয়-সাহিত্য-পবিষৎ মধ্রভ্ট-বিরচিত ধর্মপুরাণের প্রথম খণ্ড প্রকাশ 
করিয়াছেন। সম্পাদক শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে ঘনরাম ও 
মাণিকরামের বন্দিত মযুরভট্ট মনে করিযাছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি মুল পুথী কিন্বা 
তাহার পুরাতন অঙুলিপি পান নাই। সন ১৩১ সালের এক সংশোধিত ও পরিবন্ধিত 
সংস্করণ দেখিয়া সাহিত্য-পবিষদের গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ময্রভট্টের কাল জান! নাই ; 
কিন্ত জানি তিনি ক্সপবামের পূর্বে ছিলেন, এবং অন্ততঃ সাড়ে তিন শত বৎসরের 
পুরাতন! মুদ্রিত পুস্তকের ভাষ! ১৩১০ সালেব বটে। কেবল 'পনীর (১০পৃঃ) নয়, 





১। সন ১৩৩৬ সালের পৌষের "প্রবাসীস্তে “কবি শকাঙ্ক”। 

২। ময়ুবভট্রের ধমপুরাণের ভূমিকা। 

৩। সন ১৩৩৪ সালের ভাদ্বেব “প্রবাসী' তে “ধনের গান কত কালেব ?” 
৪। মম ১৩৩৬ সালের পৌষের ''প্রবাসী'তে “কবি শকাক্ক”। 


জা ১৬০৮ ] শুন্তপুরাণ ৬৭ 


৪৮ কোমর ভাঙ্গা” (১০), ‘বেশী কি কহিব আর’ (৪১), “তথাপি দেবীর নাহি 
হইল কর" 25), “দয়া করি মু দিন’ (৫৬), “শরীর ভয়’ ৫৯), ‘তাই সবিশেষ 
কহি’ (৬০), ‘তা হলে’ (৬১), “অধিকাংশ বৃৰ্ম্মাকৃতি’ (৫৫), প্রস্তুত হইব’ (৮৪), ইত্যাদি 
অসংখ্য . বাগ ভঙ্গি বর্তমান কাঁলের। পরিবর্ধনের একটা উদাহরণ দিই। বিবাহে 
কগ্ঠাপণ টিবকাঁল চলিয়া আসিতেছে । চল্লিশ বৎসর পূর্বে বর্পণ_ আরম্ভ হ্ইয়াছে। 
এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের রূপবতী ও “বয়স্থা’ কন্তার নিমিত্ত নব্য কবি ‘পঞ্চ শত রৌপ্যমৃদ্রা 
বরপণ কযিষাছেন। সে ব্রাহ্মণকে পঞ্চশত “বৌপ্যমুন্রা” দিয়! বহু ব্রা্ষণ সে কন্ত 
গ্রহণ করিতেন। দরিদ্র ব্রা্ষণ যাহাকে কন্যাদান করিলেন, তিনি কুলীন নহেন, 
অকুলীন, তদুপরি অবীরার পুত্র! দরিদ্র ব্রাহ্মণ ‘পতিত’ হুইয়া থাঁকিলে.বরপণ লাগিতে 
গারে। নব্য কবি লিিয়াছেন, ‘মিথুন সমুদ্র দিনে খতৃবতী হোল ধরা", কিন্তু এখনও 
যে আধা মাসের ৭ই অদ্ভুবাচী হইতেছে। সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে” ১১ই আধা 
হইত । ইত্যাদি । যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নাম 'সপ্তাত খণ্ড, | সঞ্জাত উৎপত্তি 
ইহাতে ধমরাজের শিলারূপে প্রকাশ, ও রামাই পণ্ডিতের ও তাহার পুত্রের জন্ম ও কম 
বর্ণিত হইয়াছে । সঞ্রাত-খণ্ডে রামাই উপাখ্যান বিস্তারিত হইয়াছে, মনে হয় যেন এই 
উদ্দেস্টে গ্রস্থেব উৎপত্তি । মতন বিষয়ের মধ্যে নানা ধর্মবিগ্রহের নান! নাম ও চিন্ত 
বর্ণিত হইয়্াছে। এই অংশ যে-সে গাঁয়কের জান! সম্ভব ছিল না, রচনাও গুণীর, 
এবং বোধ হয়, ইহা সংস্কতেও লিখিত হইয়া গোপ্য রহিয়াছে। বোধ হয়, সগ্চাত-খণড 
নামে এক ক্ষুদ্র পুথী ছিল, তাহা এখানে নব্য-কবি দ্বারা পল্পবিত হইষাছে। সে পুরীর কত! 
এক গ্রহ্-বিপ্র। নইলে এত দিনক্ষণের বাধাবাধি থাকিত না। 

এই কৰি হরিচন্্র রাজার পুত্রলাভ দুইবাব শোনাইয়াও দ্বিতীয় থণ্ডে আবান 
শোনাইবেন বলিয়াছেন। ঘনরাম ও মাঁণিকরাম লাউসেনের জন্ম উপলক্ষে একবান 
শুনিয়াছিলেন। ইহারা আর এক অপুত্রক রাজার পুন্র-লাভের বিবরণ শোনেন নাই। ইনি 
কলিদ্দদেশেব রাজা রণজিং-রায় (১৮)। ইনি গালব মহধিকে পুরোহিত করিয়া পুতে 


শপ 


৫। এই পুস্তক পড়িলে বহু স্থানে মনে হয়, যেন ব'মান থিয়েটার ব| যাত্রাগানের কুশীলনের 
বক” গুনিতেছি। ‘তুমি যদি দেহত্যাগ কর এই ক্ষণে। কিবপেতে মম কীতি থাকিবে ভুবনে ॥' 
(৬২)। ‘অবশ্যই চাই বিপ্ৰ তোমার নন্দনে’ (৬২), "পরহিত মহাব্রত সফল আমার, (৮৪), 'আমিহের 
অহং জ্ঞানে সর্ধঘায় রত’ (১১১)। নব্য কবি জানিতেন না, প্রাচীন বাংলাধ ‘ও’ যোঞ্জক-অব্যয ছিল না। তিনি 
লিখিরাছেন, “মাঞি ও বাগ রী মেটে নাঁহি ভেদজাতি' (৮২)। “তমটে? বানানও ভুল! হইবে “সেট্যা”। 

[ ধিয়েটরী ভাব! পড়িয়া নব্য কবির বৃত্তান্ত জানিতে কৌতুহলী হইয়াছিলাম। এই প্রবন্ধ সমাপ্ত হইবাব র 
জানিতে পারিলাম, পুথীলেখক শ্রীআশুতোব পণ্ডিত কলিকাঁভা অঞ্চহো ও আঁবামবাগে ২৩ বৎসর করিধা যাহার . 
দলে ছিলেন। এখন (১৩৩৭ সাল) তাহার বরস ৩২ বৎসর অর্থ/ৎ তিনি « বৎসর বয়সে “বহু পুরাতন কাট পুস্তক” 
হইতে “সন্্রাত ৎও" উদ্ধার করিষাছিলেন ! নে “কীটদষট পুত্ক" আব লাই, ছাপা হইবা গিয়াছে! সে ছাপা পুত্ক্কে, ' 
এই মযুবভট্ট ৷ তাহাব নিবাম গোযাট থানাধ বটে, কিন্ত বদগঞ্জের তিন মাইল দক্ষিণে ভেউটে বা ভেটে গ্রাণে। 
তিনি ডোম-পণ্ডিত, বাংলা লেখাপড়া ভাল জানেন, ইস্কুলে ছাত্রবৃত্তি পবীক্ষ! পর্য্যন্ত পডিয়াছিলেন। . আমাৰ এই 
প্রবন্ধ যেদন_লেখা হইযাঁছিল, তেমনই রাখা গেল, সংশৌধন করিলাম লা। ] 


৬৮ . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | অসংা 


যজ্ঞ করিতেছিলেন, বামাই-পুত্র ধর্মদাস এক ধর্মশিল। লইয়া উপস্থিত। রাজ! শিলা 
গ্রহণ করিলেন, গালব মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞ অপূর্ণ রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ধর্ম'দাস 
যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতি দিলেন, গালব মুনি ক্রোধে ধম্দীসকে কুবচন শোনাইলেন, ফলে 
মহাব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। তাহার সঙ্গের চারি মুনিবও সে বোগ হইল। “কিছুতে 
না কমে রোগ বাড়রে যন্ত্রণা” । পরে তাহারা "পণ্ডিতের ককপাতে উদ্ধাব” পাইলেন। 
রাজা “গৃহাভরণ” ও “নবখণ্ডে” (দেহের নয় স্থানে বাণ ফুড়িয়। ) সেবা করিলেন, পুত্রলাভ 
হইল। শেষে কবি -িথিয়াছেন, “গুকর নিকটে যাহা করিনু শ্রবণ । সেই কথ! এখাঁনেতে 
কবিস্ বৰ্ণন 1” অর্থাৎ কবির পৃবেব কাহিনী। 

এই বণজিৎ-রাঁয় সত্য সত্য এক বিখ্যাত রাঙ্গ। ছিলেন। আরামবাগের নিকট রণণজিৎ- 
রায়ের বিস্তীর্ণ দীঘি আছে, "গভবাঁড়ী*তে তাহার বংশধরের। বিদ্যমান আছেন। তদ্দেশবাসী 
৬মস্বিকাচরণ-গপ্ত লিখিয়াছেন, “জেলা হুগলীর আরামবাগ মহকুমার কাছারী হইতে 
প্রা দুই মাইল পূর্বে বাঁয়ড়া পরগণার রাণা রঞ্রিৎ সিংহের গড়ই গড়বাড়ী নামে 
পবিচিত* । (চিত্র পষ্ঠ )। তাহার উপাধি ‘রাণা’ ছিল, কি না, জানি না। কেহ বলে 
বঞ্ধিৎ সিংহের, কেহ বলে রর্রিৎ বায়েব দীঘি। নিকটে পশ্চিম দ্বাবকেশ্বর নদ থাঁকিতেও 
বাকণীর দিন অসংখ্য-লোকে এই দীঘির জলে স্নান করে, পাঁড়ে তিন দিন জাত বসে। ১৬০৭ 
শকেব (১৬৮৫ খ্রীঃ) "রসকল্পলতা”য় “গড়বাড়ী” নাম আছে। তিন শত বৎসর পূর্বের 
ভগন্মোহন-পগ্ডিতের “দেশাবলী-বিবৃতি”তে এই দীঘিব উল্লেখ আছে।' অনুমান হয় 
রাজা রণজিৎ-সিংহ চারিশত বৎসর পূর্বে ছিলেন। ইহার পুত্রেব নাম রাজা অচ্যুতানন্দ। 
রাজ! রণজিৎ রায় শাক্জ-তান্ত্রিক ছিলেন, তাহার অর্চিতা যন্ত্ররপ। বিশালাক্ষী-দেবী এখনও 
প্রসিদ্ধ আছেন। তিনি যে পুত্রকামনায় ধর্শদাদের কথায় নবখণ্ডে ধর্মের সেবা করিবেন, 
বিশ্বাস হয ন! গড়বাড়ীতে ধর্মঠাকুরও নাই |” ধর্মের পূজা দেওয়া আশ্চর্যের নয়। পুজা ঘটা 
হইযাছিল, সে কাহিনী মযুবভট্ট শুনিয়া থাকিবেন। কবির কলিঙ্গ দেশ এখানে দ্বারকেস্বরের পূর্ব, 
তাহার মগধ দেশ নদের উত্তরে, বর্ধমান জেলায়। এখানে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, ধম্দাস গিয়া 
তুবৃষ্টি করাইয়াছিলেন* । কবির নিবাস বদন-গঞ্জের নিকটে কোথাও ছিল। দেখা! 


৬। সা-প-পত্রিকা, ১৪শ ভাগ ৩৪পৃঃ॥ জয়কৃফ্দাসের "রসকল্পলতা”। 

৭! প্দীঘিক। মহতী রাজন্‌ বপজিৎ-বায়াপ্যা নিত্য ।”-_ দেশাবলী বিবৃতি | 

৮। আমার গন্মগ্রাম (দিগড়া ) দীঘি হইতে দুই মাইল দক্ষিণে দ্বাবকেশ্বরের পশ্চিমকুলে ৷ আমি উক্ত-রায় বংশীয় 
এই হেতু রণজিৎ-রাযের-সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিয়াছি। তাহার রবোদ্যম-সমন্ধে গাথা প্রচলিত ছিল ; শুন্যাছি একটা! 
ছাপাও হইযাছিল। তিনি বিশালাক্ষী-ক কন্যা ভাবিতেন। এই কল্ঠাই, দীঘিতে অন্তহিতা হইয়াছিলেন। বোধ 
হয, ইহাব পরেই রাজা মানসিংহেব আমলে বাযডা রাজ্য মুসলমান দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হর] জেতার বংশধরের 
অদ্যাপি নিকটবতী” গ্রামে বস করিতেছেন। রপজিৎ্রায্নের বংশ (গুঙ্জব্‌) প্রতিহাব। আি-নিবাস বুন্দেলখণ্ড ) 

৯। অনেক স্থানে লোকের বিশ্বাস আছে, অনা কাগে ধমে র পূজা দিলে স্ব বৃষ্টি হয়। সালিধাড়া (চিত্র) 
হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে নিত্যানপপুরে এক ধর্জ,র-বৃক্ষমূলে ‘ডেমুর্যা’ ধ্রাজ আছেন। অনাবৃষ্টি হইলে ব্রাহ্মণ 
গিয়া পুজা করেন। ডেযুক্যা, বোধ হয় ভামর-ইয়া, ধ-পৃ-বিধানের ডামব-সাঞ্রি, ডামর-্যামী। "বৃহভডামর” নামে 
এক তন্ত্র আছে। 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ | শৃন্তপুরাণ ৬৯ 


যাইতেছে, নব্য-কবির ময্রভট্ট সাড়ে তিনশত বৎসরের পূর্বে ছিলেন না। ইনি 
কবিবদ্ধণ হইতে ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর পাইয়! গাট-ভক্ত্যা করিয়াছেন ; এবং ব্রহ্বৈবত পুরাণ 
হইতে অনেক ভাব ও কয়েকটি পাত্রের নাম লইয়াছেন। যেমন এই পুরাণের গন্না 
স্থিতিকাল, রাধিকাব শাপে বিরঙ্লার নদীত্ব-প্রাপ্তি, কলাবতী, মালাবতী, ব্ৰহ্মদত্ত, সুযজ্ঞ 
নামের অনুরূপ নাম। এই পুরাণের বতমান সংস্করণ যোড়শ এট-শতানের পূর্বে হয় নাই। 


(৫) ধম'রাজপুজ। 


ধমরাজপৃজার যৎসামান্য বিবরণ দিলে পরে বুঝিবার সুবিধা হইবে। ধম? নিরপ্রন 
স্বয়ভু ভ্রিগুণাতীত জ্ঞানময়; তাহীব রূপ আর কি? ভক্তেবা ভাহাব পাদুকা কল্পন। ও 
‘যুক্তাহার’ তণ্ডুলের রচনা করিয়া পূজা কবিত। কৃমপুষ্ঠ মেদিনীতে তাহার পাদুকা, কৃর্ম 
তাহার বাহন! ভক্কেবা মনে করেন, কুম্ণাকাব শিলা ধর্মের বিগ্রহ। অধিকাংশ বিগ্রহ 
কুম্ণকাঁর বটে, কিন্তু সকলেই নহে । কিন্তু সকলেই কৃম্‌ পৃষ্ঠ । কুম্‌পৃষ্ঠ চক্রাকার স্ফটিক প্রস্তবও 
আছে। ভাহাতে পাদাদির চিহ্ন থাকিতে পাবে না। কোথাও কোথাও তিনি লোকচক্ষুর 
অস্তরালে কৌটার মধ্যে থাকেন, কি মূর্তি কেহ জানে না। এই বিগ্রহের পাশে ছুই দুই চারি 
“কামিস্যা” ( সেবাঁদাসী ) মূৰ্তি থাকে। 

‘রাজ’ শষ হইতে ‘রায’ ; ধর্মরাঁজ, ধর্মরায়। নানা নামে তিনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যেমন, 
জগৎরায়, যাত্রাসিদ্ধিবায়, বাকুড়ারাধ, কৌতুকরায়, বুড়ারায়, কানুরায়, বাঘরায়, ইত্যাদি। নাম 
দীর্ঘ হইলে পরায়” যুক্ত হয় না। যেমন, খেলারা'ম, গ্বরূপনারাঁণ, পঞ্চানন্দ, দূলমাদল (দ্সমর্দন), 
লীতল-নারাণ। ধনবান্‌ ভক্তের অভাবে কেহ কেহ বৃক্ষযুলে স্থিতি করিয়াছেন। ঝকুড়া 
জেলায় ইহারা "ভৈরব কিন্বা “সন্ন্যাসী? নামে খ্যাত। দুরে দূরে কোথাও ‘ধর্ম'রাজ’, এই নামে 
প্রসিদ্ধ, বিশেষ নাম নাই । ধম রাজের ও বাকুড়ার ‘আসিনী’ নাম়ীদেবীর থানে মাটির ঘোড়া 
দেখিতে পাওয| যায়। ইহারা শ্বেত অশ্বে ভ্রমণ করেন । ভক্তের! ঘোড|, কখনও হাথী জোগাইয়া 
আশা করেন, ইহাদের আগমনে বিলম্ব হইবে না। কেহ কেহ মনে করেন, ঘোড়া দিলে শিগুপুত্র 
খটুখট করিয়া চলিয়া বেড়াইবে। ইদানী এই বিশ্বাসের চিহ্ন নৃতন ঘোড়া দেখিতে পাওয়া 
যায় না। মাণিক"গাঙ্গুনী অনেক ধম রাজের নাম করিয়াছেন; কিন্ত বিষ্ণুপুর-ময়নাপুবের যাত্সা- 
সিদ্ধিব করেন নাই। এধনাপুব হইতে তাহাব নিবাস পাঁচ ছয ক্রোশ মাত্র দুরে ছিল। 

যাহাবা ধম পূজা করেন, তাহাঁর। ধম পণ্ডিত” | বাকুড়ায় নাম, পড়িত। তাহাব! নিজ নিজ 
নামের পর ‘পণ্ডিত’ উপাধি যোগ ববেন, যেমন ‘শ্রীনিবাস পণ্ডিত, । তাঅ-দক্ষিত না হইলে 
ধমপপ্ডিত হইতে পারা যায় না। দক্ষিণ বাহুতে তামার তাঁগা ও এক অঙ্কুলীতে তামার এক- 
ফের তাবেব অদ্ুরী দেখিলে বুঝি, তিনি ধর্মপণ্ডিত। ধর্মপণ্ডিত না-থাকিলে পণ্ডিতানী পূজা 
করেন। তাহার বাম বাহুতে তামাব তাগা থাকে। ইদানী তাত্রবলয় “অসভ্য” হইযাছে ; 
তাত্-অঙ্গুবী মাত্র আছে। ভক্তেরা আপনাদিগকে সন্ধর্মী বলিত্েন। 

ধমপণ্ডিত নানাজাতিব আছেন । যেমন, বাগ দী, ডোম, নমশুদ্র, কেঅট, জালিক (ধীবর), 
তাঁতী, জুগী (যোগী), নাপিত, ইত্যাদি। অন্য অনেক জাতির সেবাযেং 'আছেন। 


৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ত্যপখখ্য 


কেহ কেহ মনে কবিয়াছেন, ডোম হইলেই বাস্ভকর। তাহানহে। ডোমের ছুই 
শ্রেণী আছে। (১) আঁকড়া ডোম। পূর্বকালে ইহারা সেনা হইত) লাউসেনের 
কালুডোম এইবুপ ছিল। (২) বেঁশো ডোম, বেণুকর। ইহাদের অপর নাম বাঁজান্তে 
ডোম। কিন্তু কোথাও কোথাও আঁকড়া ডোম বাদ্ধকর হইয়াছে। পূর্বকাঁলে 
ডোম রণবাদ্চও করিত। রুহিদাস (মুচি) জয়-চক বাজাইত। বীকুড়া জেলায় আাকড়া 
ডোম হইতেই ডোঁম-পপ্ডিত হইয়া থাকেন। কিন্তু অন্যত্র বেশো ডোমও ধর্ম পণ্ডিত 
আছেন। ঠাকুর প্রসিদ্ধ হইলে তাহার পণ্ডিতবংশও প্রসিদ্ধ হন। কোথাও ডোম 
পণ্ডিত, কোথাও নমশুদ্র পণ্ডিত, কোথাও জেল্যা পণ্ডিত প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। লোকের বিশ্বাস, 
ধমে'র নিন্দ। কবিলে ধবলরোগ ও মহাব্যাধি হয়। যেখানে ভয় প্রবল, সেখানে সকলকেই 
মাথা নোআতে হয়। এই কারণে ব্রাঙ্মণেও কোন কোন ধমণরাজ পুজা করেন। কিন্ত ব্রাহ্মণ 
তাজদীক্ষিত হন না । . 

ধম'রাজেব পুজা ছিবিধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক । নিতা পৃক্জায় ঘটা হয় না, কোনও ঠাকুরের 
হয় না। নৈমিত্তিক পূজা, দিনবিশেষে পৃজা ও মানপিক শোঁধ। নিত্যপৃজা না হইলেও 
মকর-সংক্রান্তির দিন পৃক্তা হয়ই হয়। লোকে কঠিন-রোগণ্মুক্তি; শিশুর অকাঁল-মৃত্যু-বোধ, 
অপুত্রকেব পুত্র-লাভ নিমিত্ত মানসিক করে, অভীষ্ট-প্রাপ্তি হইলে কৃষ-ছাগ-বলি-সহ পৃজা 
দেয়। শুক্রবারে নিয়মে থাকিয়া শনিবাবে 'পৃজা দেয। শৈশবে অগ্রজের মৃত্যু হইলে 
বালকের পায়ে, প্রায়ই এক পাঁয়ে, ধর্মের 'ভাড়ুকা, ( লোহার বেড়ী ) পরাইয়া দেয়। যমরা্ 
সে ‘ডাঁড় কে!’ ছেলেকে ছু ইতে পারেন ন]। গৃহন্তরণ নামক পৃক্জায় মানসিক শোধের ঘটার 
বাহুল্য হয়। ইহাতে চারিপাশের গ্রামের বারটি ধর্খরাজ কামিন্তা-সহ একব্র করিয়া সকলের 
পৃজা কবা হয়। এ নিমিত্ত নূতন মণ্ডপ নি্মণ কবরিতে- হয়। এক গৃহে ভরণ, আনয়ন; ইহা 
হইতে নাম গৃহভর্ণ। শৃন্ভপুরাণে নাম 'ঘরভরা” । বোধ হয়, মূল শব “বিগ্রহ আহরণ’, 
কিছা ‘গৃহে আহরণ’ । লোক-বল ও ধন-বল না থাকিলে গৃহতরণ অসাধ্য। ইদানী আর 
শোনা যায় না। পূর্বভালেও দশ পনর বৎসরে একবার হইত। গৃহভরণ সমাপ্ত হইতে 
বারদিন লাগে, ইহার শেষ দিন গাঁদ্গন ( মেলি ) হয়। 

কুলদেবত! ও গ্রামদেবতা ভেদে দেবত| দ্বিবিধ । গ্রামদেবতা শিবের গাঁজন হয়, শীতলার 
হয, সেইরূপ ধমেরও হুয়। চৈত্রমাসের শেষদিন শিবের গাঙ্জন শেষ হ্য। এইদিন দিন- 
গাজন, ইহার পূর্ববাত্রিতে বাঁতগাজন। গ্রামবাসী যোগ ন! দিলে, গাঁজন হইতে পারে না। 
কারণ গাঁজনের সন্ন্যাসী চাই, অর্থব্যয়ও আছে । ধর্মের গাজনের সন্্যাসীরা ভত্তিয়া বা ভত্ত্যা 
নামে পরিচিত। শিবের গাঁজনের পূর্ব পনর দিন শিবের “মহুই” হয় । ‘মমুই’, ঘৃত দুগ্ধ খণ্ড 
আতপ তগুল ও নাবিকেল-কোরা যোগে পরমার ! অবশ্য ব্রা্ধণে পাক কবেন।.বাঁকুড়ায় এই 
পাঁচকের নাম ধাঁমাৎকদি। গ্রাম-যাঁজক হইতে গাঁজন্তে বামুনেব উৎপত্তি হইয়া থাকে । সন্যাসী- 
দেব মধ্যে একজন মৃল-সন্ন্যাসী হন! ইনি ‘শালে ভর করেন, একখানা পাঁটায় বিদ্ধ লৌহ শলার 
উপরে শয়ন করেন। ধর্মের গাঁঞ্জনে ইহাকে 'পাঁট-ভত্যা' বলে। কোন জল-চল জাতি 
হইতে পটি-ভক্তযা হষ। কেহ পাট ভাঙ্গেন'। ছোট ছোট গামার পাঁটায় বিদ্ধ লৌহশলার 
উপর ঝাঁপ দেন। কেহ অগ্নি-সম্যাসী, আগুনের উপর চলিয়া যান, (বাকুড়ার এক্তেশ্বর 
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শিবের গানে বাঁধিক ঘটন1 ), কিম্বা আগুনের উপরে ঝাপ দেন। কেহ লোঁহবাঁণ দ্বারা 
জিহ্বা! ও দেহের নবমঙ্গ ফুড়িয়া দিতেন । 'জিহ্বাঁবাণ” নিষ্ঠুর কর্ম। আঙ্গুলের তুল্য মোটা! 
লোহার শিক জিহ্বায় চাঙ্গাইয়া রক্তপ্লাবিত দেহে উদ্দাম নৃত্য, ইত্যাদি । গাজন শেষে 
সন্গ্যাসীরা গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের জয় কামন|। কবেন। ধর্মের গাঁজনও এইরূপ । ' বিশেষ 
এই, (১) বৈশাখী শুরু তৃতীয়া ( অক্ষয়া তৃতীযা ) দিনে ঘট স্থাপন! হয়, তদ্রনস্তব দুই দিনে, 
প্রাযই পূর্ণিমাষ শেষ হয়। শিবের কিন্বা ধর্মের গাজন নিদ্দিষ্ট দিনে সমাপনে অন্থবিধা 
থাকিলে যে গাজন হয়, ভাহাঁব নাম 'জপাল গাজন’, বা ‘আবাল গাজন' । (২) ধর্মের 
গাজনে পাকা মন্ই হইত না। হইবার জো ছিল না। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অঙ্ক জাতির গৃহে 
পক্ধায়-প্রদাদ-গ্রহণ চলে না । কিন্তু ধ্মপণ্ডিতের গৃহে ধ্মরাজ ন! থাকিয়া লোকালয় হইতে 
দূরে থাকিলে পাকা গঙ্থই হয়, অবশ্ঠ ব্রাক্ষণে পাক বরেন। ইহাঁরও পদবী ধাঁমাৎকর্ণি। শুষ্ত- 
পুরাণে মন্থুই অপক্ক। তখন ব্রাহ্মণ ধর্মপূজায় যোগ দিতেন না। 0৩) ধর্মের গাজনে ১২ 
পুরুষতক্ত্যা ও ৪ জন নাবীভক্ত্য। চাই। নারীভক্ত্যার! ‘বালা ‘ভক্ত্যা? | (৪) ধর্মের গাজনে 
ছাগ-বলি হয়। এই ছাগ গাঙ্জনের ছুই তিনবৎসর পূর্ব হইতে ধর্মের নামে ছাড়িষা দেওয়া ' 
হয়, সমুখের এক পায়ে খুবের উপর লোহার বেড়ী দেওয়া থাকে। দেখিলেই চিনিতে । 
পারা যাঁয়। লোহা থাকে বলিষা সে ছাগের নাম শুয়া ( লোহিয়া )। প্রতিবংসর 
গাঁজন হয় না, লুয়া বৃহৎ হুইয়া উঠে।- লুয়া ছাগ, ডাঁড়কো ছেলের অনুরূপ | 
ডাড়কো ছেলেকেও লুয়! বা লুয়ে বলে । ধর্মের গাজনের লুয়া-বধ, এক বিচিত্র ব্যাপার। 
হাড়িকাঠে লুয়'-ছেদ হয় না; বিগ্রহের নিকটে লুয়া পত্রপুষ্প খাইতে থাকে, উপবাসী 
ঘাতক (প্রায়ই কর্মকার) এক কোপে মুণ্ড পৃথক করে। তৎক্ষণাৎ এক হীডীতে 
সে মুণ্ড রক্ষিত হয়! অপুত্রক নারী, এই হাঁড়ী কোলে লইষা বসে, মধ্যে মধ্যে লুয়া- 
মুণ্ডকে দুধ খাইতে দেখ । সে নারীর পুত্র হইলে তাঁহার নাম 'লুইধর” কিন্ব। 'লাউসেন, রাখা 
হয়। এই নাম হইতে মনে হয়, 'লাউসেন' নাম বাস্তবিক লৌহসেন। লোহ শব্দ হইতে 
*লৌ'। পূর্বকালেব উচ্চারণে “লউ” না হুইয়া ‘লাউ’ হইত। এইবপে লৌহ্‌-সেন, 
লাউসেন হুইয়াছে। প্রায়ই আর এফ ছাগ-বলি দেওয়া হয়। এই ছাগ 'কোল লুয়*। বোধ 
হয়, ধমগঙ্গল গ্রন্থের লাউসেনের ভাই কর্পুর, এই কোল-লুয়াব স্থানীয়, একেবারে কৃত্রিম । 
হরিচন্্র রাজার পুত্র নুইচন্দ্র । বোধ হয়, সে পুত্রেব পায়ে লোহা দেওয়া হইয়াছিল। ধ-পৃং 
বিধানে (১৮১) দুয়া ছাগের নাম '‘লুইধর’ (লৌহধর )। কোন কোন ধর্ম রাজকে মঞ্চ 
দেওয়া হয়। ধ-পৃ-বিধানে মাধ্বিক, মধু কিম্বা মউলজাত মন্ত (১৭৬ )] ( গৃহভরণের 
বিস্তারিত বিবরণ মুদ্রিত মযূরভট্টের পরিশিষ্টে ব্রষ্টব্য )। 


(৬) প্ধমপুজা-বিধান” 
এখন “ধর্ম পূজ্জা-বিধান” পুস্তক দেখি। ইহাতে ধর্মের নিত্য পূজা ও সাধাবণ মানসিক 
শোধের পৃথক্‌ ব্যবস্থা নাই, ধর্মের গাজনেরও নাই। কেবল গৃহভরণের ব্যবস্থা আছে। 
এখন কোথাও কোথাও গৃহভরণ ও গাঁজন একার্থ হইয়া গিয়াছে । ধপৃ-বিধানে চারিখানি পুথীর 
সমষ্টি একত্রে ছাপা হইয়াছে। প্রথম পুথী ৩৬ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় ১৩৪ পৃষ্ঠায়, তৃতীয় ১৮৩, পৃষ্ঠায় 
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শেষ এবং চতুর্থ ২৫৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শৃন্তপুবাণের অন্নরূপ পুরাণ । তিন গৃহভরণ-বিধিতে 
‘দেবশম? পুরোহিত, ও পধমপপ্ডিত, দুইজনের কর্ম মিশ্রিত হইয়াছে । 'দেবশমণ সংকল্প 
ও সংস্কৃত মন্ত্র, বেদের মন্ত্র, এবং ধর্ম পণ্ডিত বাংলা বলেন। এমন মিশ্রণ আর দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 

প্রথম পদ্ধতি দ্বিতীয়ের সংক্ষেপ । ইহাতে ধর্মরাজের নিদ্রাভঙ্গ ডাক আছে (৪)। 
ব্রাহ্মণের দুঃখ হইলে ধর্ম থর-থর কাপেন। ব্রাহ্মণের প্রতি ধর্মের এই অস্থকম্পা গত ছুইশত 
বৎসরের মধ্যে আরভ হইয়াছে । ইহার শেষকালে “বাঁজেদিগর? শব্দ পাইতেছি (২০)। 
দেশটি দেয়াসিনী, উঠ্যাসিনী, বালাসিনী (৯), "আপিনী” নামী দেবীর, অর্থাৎ বাকুড়ার। 

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ‘তাঁড়েশ্বরেব’ ( তারকেশ্বরের ), শিখরদেশের, মল্পপাটের ( মল্পভূমের ), 
দক্ষিণ রাঢ়ের জলার পুষ্পংজয় আছে। তারকেশ্বর মহাদেব প্রায় দুইশত আড়াইশত বৎসর 
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। অতএব এই পদ্ধতির দেশ, মন্ত্রভূম, বোধ হয়, বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ- 
পশ্চিমে। কাল, দেড়শত বৎসরের মধ্যে । বাংলার ভাষা ও কম'কতর্গদিগের পদবী দেখিয়াও 
বীকুড়া জেলা বুঝিতে পার! যায়। 

তৃতীয় পদ্ধতির দেশ বর্ধমানের নিকট, কাল দুই শত বৎসরের মধ্যে। বিশেষ 
দ্রষ্টব্য এই পদ্ধতিতে পরমার মনুই দেওয়া হইয়াছে । অতএব বোঁধ হয়, এই পদ্ধতির 
ধর্মরাজের দেউল ! জল-মাচর্ণীষ জাতি ছিলেন। কিন্তু বাংল| ভাষার পৃজ্রায় পূর্বকাঁলের কাচা 
মনইর উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পদ্ধতির লিপিকর, অজু ন-পণ্ডিত-কর্মকার ৷ ইনি 
বাকুড়া জেলাবাসী ছিলেন। ইনি দামোদর ও বাঁকা নদীর নাম করিয়াছেন। দ্বারবেশ্বরের 
নাম চম্পাই (অর্থাৎ চম্পা নই ) দিয়াছেন। 

দ্বিতীয় পদ্ধতির সংস্করণ আধুনিক হইলেও মূল প্রাচীন। কারণ কমকিতর্ণদের পদবী 
এত প্রাচীন যে অধুনা বোধগম্য হয় না। “দেউল্যা মহারাপা' (যে মহারাণা দেউল করিয়া 
দিয়াছিলেন ), পাট সাঙ্গই' (পাট সঙ্গতি, পাটভক্তিয়া ), “সাংশুর ভক্ত্যাঃ ( সর্বেশাংশ্ ১৩৪ 
পৃঃ, সর্বঈশ-অংশু, সকল দেবতার প্রভার ভক্ত্যা ), ইত্যার্দি। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গৌড়েশ্বরের 
পুষ্পংজয়, এবং তৃতীয়টিতে বৃদ্ধ মহারাণা, মহারাণ। এবং দেউল্যা মহারাণার জয় আছে। 
এই গোৌড়েশ্বর ও ম্হারাণা অবস্ত হিন্দু ৷ গৌড়েশ্বরের সামন্ত রাজাকে বাণ! ও মহাঁরাণ। 
বল! হইত। | 

এই তিন পদ্ধতি পড়িলে মনে হয়, এই ধমপুজার স্থান বর্ধমান অঞ্চলে, দামোদর ও 
দ্বারকেশ্বরের মধ্যবর্তী প্রদেশে ছিল। বোধ হয়, সেদেশের নাম “বিহার” ছিল (চিত্র) । সেখানে 
এক মহাঁরাণা ধর্মের দেউল করাইয়াছিলেন। তখন দেশটি গৌড়েশ্বরের অধীন ছিল। অতএব 
ত্রয়োদশ শরীষ্ট-শতাব্দের পূর্বে বলিতে হইবে। মল্লভূমের রাজবংশ তৎকালে প্রতাপশালী 
হয় নাই। মল্পরাজারা আপনাদিগকে মহাঁরাণ! বলিতেন না। ধ-পু-বিধানের পরিশিষ্টের 
স্বামাঞ্চিব পদ্ধতি, "শৃন্তপুরাণে”র সহিত আলোচনা করিতেছি। 


(৭) “শুন্ধপুরাণ”-চতুক্ক 
“শৃন্যপুরাণ” নামটি ভীযুত নগেন্দ্নাথ বন্তুব প্রদত্ত । ইহার একস্থানে “আগমপুরাণ” 
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নাম আছে। আগম ও নিগম . ভেদে নিগম বেদশা্জ, আগম অন্ত্রশাস্ত। অতএব 
- "শুন্তপুরাণ” বৌদ্বতন্ত্রের পুবাণ। ধর্মের পূজা প্রকাশ ইছার উদ্দেশ্য । অেষ্ঠপৃজা গৃহ- 
ভবণ্‌। ইহাতে ধমকে মধ্যস্থলে রাধিয়া বন্ধা বিষ্ণু মহেশ্বর অম্বিকা প্রভৃতি সকলদেবতার 
একত্রে পুজা! হইত। “দেব! সকল ভরিলেন ঘর’ (১৭০), 'বারমতি ভরিল ঘর’ (১৭১), 
. খিহি সভা ধর্শাব সমাজ’ (৭১)। ইহার অপর নাম “বারমতি ভরুপ' (১৩৪); অন্তর 
দ্বারমতি স্ুপ্রসন্ন” “মধুলন্ধ বারমতি' (১৭)। “অনাদি নিরঞ্জন করিলেন আগমন বারমতি 
ইন্দর ভুবনে’ (১৭৩) । ধ-পৃ-বিধানে “বারমতি নামে গৃহভরণ’ (১৯৮ ), ‘ভরিল বার্শতী 
ঘর’ (২৩৭), “বার্শ্মতি গৃহভরণ’ (২১, ৪২ )। অতএব বারমতি শব্দের ‘বার? অর্থে দ্বাদশ 
নয়, শব্দটি সংস্কৃত .‘বার’_-সজ্ঘ মনে করিতে হইতেছে ।১* মতি, অর্থে ইচ্ছা, স্থবৃতি। বারমতি 
পুজা, দেবতাসজ্ঘ মতি কৰিয়! পৃঙ্গা। এই সঙ্ঘ, বৌদ্ধসজ্ৰের চিন্ছ। বতর্ান কালের 
গৃহভরণে দ্বাদশটি ধমবিগ্রহ একত্র করা হয। ধ-পৃবিধানে (২৫৫) ‘আদি সহ্ঘ ভোরি 
বার্দতি।' এখানে 'সম্ঘ" বৌদ্ধ সঙ্ঘ। “বারমতি গীত’, যে গীত বার-মতিতে, গৃহ্ভরণে 
গাওয়া হইত। দৈবক্রমে- পৃজা বার ( দ্বাদশ ) দিনের হইয়াছে। 'ঘই পুজায় অনেক 
(দ্বাদশ আদিত্য হইতে) দ্বাদশ আছে, এই হেতু বারমতি অর্থে দ্বাদশদিনের গান 
মনে হইয়াছে। এই ভ্রম পরবর্তাকালের , লাউসেনের গানের পালার পরে, প্রায় তিন- 
শত বংসব পূৰে" মঘ্ুবভট্ট মূতন অর্থেব কতা? হইয়াছিলেন। উতৎ্পবমাত্রেই গীতবাছ 
আবশ্বক হয়! সেটা লুতন নয়। " 

“শৃষ্কপুরাণ", পুরাণ । এই পুরাণ (ও এইরূপ ধম পুরাণ ) গান করা হইত। প্রমাণ ? 

(১) যাবতীয় সংস্কৃত পুরাণের গ্তায় ইহাতেও স্থা্টবর্ণন আছে। পুরাণে দেবতাবিশেষের 
মাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশ্যে উপাখ্যান থাকে। শৃন্তপুরাণের 'হরিচন্দ্র বাঞ্জার পুত্রলাভ, 
মার্কগু মুনির কুষ্ঠঝোগ-শাস্তির উপাখ্যান আছে। ধাল্তের জন্ম, ছাগের জন্ম, পৌরাণিক 
কাহিনী। পুরাণে শুদ্ধি-কল্প থাকে। শৃন্তপুরাগেও প্রায় সেইরূপ ‘পাবন’ আছে। 
বার-ত্রত থাকে, 'নিয়:-ভাঁঙ্গা'ও আছে (নিয়ম, ব্রত)। পাঠের নিমিত্ত পুরাণ রচিত 
হইত। শিবরাত্রি, সাবিত্রী প্রভৃতি ব্রতে পুরাণ-কথা পাঠ হয়। _পুযপুরাণেবও পদ্য- 
বিশেষ ধম পুজার সময় আবৃত্তি করা হয়। 

(২) বাল্যকাল হইতে শুনিযা আসিতেছি, নারদ মুনি তে- রত ত চড়িয়া 
গমনাগমন করিতেন । নারদের বাহন, ঢেঁকি, কোনও সংস্কৃত পুবাণে নাই। '‘ঢে'কি’ 
শব্দ সংস্কৃত নয়, ইহার পুবাতন সংস্কত নাম পুরাণে নাই। কোনও কারণে এই 
উপাধ্যানের উৎপত্তি হইয়াছিল, . শুন্তপুরাণে সেট! পশিয়াছে। রাঢ়ের গ্রামবাসী ধমপূজার 
নিমিত্ত শিবের ধান-চাষ শুনিয়ান্ধে, এমন চাষ যে, ভীমপেনের মাত্র আড়াই হাল! হইয়াছিন্স | 
তাঁহাবা এই কথা ও তাতেব ও ছাগের জন্ম ধমে'ব গান শুনিয়া জানিয়াছে। 


১ সং ব'র-নারী শব্দে এই "বার" । বাং 'বার-আরিঃপুজা, সমূহে ।মলিয়া পুজা। গ্রাম্য 'বাবনদারি'। গন্ধ 
করিতে শিষা লে হয় ব:বোরারি। যেমন পাট-আরি, লেখা হং পাঁটোবারি। ‘বাব’ শব্ধ বাংলা বারহ (ঘ'দশ ). 
হইলে ‘বাম তি’ শব্দ হইত না| দ্বাদশ অর্থ কবিলে শূপু হইতে উদ্ধৃত একট উলেখ্রেও সঙ্গত অর্থ হইবে না। 
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(৩) শুন্পুরাণেব প্রত্যেক পদের ভণিতা! দেখিলেও বুঝি, এটি গান। -প্্রীজুত 
রামাই রচিল পাঁচালী-সঙ্গীত,” প্রামাই পণ্ডিত রচিলেন গীত” (১৫৮ ), “শরীধম চরণে গীত 
পণ্ডিত রামাই গাএ”, “ভকত নাএকে পরভু বাখিব কল্লানে,” ইত্যাদি । ধিনি গান করান, 
তিনি নাষক। শৃন্যপুবাঁণ গান না হইলে “নায়ক” শব্ধ নিরর্থক হইয়া পডে। দুইটি 
পদ্যের মাথায় রাগিণীব নামও দেওয়া আছে । 

(৪) টীকা-পাবন, চনা-পাঁবন প্রভৃতি প্রথমে ধমণপুজাষ “ঢাকা” হইত, উচ্চৈঃস্বরে 
কথিত হইত । তখন এই “ডাক” মন্ত্রের স্থানীয় হইয়াছিল । পুজ্জাকালে যে কম” করা 
হয়, তাহা গদ্যে কিম্বা পদ্যে ডাকা হয়। পরে সে স- ‘ডাক! পবিত্র রহস্য মন্ত্র হইয়া 
উঠেঁ। শুন্তপুবাণেব করেকটি পদ্য ধমপৃঙ্জায় ডাক! হইত, এখনও হয়5.কিস্ত সেহেতু . 
পুবাণখানি পুক্গাপন্ধতি, অর্থাৎ পুজা-জ্ঞাপক-গ্রস্থ নয়। নয় বলিয়াই এত পাঁঠান্তর 
ঘটিয়াছে। ধমপণ্ডিতরা বলিলেও পদ্ধতি শব্দের অর্থান্তর ন! কবিলে শ্ুন্তপুরাঁণকে 
ধৰ্মপন্ধতি বল! যাইতে পারে না। তাঁহারাও "নিরঞ্রনেব কশ্মা”কে কদাপি পৃজা-পদ্ধণ্রি অঙ্গ 
বলিবেন না। তাহার! বাম।ইব উপাখ্যানকেও পদ্ধতি বলিয়াছেন। পুন্তপুরাণ একখানি 
পুরী নয়, অনেক পুণীর সংগ্রহ। এই হেড কোন একটি নাম সার্থক হইবে না। 

সমগ্র শৃন্ধপুরাণ এক কবিব বা গাঘকের রচিত নয়, এক দেশের৪ নয , 
এক কৃত্তিবাস হইতে বেমন বহু কৃপ্তিবাঁপেব উদ্ভব হইয়াছে, এক রামাই হইতে তেমন 
অনেক রামাই জন্মিয়/ছিলেন। গ্ধমপুঙ্জা-বিধানে” যে কথান্তর আছে, সেটা অঙ্গন 
পণ্ডিতের । ভাবা ও ভাখা দেখিলে বুঝি তিনি বিষ্ণুপুরের নিকট-বাপী ছিলেন । শৃ্ভ- 
পুবাণের ছুই চাবিটা ব্যতীত অধিকাংশ পদ্য বিষ্ণুপুরের পূর্ব কিম্বা দক্ষিণ দেশের 
(পৰিশিষ্ট পশ্য )। বামাই পণ্ডিত নানাস্থানে ধম রাঙ্জকে ‘স্বকপ: নাঁরাণ বলিযাছেন 
(৬০, ৭২, ১৪৫, ১৬৪ ) | এক স্থানে এই বিগ্রহেব কপ বণিত আছে (৭০) । নাগবাজ 
কুর্মবাজকে বেডিযাঁছে, এবং কৃমবাজ পদ্মাসনে বসিষ'ছেন। .বর্তগান শ্বরপনারাণ 
ধর্মরাজের বিগ্রহ এইবপ১১। অতএব বোধ হয়, তিনি এই- নাম্রে ধর্ম-ঠাকুরের 
জন্য গান রচিযাছিলেন। হুগলী জেলার গোঘাট থানাধ গোষঘাট গ্রামে এক 
‘হ্বকস নারাণ’ প্রমিদ্ধ আঁছেন। মাণিক গাঙ্গুলী 'গোথাট” নাম ‘গোপুব’ করিয়া স্বরূপ 
নারাণকে বন্দনা করিষাছেন। ইঠার বর্তমান পুঙ্গক রাঢ়ী ব্রাহ্মণ । এক ব্রাহ্মণ 
এই গোঘাট হইতে এক 'স্বকপ নাবাণ’ কোতুলপুরের নিকটে এক গ্রামে লইয়া 
গিযাছেন। জাড়া (মেদিনীপুর জেলার) গ্রামের নিকটে এক, বিখ্যাত 
শ্বকপনাবাণ' আছেন। বীকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে এক ‘স্বোরূপনারাণ' আছেন। 
বর্ধমান জেলাষ কোঁথাব কোথায় আছেন, তাঁহ| অন্ুসদ্ধেয় ৷ ‘রাই’ (২২২, আয়, আই, ), 
‘কুন’ (২৩২, উদ্ম।) শব্দেব র আগম বদ্ধযানেব দ্রিকের ভাঁখা। ময়নাগড়ে হ্বরূপ- 
নারাণের মন্দির ভাঙ্গিয়! গিষাছে। লোকে বলে, সে স্বরপনারাণ লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত । 





১১ নব্যমহ্রভট্ট শ্বক্ষিণ আবতে নাগ ঠামল যরণ। সপ্তদল কমলেতে যাহ,র আসন । স্বকপ নারায়ণ শিল! 
ধসঠ আকৃতি ৷ সপ্তদল পঙ্গতজতে অঙ্গ তাৰ স্থিতি ॥” ( ৩১,৬২) । 


bd . 
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শম্তপুরাণ রচনার কাঁলও একটি নয়। যে সকল গদ্যে ফাঁসী শব আছে, সে 
সকল বাদ দিলেও একটি কাল নয়। কাল মাপিবার গজও নাই। সে গঞ্জ একদেশীর 
সমান বিদ্বান কবির নির্মিত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে না। এইয়প, গজ অন্ততঃ 
ছুই তিন কালের থাকা চাই। কারণ, সকল দেশের ভাষ|-পরিবর্্ছন এক ক্রমে এক বেগে হয় 
না। বাকুড়া জেলার পুবপশ্চিম উত্তরদক্ষিণ দেশের ভাখা এক নয়। এই হেতু দেশ না 
জানিলে ভাষাদৃষ্টে কাল অনুমান ছুঃসাধ্য। .এইবপ, অজ্ঞাত দেশের লিপিদৃষ্টে কাল 
অনুমানও ছুঃসাধ্য। নগেন্পবাবু শৃল্তপুরাণ পুরীর লিপিদৃষ্টে ইহা ৩৯০ বৎসরের পুরাতন 
মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাঁষায় দেড় শত বৎসরও পইতেছি। ইহার প্রাচীন অংশ 
অয়োদশ খ্রীষ্টপ্রতাব্দের মনে হয়। : তদনস্তর নানা দেশের নানা কবি ইহার পাঠাস্তর 
ঘটাইয়াছেন + অতএব শৃন্তপুরাণের কাল ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দ পর্যন্ত বলা 
যাইতে পারে । পরিশিষ্টে দেশ ও কাল নিরূপণ কবা যাইবে । 

কবি রামাই ধমপপ্ডিত ছিলেন। তাহার জাতি-কুল অজ্ঞাত। পুরাণে নন 
পদ্য আছে, ছুই তিনটি ব্যতীত সকলের অস্তে রামাই বা রাম পণ্ডিতের ভণিতা আঁছে। 
"কেবল একটি ভণিতায়, "গাইল দ্বিঙ্জ রামাঞি” আছে (২১৩) । পদ্যটির নাম “মুখ- 
শুদ্ধি কপূর পান”, কিন্তু শুদ্ধির বাষ্প-গদ্ধও নাই। এই একটি অসম্পূর্ণ পদ্য দেখিয়া 
গায়ক রামাইকে দ্বিঙ্জ মনে করা চলে না। এটি কে রচনা করিয়াছে, কে জানে? 
ধর্মপৃঙ্জাবিধানে প্রায় ২৬টি ভণিতা আছে, কিন্তু একটিতেও ‘দ্বিজ’ রামাই নাই । অনেক 
কবির মধ্যে দুই এক জন দ্বিজ থাকা আচ্চ্য্য নয়। কিন্তু সে কথ। প্রকাশ নাই। আর 
যিনি তাত্রনীক্ষিত ধমপণ্ডিত হইয়াছেন, তিনি জন্মে ক্রাগণ-পুত্র হইলেও দ্বিজত্ব-গৌরব ' 
রাখিতে পারেন না।- তিনি মের সেবক হইয়া মনে করিতেন, ব্রাহ্মণের উপরে উঠিয়াছেন। 


(৮) ধমপুক্তার আদি স্থান 

শৃন্তপুরানে আছে, ধর্ম ঠাকুর নিজের তপদ্যার স্থল ন| পিয়া ভিলমাত্র দুমিতে বন্ধুক 
নদী ও তাহার জল সৃষ্টি করেন। সে বন্ুকা-নদীকুল, পৃথিবীতে ধর্মের আদি স্থান । 

“ধর্মপূজ্ঞা-বিধানে”র সম্পাদক শ্রীযুত নন'গোপাল বন্দ্যোপাধ্য:য় লিখিয়াছেন, “বহুক 
মী বর্ধমানের নিকট দামোদর হইতে উঠিয়| মৃজাপুরের খালে পড়িয়াছে; নদ টি এখন 
মজিয়া গিয়াছে; সব জায়গায় জল থাকে না; কিন্তু বড়োষ নে, বিশেষ ধর্ম ঠাকুবেব 
মন্দিরের নীচে জল থাকে। এই বস্তুক নদীই ধর্ম্মঠাকুরের তীর্থস্থান |” . আমি এই 
নদী খুজিয়া পাই নাই। পরে জানিলাম, মেমাঁরি রেল ষ্টেশনের অল্প দক্ষিণে হ্ন্নক্কা 
নামে এক খাল আছে। গ্রামের নাম বড়-যান, কেহ কেহ এখন বডর্জ। বলে। পূর্বে 
ভোম্পপ্তিত ধর্মঠাকুরের পুজা করিতেন ; কষেক ব্সর হঈতে রাটি ব্রাহ্মণ করিতেছেন । 
এই ধর্মরাজের মাহাত্ম্য আছে। কারণ, পুরাতন পাথরের ইনিতারি পড়িবার পর আবার 
গুতন মন্দির হইয়াছে । - 

কিন্তু আমাদিগকে সহস্র বৎসর, পূর্বের অবস্থা চিন্তা করিতে হইবে |: ছখন 
দামোদরের বাম পার্শ্বে দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন বাধ ছিল না। দামোদর, এই নাম ছিল নান কোঁল 
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ভাষার দামু-দ। ( বন্যা ) হইতে দামোদর নাম । এখনও হুগলী জেলায় অনেক লোকে উহাকে 
‘বড়নদী’ বলে। সাঁওতাল বলে, “মারং নাই’, অর্থাৎ বড় নই | “বড় যান” নামেও সে অর্থ 
পাইতেছি। যাঁন শব্দে গতি ও বাহন বুঝায়, জলন্রোতও বুঝায়। (পূর্ববঙ্গে চলিত, । রাঁড়ে 
bg জাঅনা)। এপন বন্তুকা একটা খাল হইলেও পূর্বকালে দামোদরের বড় শাখা ছিল, 

ং কালনার দক্ষিণে গঙ্গাষ গিয়া পড়িত। হষ ত বর্ধমানের বাকা নদীর নাম বল্লুকা 
er তাঁহারই এক অংশ এখনও বন্তুকা নামে প্রসিদ্ধ আছে। ধর্ম'রাজ গণ্ডী-রেপা 
দিয়া হুক! স্থষ্টি করিয়াছিলেন! ইহাতে মনে হয়, তিনি বল্লুকাব উৎপ্বি-স্থলের ত্রিকোণ- : 
ভূমিথণ্ডে তপপ্যার স্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে সে স্থান বনাকীর্ণ ছিল। 

শৃগ্তপুর/ণেব কবিসম্প্রদায় বল্ুকায় ধর্মের স্থিতি ,স্বীকাব করিতেন। কেবল সৃষ্টি 
পত্ধনে নয়, অন্তত্রও এই কথা আছে। . “বৈকৃষ্ঠেত জীএ ধর্শ বঘুকাতে স্থিতি’ (১২১)। 
এখানে রামাই পণ্ডিত থাকিতেন। “রাঁমাই পণ্ডিত করে নিত্ৃগীত, পসন্ন হুইল বস্তুক!” (১৯৯)। 
এখানে কোন ভক্ত ধের দেহারা করাইয়। .দিয়াছিলেন | বড়যান গ্রামে যে পাথরেব 
দেহারা ভাঙ্গিয়া পড়িযাছে, সে দেহারা হইতে পারে না। কিন্তু মন্দির-নিমর্ণ-প্রাজ 
দ্বারা পরীক্ষিত না হুইলে কিছুই বলিতে পাবা যায় না। তাহারা বলেন, পূর্বকালে 
বঙ্গদেশে পাথরের মন্দির নির্মিত হইত না। সে যাহা হউক, একটা দেহারা ছিল। বিচিত্র 
দেহারাঅ কনকচন্ত্র চুড়ে। ন্বশীতল আনামতে জাহাঁব ধ্বজা উড়ে॥ বেমন্নিশ বাজনা 
বাজে জয়চাক বাজে। ধর্মর আনাম ভাল বনুকাত সাজে ॥ (১২১) !? ( আলাম, সং 
আলম, পতাকা । ) ধ্মনিন্দার ফলে মার্ক মুনি কুষ্ঠবোগগ্রন্ত হইয়াছিলেন। তিনি 
এখানে ধমে'ব পুদ্জা করিয়া রোগমৃক্ত হন। মুনি 'রুত্রপাল ধুনাচুরে' চুর চন্দনকাষ্ঠ 
ঘৃত ও ধুনা দিলেন, 'বরন্ধ অগ্নি দিঅ! রামাই দিল জালাইআা? 1১২ (১২২)। ধমপুজাবিধামেও 
মুনির অষ্টকুষ্ঠ রোগশান্তির কথা আছে (২৪৫ )। দুই পুন্তকেই মাত্র রামাই আছেন, 
অন্ত তিন পণ্ডিত নাই। দুন্াপুরাণে মার্কগ মুনি গৃহভরণ মানসিক করিয়াছিলেন, 
ধ-পু-বিধানে সে কথা নাই। বস্তুতঃ দরিদ্র মুনির পক্ষে সে ব্যয়সাধ্য কর্ম অসম্ভব ছিল।- 


রাজা হরিশ্চন্দর 
মার্কগু মুনিব ধমপুজার কত বৎসর পরে, কে জানে, অমবা-ভূবনের রাজা হৃবিশ্চঞ্জ 
ও রাণী মদন, পুত্রের কারণে বনে ভ্রমণ করিতে কবিতে বন্তুকায় সপ্্যাসিবেশ ধর্মের 
কিংবা মার্কগু মুনির নাঙ্গাৎ পান এবং তাঁহার উপদেশে অনাহারে ধর্মে'ব পুজা করিয়া 
পুত্রবর পান । ধর্মমঙ্গল হতে এই পুত্রের নাম লুহিশ্চন্্, বাংল! পঞ্চিকার মতে ম্‌নিশ্চন্দর। 
ইনি 'নৃপকুল অবতংস' ছিলেন। এই হরিশ্চন্দ রাজা মূক্রন মণ্ডপে ঘটায় গৃহভরণ 
করিয়াছিলেন। শূন্তপুরাপের আট নয়টি গানে এই পৃঙ্জা গীত হইয়াছে। রাজ! ও 





১২1 এখানে মনে হয়, বেন চন্দন ও ধুনার ধূমেব স্বেদ গ্রহণ, কুষ্চিকিৎসাঁব এক অঙ্গ ছিল। ধূমে ঘন তৈল 
থাকে, তাহা ব্রশে লিগু হয়। ওুগ্‌ গুল, গর্জন তৈল, চালমুগবাব তৈল, কুঠ ব্রণের প্রসিষ্ধ ওঁষধ। আযুর্কেদে 
(ভাবপ্রকাশে ) সার্সগ্ডেষ খবি কুঠ-রসা়নের আবিষ্ভী। বোধ হব, তিনি নিলে ভূঙগিয়াহিলেন, এইকপ জনশ্রুতি 
ছিল, এবং তাহাকে ধরিয! ধর্সপুরাদের কথ|। রৌন্রসেবন হার! বৃ উপশান্ত হয়। এ বিষয় পরে বলা যাইবে। 


- + 
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রাণী ধর্মপুজ। দুইবার করিয়াছিলেন । একবার পুত্রবর মাগিবার সময় বল্তুকায়, পুনর্বার 
পুত্র-লাতের পর নিজ গড়ে নূতন মণ্ডপে গৃহভরণ করিয়াছিলেন। এই মণ্ডপ এক 
পুধর আঁড়ার উপরে নির্মিত হ্ইয়াছিল। রাজধানীর নাম অমরা, দামোদরের উত্তরে, . 
বর্ধমানের দিকে হইবে । দশম কি একাদশ শ্রী্ট-শতাব্দের ঘটনা হইবে 

এই” তিন সুত্র ধরিয়া খুজিলে বর্ধমান জেলায় দামোদরের উদ্ভরে, খানকর রেল- 
স্টেশনের ঈশান-কোণে অমরা-গড় পাইতেছি। দ্খোনে পুরাতন গড়েব ধ্বংসাবশেষ 
আছে। লোকে বলে, অমরার গড়; কেহ বলেঃ মহেন্দ্রের গড়, এবং কুতুহ্লী জলে 
রাজ! মহেন্দ্রের পাঁটরাণীর নাম অমরাবতী রাখিয়া, সেই রাণীর নামে গড়ের নাম 
কল্পনা করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে রান্না মহেন্দ্র বংশ আছে। নে বংশের এদ্িহ্‌ 
ও অসম্পূর্ণ কুদ্রী হইতে অবগত হইতেছি, বংশের আদিপুরুষ সরযু-পার-বাসী 
ছিলেন। তিনি মানকর হইতে ৫1% মাইল উত্তরে ভাল্কী (ভল্তকা ) নামক স্থানে 
বাস কল্রন (চিত্র)। তাহার পুত্র রাঘবসিংহ বায়, উপাধি ভল্ুপাদ, ১০৩৫ 
্রীষ্ট-শতাবে রাঙ্্য স্থাপন করেন॥ তৎপুত্র গোপাল, তৎপুত্র শতক্রতৃ, তৎপুত্র মহেন্দ্র, তৎপুত্র 
নরেন্দ্র ইত্যাদি পরে পরে রাজা হইয়াছিলেন। শতক্রতু নাকি শত যক্ত করিয়া এই উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন । অর্থাৎ শতক্রতু তাহার প্রকৃত নাম নয। বোধ হয়, তাহার প্রকৃত 
নাম হরিশ্চন্দ, এবং ইনিই শত্ক্রতু ইন্দ্র হইয়া ভাল্কী হইতে দক্ষিণে আসিয়া “ইন্দ্র-ভুবন,” 
“অমর!” বা “অমরাধতী” নির্মাণ বরিয়াছিলেন। শুন্তপুরাণে "বারমতি ইন্দর ভুবনে” 
(১৭৩) । এপানে রাজ! শতক্রতু যে ইন্দ্র, তাহা যেন বলা হইয়াছে । মাণিকরাম ইন্দ্রের নত'ক 
শিক্রধর*কে হয়িশ্যন্দরের পুত্র কল্পন! করিয়াছেন । শক্র, রাজা মহেন্দ্র । এই উহ শ্বীকার 
করিলে রাজা হরিশ্চন্দ্র একাদশ গ্রী্ট-শতাব্দের শেষ পাদে অমরাঁর রাজা ছিলেন। তাহার 
পুত্র বিখ্যাত মহেন্দ্র, পাঁজিতে মনিশ্তন্র। এই বংশের ঝুলদেবী শিবাধ্যা ( শিলাময়ী 
দৃশতৃজা ) অগ্াপি পৃক্ধিতা হইতেছেন। আদিপুরুষ হইতে বত'মানে ৩৯ পুরুষ চলিতেছে। 
ত্রিশ বৎসরে এক পুরুষ ধরিয়া দেখিতেছি, ৯** বৎসর পূর্বে প্রায় ১:৩৫ পরীষ্টাবে 
রাঘবসিংহ, এবং প্রায় ১১০৭ খ্রীষ্টাব্দে হরিশ্চন্্র ছিলেন ।১ 





১৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাঙ্গীলার ইতিহাসে” পাইতেছি, বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন কামকপ ও কলিঙ্গ 
বিজরের পর রাখব নামক এক নরপঠিকে পরাজিত করিয়াছলেন। ইহা ১১০ খ্রীষটান্ষের নিকটবর্তী ঘটনা। 
ভন্গুক বা ভল্লক রাজ্যের রাঘব কি না, তাহা খ্রতিহাসিক চিন্তা করিবেন! বর্ধমান জেলাই প্রাচীন রা । পূর্বকালে ইহার 
বিভিন্ন প্রদেশ কি নামে প্রসিক্ক ছিল, কে জানে । পদে পর্ণ] নাসের উৎপত্তি হইলে উহা গোপতুম নামে আখ্যাত 
হয়। ( গোপ অর্থে গোপালক নয়, ভূরিগ্রামাধিকারী, ভূষিপতি,--অমর-মেদিনী কোব)। গোপ ও গুপ্ত একই, 
বৈশ্তের উপনাম | কিন্তু এই বংণ্রে আচার-ব্যবহার ক্ষত্রিয়ের ছিল। ভাগীরধীর পশ্চিমে ইন্রণী পরগণা। 
ইহার পশ্চিমে ও দাযোদরের উত্তরে গোপতুম রাজ্য বহু বিস্তীর্ণ ছিল। ইহার পশ্চিমে কক্বরময় বনভূমি, বর্তমান 
রালিগঞ্জ। অমরাগড়ের শেষ রাজ! বৈস্ধনাথ মুসলমান ফৌজ বারা রাজ্যর্ট হইয়াছিলেন। পুকষ গণিলে সে 
ঘটন| ইং ১৬৩৫ সালের সমবে হইরাছিল। ধমরঙ্গলপ্রণেতা ঝপবাম দীর্ঘনগর হইতে গোপতুমের অমবার 
রাজা গণেশর আশ্রব লইয়াছিলেন। তাহার গ্রন্থকাল ইং ১৬:৪ সাল। বোধ হয়, এই গণেশ, রাজ! 
বৈদ্নাধের পিতা ছিলেন। বৈষ্ভনাথের পূরবী” এগাব রাজার নাম পাওয়া বাধ নাই। উক্ত বাশের এক ধর্তদান 


cr সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


(৯) ধর্ম পূজার দ্বিতীয় স্থান ; [ হয সংখ্যা 
ধামোদরের উত্তরে বর্ধমান অঞ্চলে ধর্মপুজার বানি স্থান ছিল। ক্রমে বর্দ্ধমানের সাত 
আট ক্রোশ দক্ষিণে দ্বারকেশ্বরের কুলে এক স্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। পূর্বকালে এই নদীর 
কি নাম ছিল, জানা নাই । ভবিষ্য-পুরাণে নাম নাকি দারিকেশী। ইহা যোড়শ আরীষ্ট- 
শতাব্দের কথা। এই শতাব্দে বিষ্ণুপুরের রাজ! বীর-হাস্বীর পুরের উত্তরের নূদীর নিকটবর্তী 
এক গ্রামের নাম দ্বারিক! রাখিয়াছিলেন। সে নাম এখনও আছে । হয় ত এই দ্বারিক! 
হইতে মধীর স্থানীয় নাম দ্বারিকেণী ছিল। কিন্তু সর্ব প্রচলিত হয় নাই। পূর্বদিকে ইহার 
নাম চম্প'-নদী বা চাপ!-নই ছিল। ধম'পৃজাবিধানে এই নাম। শৃশ্তপুরাণেও “স্তান সন্ধ্যা 
গোসাঞ্চির চম্পা নদির ঘাট” ( ১৪৯ )। চম্পাঁকে ‘জটা’ও ব্লা হইয়াছে (১৪৮)। ভট! 
কেশ। ইহার নীচে হুগলী জেলায় নাম" ঝুম্বমি, ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বেও এই নাম 
শোনা যাইত। এখন সর্বত্র দ্বাবকেশ্বর নাম্‌ চলিয়াছে। আরও দক্ষিণে ঘাটাল হইতে 
শিলাই নদী আসিয়া! দ্বারকেশ্বরে পড়িয়াছে। এখান হইতে নাম-কপনারাণ ।১৪ রর 
বঞ্জাবতী ঝুম্ঝুমি-দ্বারকেশ্বর বাহিয়া চাপায়ের খাটে আপিয়াছিলেন। ঘনরাম 
লিখিয়াছেন, মহামতি মকরাক্ষের রাণী চাঁপাবতী নে ঘাট বাধাইয়। কুলে দেহাবা দিয়াছিলেন। 
চাপাবতী নামটি কবিকল্পন।। যেমন শিলাবতী শিলাই, কংশাবতী কাশাই নাম, তেমন 
টাপাবতী চাপাই । সে ঘাট কোথায় ছিল? কোতুলপুরের ঈশান কোণে দ্বারকেশ্বরের 
কুলে খন্নগর ও বিহার গ্রাম আছে (চিত্র )! বিহাবে কাপুরায় ধ্রাঙ্গ আছেন। ইহার 
মন্দির পুরাতন নয়। কিন্তু নিকটে মাটি খুঁড়িতে গিয়া প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া 
গিয়াছে, আশে-পাশে পুরাতন ইটও পড়িয়া আছে। এইখানে চাপায়ের প্রসিদ্ধ খাট ছিল। 
অন্য কোথাও দেহারার চিহ্ন নাই, বিহার নাও নাই 1১৫ - 


সন্তান ডাঃ অকিঞ্চন রায় ( অমরাগড়, মানকর পোষ্ট আপিশ ) আমার লিখিঝাছেন, সে বংশে হরিশ্চ্্ নামে 
এক রাজা ছিলেন, কিন্তু কত পুরুষ পুবে, তিনি তাঁহা বলিতে পারেন না। তাহাকে আমার প্র্থের উদ্দেশ্য অবপ্ত 
জনাই নাই।' “বর্ধমান গেজেটিয়ার" নামক পুন্তকে অনবাগড়, কীকগাগড়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। কিন্তু 
লেপক কাল-নিদে শের চেষ্টা করেন নাই। ছুই একট! উড়া শোনা. কথা লিখিয়াছেন । . 

১৪। চম্পা ফুলের সহিত সাঘৃশ্ত দেখিয়া নদীর নাম চম্পা হইয়! থ:কিবে। এক মোত ছুই ভাগ হইয়া, পরে 
মিলিলে চম্পককলিকাতুল্য দেখায় । দুই হোতের মধ্যে এক দ্বীপ হয়। বিষ্ণুপুরের উত্তরে এবং বিহারের নীচে 
এইরাপ দ্বীপ আছে । এই.দুই হোত, জটা। হুগলী জেলার আরামবাগের দক্ষিণে ভোঙ্গল হইতে দারকেগ্বর আবার 
ছুই গত হই! মাঝে দ্বীপ করিয়াছে। এখানেও নাম শাকরা অর্থাৎ শঙ্করজটা। দীর্ঘ দ্বীপটিকে ছেলেদের খেলিবার 
কাঠের বুস্কুমি বল! যাইতে পারে। দুইটি স্থানেই বুদ্ঝুমি নাম শুলিয়াছি! বিহারেহ নিকটে স্বারকেশ্বর চারি মাইলের 
মধ্যে চারি বার পুটলী হইয়াছে । রেণ্লে সাহেবের মানচিত্রেও পুটলী. দেখিতেছি। বোধ হয, এইখানে ‘চাপা’ ছিল। 
শুস্তপুবাণে, “পূর দিগ মাঝে কনকলঙ্কাপার, কনক বেহোর 1” (১৫ )। বর্ধমান জেলার কসবা নামক গ্রামের দক্ষিণে 
দামোদরের নাম টাপাই ছিল।, সে. নাম হইতে চম্পীনগরী। মনসা-মঙ্গল্রে চাদ সদাগর না. কি এই াপহি হইতে 


দামোদরেণ এক শাখা! দিয়া গঙ্গায়. উপস্থিত হইযাছিলেন। বেহলার (বহুলা, কৃত্তিকা ; বিপুলা নাম নয়) পতিভ্তি 
কাহিনী নানা দেশে প্রচলিত আছে। সবর চাপা নদী পাওয়া গিরাছে কি না জানি না। ধর্ম'নঙ্গলের চম্পানদী 


দামোদর নয়, দ্বারকেখর । 
১৫। স্থানের পশ্চিমে নারাঙ্গী গ্রামেব নিকটে “টাপাভলার ঘাট' মাম আছে । কিন্ত চাপায়ের ঘাট টা নদীর 


ঘাট ; চাপা গাছতলার ঘাট নগ্ঘ। শুন্যপুরাপে ও.মাদিকরামে-নদীর নস'্টাপাই। 


বঙ্গাব্দ ১৩৬৮ ] শূন্যপুরাঁণ 8৯ 
লাউসেন 
ধমপুবাণে হরিশ্চন্দ্র রাজাব পরে লাউসেন আসিয়াছিলেন | শুন্তপুরাণে লাউসেনের 
নাম গন্ধও নাই। রঞ্জাবতী ও লাউসেনের তুল্য ধর্মভক্ত পাইলে শৃন্তপুবাণে তাহাদের 
কথ] নিশ্চয় থাকিত। হরিশ্চন্দর নব্ধণ্ডে সেব! করেন নাই, রাণী মদন! শালে ভরও করেন 
নাই। কিন্তু লাউসেন পশ্চিমে স্থর্যের উদয় কবাইয়াছিলেন,_-একবার নয়, দুইবার ! 
ধনের মাহাঝ্্ের ও রুপার এমন উদাহরণ আর ছিল না। অতএব অনুমান তয়, শৃন্তপুরাণের 
সময়ে লাউসেন জন্মেন নাই। যদি হরিশ্চন্্রকে একাদশ শ্রীষ্টশতাঁবের শেষ পাদে ধরি, 
: তাহা হইলে লাউসেনকে অন্ততঃ এক শত বংসরপরে আনিতে হইবে । তাহাতে ঢেক্করীয় 
গড়ের তাত্রশাসন-দাত1 মতামাগুলিক ঈশ্বব ঘোষকে -ধমণপুর।ণের ইছাই ঘোষ পাই। ঈশ্বর” 
ঘোষের কাল অজ্ঞাত । তাহার দত্ত তাত্রশাসনের লিপিদৃষ্টে তাইকে দ্বাদশ শতাবের 
অনুমান কর! হইয়'ছে । ধর্মপুবাণে ইছাই ঘোষের পিতার নাম সোম ঘোষ, তাঞ্রশাসনে ধবল 
ঘোষ। একজনের এইরূপ ছুই নাম থাক! অসাশবণ নয়। কিন্বা মযুরভট্ট প্রকৃত নাম 
- বিশ্বৃত হইয়! অৰ্থ-চিঙ্ক! করিয়া-“সেম” নাম রাখিয়াছেন।১৯ ৃ 
“১৬ 1 ইছাই বোধের ডিবন্তির গড় কোথায়. ছিল? অজয়ের দক্ষিণ তটে দুইটি স্থান কিহদ€ী আছে। একটি . 
কেনদলীর পুর্বদি.ক, ্তামবপার গড়ে ? অপবটি সেনপাঁহাড়ী পরগণায় গৌরাণ গ্রামের নিকটে । স্যামরূপার 
গড় এখন বিত্বীর্ণঅরণ্য। মন্দির একতলা ঘা, অন্ধক'র। এক কৌটার মধ্যে কি অ'ছে, তাঙারই পুজা হব। 
নিকটে এক উচ্চ চতুদ্ধোণ দেউল আছে, লোকে বলে, ইছাই ঘোযেব। কিন্তু দেউলটি পুরাতন নয়। দেউলের চুডা 
ভাঙ্গিয়া পড়িঘাহে। ইহাতে মনে হব, ঘনরাম ইহাকে ষ্যামরূপার দেউল বুকিয়াহিলেন। রেখেল সাহেবের 
মনির এখানে কর্ণনড়। বোধ হয়, এগা ন কর্ণসেনের বাড়ী ছিল এ-ং এখান তিনি পরাজিত হইয়া দদ্দিশে পলায়ন 
করিথাথিলেন। তাহার ডোম সৈম্ভ এনে নিহত হইযাছিল। (২*টগপনী)। ইডাই ঘোষ এস্থান ত্যাগ 
করিয়া পশ্চিমে গড় করিয়াহিলেন। ছোট স্টামকপার মন্দিরটি পুরাতন, কিন্ত মঙ্দির-প্রাজ্জের অনুমানে ৫** 
বৎসরের অধিক নয়। ঘম্রাম জিথিয়াছেন, ইছাই ঘোষ “চৌদিকে পাহাড়, বেডি বাড়ী গড়, ছগম গহন 
কাটি" ত্রিষষ্টর গড় করিধাছিংলন ৷ অতএব স্থারটি পাহাড়ে | হয় ত তেষা্উ পাহাড় ৫্টিভ গিরিছুর্গ। গিরিভুগ 
প্রাই অজেয় হয। সেনপাহাড়ী মনে করিতে হইতেছে। সাণিবরাম ইহার উত্তরে (অবগ্ঠ অজয়ের . 
উত্তরে ) সিওর নাম. করিয়৷ সেনপাহাডী নির্দেশ বরিয়াছেন। রূপরা'ম। “ইছাই ঘোষ -বধপালা” নামক 
এক খণ্ডিত পুধিতে অজয়ের নাম অজয়, স্থানীয় নাস চেবুর| “ঢেকুর হইল যেন পদ্মপত্রের জল।” 
“চেবুরের দক্ষিণে উত্তরে মহীগাঁল।” (উত্তরে, উত্তীণ” হইল) চেকুর অর্থে উদ্‌্গার। যে নদীতে জলের 
উদ্গর হয়। এই শ্রপাঃহঠ,ৎ এ কুল ও কুল ডুবাইয়া বান। ইহা পার্বত্য নদীর লক্ষণ। সেখানে 
নদীব বিহার অল্লছিল। নইলে লাউসেন ঘোড য় চড়িয়া লাফাইযা পর হইতেন না। এই অর্প-বিগার এখানেই 
সম্ভব। (হা রূপার কাছে অজর প্রধ এক মইল।) এই সকল কারণে মনে হয়, গৌরাণ্ডির কিনব হী সত্য হইতে 
গারে। সেনপাহাড়ী পবগণার নামেও সেনবংশ পাইতেছি। (“বর্ধমান গেজেটিয়ার” লেখক বর্ধমান সহরের গুথন 
রা] চিত্রসেন রায়ের (১৭৪-৪৪) নামের "সেন" টুকু লইধা বৃথা কল্পনা করিধাছেল।) বেধ হয়, এইখানে 
বল্লালসেনের পুর্ব পুকষেরা আশ্রয় লইধাধিলেন, এবং কণসেন দে বংশেব কেহ ছিলেন । এই বংশের সহিত উত্তৰ রাচের 
অমরাগডের রাজবংশর শত্রুতা স্বাভাবিক | ঈশ্বর ঘোধ “রা$ধিপলেরজ্র নু” | অমরার বংশ বিদেশী ছিজেন। 
কেহ কেহ এদেশের বৈ বংশে বিশাহ করির,হিলেস। এইকপে মনে হয, ঈশ্বব ঘোষ সে বংশের অম্বয ছিলেন। 
ধংপুরাখে, ইছাই গোয়'লা। (ম়াঁপ শব্দ স্বার্থ বলি! এই ছর্গতি। কিন্তু গোয়াল! শজিপুজফ হয় না। 
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এই এঁক্যে লাউসেন দ্বাদশ শতাবদের শেষ পাদে পড়িতেছেন। ইহাতে বাধা, ঘনরামের 
ধমপালস। কিন্তু ঘনরাম ধর্মের গাযক ছিলেন, ধর্মেব মাহাত্মাবৃদ্ধি তাহাব উদ্দেশ্য ছিল। 
সাহিতা-পরিষদের পুবীশালাব বপরাম "ময়ুরভট্টের পদ মনে ননুমানি?” (১ পৃষ্ঠে ), 
লিবিয়াছেন,_“মহী নব রাঙ্গা স্ধর্মপাল রায়!” “তার পুত্র রাজা হয় শুনিতে উল্লাস ॥” . 
(৯ম পত্র ১ম পৃষ্ঠে ) এখানে হুধমপালের পুত্রের উল্লেখ । মাণিকরামও মযুরভট্টাঁদি 
রূপরামকে বন্দন! কবিয়াছেন। অতএব দেখ! যাইতেছে, মযুবভট্টই এক অনিরি'ষ্ট 
ধমপালের কালে লাউসেনকে লইবার কতণ। ময়ুবভট্ট কবিতগ্ুণে তাহার পরবর্তী 
গায়কদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি পশ্চিমে স্র্যোদয ও ধের ইচ্ছাক্রমে 
»কপুররসেন হৃষ্ট করিতে পারেন, তিনি সত্য মিথ্যার তৌল করেন নাই। যদি নব্য মধুরভ্ট্রে 
পুবাঁতনের ছাষাঁও থাকে, তাহা হইলে সে পুরান কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়। বঙ্গীয় 
পঞ্জিকায় ধর্মপালেব নাম নাই, রাঁড়ে তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হয় নাই। আশ্্ধের বিষয়, 
পালরাঞ্গণের তাঅশাসন একখানিও রাঢ় দেশে পাওয়া যায় নাই। কোন্‌ কিন্বান্তী 
কার গিরে গিযা পড়িবাছে, কে জানে । ছুই শত বৎসর পূর্বের সহদেব চক্রবর্তী শুনিয়াছিলেন, 
রামাই পণ্ডিতের পিতার নাম শ্রীধর, শ্বাস জাত্তপুর। আর একজন শুনিয়াছিলেন, পিতার 
নাম হিমাই (শুন্তপুবাণ, ভূমিকা, ৫৬ পৃ:)। ধমরাজের ব্রতদাসী সামুলা১*, কোন মতে রামাইর 
ভগিনী, পূর্বজগ্মে কিরাতকন্যা ও ভাতিম্মরা ; কোন মতে রঞ্াবতীর ভগিনী, পিসতাত ভগ্িনী। 
লাউসেনের কয়টি কোথায় কোথায় বিবাহ, তাহাতেও গায়েনেরা একমত নহেন। পুথীর 
অধিকারীর! সিলাইয়! দেখিতে পারেন। লক্ষ্মণসেনদের কছ্ি্গ ও কামরূপ জয় করিয়।- 
ছিলেন। হয়ত লাউসেন তাহার এক সামন্ত সেন।পতি হিলেন। উভয়ের নামে সেন 
দেখিয়া মনে হয়, তাহাদের মধ্যে বন্ধু-সম্বন্ধ ছিল ।১৮ 


১৭) নামটি সাফুলা। হুগলী চু চূড়ায় বুমুদ ফুলকে বলে। (ো'ধ হয, সং শ্বেতকুল্ল। একশত বৎনর পুর্বে 
মাকুল! নাম চলিতেছিল, পুফবেব নামও হইত । (রাধ'মাধষ ঘোষক 5.''জগন্নাথপীল! গ্রহশেষে কবির আস্মপরিচঘ ) | 

১৮] বিযোধী প্ৰমাদ ন| পাইল লাউসেনের অস্তিত্ব অবীচার কবিভে পারা যায লা। কিন্বন্ীব মূলে কিছু 
সত্য থাকে। লাউসেনের প্রকৃত নাস জানা নাই। ধমের পুজ। প্রকাশ নিমিত্ত লাউসেনের জন্ম হইয়[ছিল। তন 
লোকে শক্তির সাহাস্ম্যে বিশ্বাস করিত, শক্তিপুজা করিত। প্রীমপ্ত সদাগর শক্তির মাহাস্্য দেখাইবা -গিবাছিলেন, 
লাউসেনও তেমনই ধমে র দেপাইলেন। বদি প্রীমন্ত কিকল্পনা হব, লাউসেনও কৰিকল্পন!। লভিসেনেব সয়নাভুবন 
কোধাঁধ ছিল ?. বত'সান গড় মরন! তমনুক হইতে নয মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে, কসাই নদীর নিকটে । কিন্ত 
ঘনরাম, মাণিকরাম পথে যে নাম করিধাছেন, তাহাতে তমলুকের নাম নাই। এক নদী কালিন্দী-গঙ্গার অপর পাবে 
মবঘা ছিল। এই নদীর নিকটে পহু ছিতে পদ্মার বিল গার হইতে হইত। এই কথেকটি স্থান স্মরণ করিলে মনে হয, 
লাঁউসেনের ময়না শিলাই নদীব অপব পারে খটালেব নিকট ছিল। পদুমাব বিল এখন বডদা। কাচিন্দী, কালিঙ্গী 
-কলিঙ্গ দেশের নদী । (তুং কালিগ, কাদিন্দ ফল, তরসুজ )। বিলাই দ্বারকেশ্ববে পড়িবার পর রূপবারাণ, কিন্ত 
স্থানীয় নাম গাং অথণং গঙ্গা | ইহাতে মনে হব, শিলাই যেন যমুনা! নিল ই কলিঙ্গের নদী বটে, যমুনাও বটে। 
এককালে ঘাটাল, সমুদ্রের ঘাট বা বন্দর ছিল। ঘাটালেব চারি মাইল দক্ষিণে দ্বাবকেম্বরের মুখে ““ন্দব' নামে গ্রাম 
আছে। রেণেল সাহেবের মানচিত্রে ব্দবের দক্ষিণে বর্তমান রাণীচক নামক স্থানে রাজগড় আছে। রূণিচক নাম 
কোন রানীর নাম হইতে আসিযাছে। মে বাণীর, নাম ময়না হইতে পারে। যদি এখানে স্বরূপনারাস প্রসিদ্ধ 





শীত 
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(১০) ধমপুজা-প্রচারক রামাই 

উপবে দেখ! গেল, রামাই পণ্ডিত বন্লুকানদীতীরে থাকিয়া ধর্ম সেবা করিতেন। বুক 
দামোঁদবের উত্তবে, বর্ধমানের নিকটে । তিনি দ্বিজ ছিলেন, ধর্মের ভক্ত সাধক ছিলেন। 
“পণ্ডিত দ্বিষ্তরাম সকলি গুণধাম, জনন পত্তন সম্ধনে (১৫৬)1। তাহার সাধন দেখিয়। 
যম্রাজ্জা ভয় পাইতেন। তিনি ধর্মপূজা পতন করিয়াছিলেন। এখানে “জনন, অর্থে 
নিবগ্জন-ধর্মের উপাদনা-পদ্ধতি রচন!। যেমন এব্রাহ্মণ-পদ্ধতি” এত্রান্ষণ-সর্বন্থ” নামক বই, 
রামাইও তেমন "পণ্ডিত-পদ্ধতি” করিয়| গোস্বামী বা গোসাঞি পণ্ডিত আপ্যা পাইয়াছিলেন। 
তিনি মার্কগুযুনিকে কুষ্ঠরোগযুক্ত করিয়াছিলেন ৷ “হাথ ধরিএ দ্বিজরাম সআগে কৈল পার” | 
(১০৫)। অর্থাৎ তিনি ধর্মভক্তকে উদ্ধার কবিতেন | রামাঁইর পিতা-গতা পুত্র-কলত্র, কিছুই 
জানা-যাইতেছে না। 

রামাই ধর্মের গাঁছন প্রবর্তিত করিয়া "গাজনে পণ্ডিত বাম” হইযাছিলেন। অতএব 
তাহার পূর্বে ধর্মের গাজন ছিল না৷ লোকে ধর্মের গাঁজন মানসিক করিত। গাছন 
ছুই দিনে সমাপ্ত হইত। বৃহস্প্তিবাব গাজনের আয়োজন, শুক্রবাব ও শনিবব 
: গাঁজন শেষ হইত | শিবের গাজনের অন্কবণে ধর্মের গাজন। বৎসবের শেষ দিন, 
সৌর চৈত্র মাসের শেষ দিন শিবের গাজন। অতএব ষষ্ঠ খ্রীষ্ট-শতাব্দের পরে শিবের 
গাজন চলিয়াছে। ধর্মেব গাজন, আবও পরে | 








থাকেন, তাহা হইলে সে নাম হইতে নদীর নাম রূপনারাণ হইয়াছে | ব্বঝপ্নাবাণ, 'রূপনারাণ নমে অন্ত্র 
প্রখ্যাত হইর/ছেন। এখানে অন্নদন্ধান কর্তব্য। লাউসেন সিমুলিযা হরিপালেব কগ্া কাঁণাঁডাকে বিহ 
কবিষাছিলেন। ছুই নাম জুড়িষ! এখন নাম দিমলা-পালি (চিত্র )। রাজধানী হিলাই নদীর উপর, ঘাটাল হইতে ২৪ 
ক্রোশ উত্তব-পশ্চিমে | এখানে বিণ দেবী ( ধম পুরাণে রঞ্গিণী ) প্রসিদ্ধ আছেন। কাণাড়া নাম কর্ণাট হইতে । 
বোধ হয, কর্ণাটের সেনরাজগণের কোন আত্মীয় এখানে রাজা ছিলেন। কিন্বা চোড়-গল্গবংশ কাণাড় মনে হইয়াছে। 
-সিমলা-পালেব দক্ষিণ পশ্চিমে রায়পুবে তুঙ্গডূম। তুঙ্গ নামটি চোড়গঙ্গ বংশের কুলোট্টুঙ্গ নাম স্মরণ করহিতেছে। 
এসব একাদশ শতাব্দের শেষ পাদেব কথা। গঙ্গবংশ ওড়িয্যার রাজ! ছিলেন। এই বংশের এক মহাপাত্র 
( মহামন্ত্রী) সিমলা-পালের রাজা! হ্ইয়াছিলেন। বর্তমান রাজা সেই বংশের উৎবল ব্রাহ্মণ! ধর্মপুরাণে লাউনেন 
কামকপেব ধব্লবাক্স-কন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করিষাছিলেন। কমার নাম কলিঙ্গা, আসামে অসম্ভব ! 
দে সময় কিম্বা পৰে কামরূপে ধবল নামে শজবংশ ছিল না । আমাৰ বোধ হয়, এই ছুই অধ্বিকানগবে খুজিতে 
হইবে। এই নগর কালাই নদীর উপব এবং সিমলা-পাল হইতে ৮ ক্রোশ পশ্চিমে । এখানে অধ্বিকা ন্বৌ 
আছেন. লোকে সতীর এক পীঠ বলে, নিকটে ভৈবব আছেন। এটি ধবলহুম, সংক্ষেপে ধলভূম । রাজাদের পদ্ধত 
ধবল ছিল, এখনও আছে। এখানে কুমাবী নদী পড়িয়াছে। বুমাবী ও কসাই, মধ্যে সারঙ্গড়। ছুই দিক 
পাহাড়। স্থানটি নাকি মনোবম। প্রাচীন বৌদ্ধ মুতি হইতে আরম্ভ করিধ! গণপতি ও সপ্তাঙ্ববাহন 
হুর্ধঘূতি“ও কালচা পর্যন্ত নান! দেব দেবীর প্রতিমা যেন কেহ সাজাইযা রাখির়াছেন। বাটে দীর্ঘাপতিয়ার কুমাব 
শরৎকুমার নাই, রাজসাহীর অঙ্গরকুমাব মৈত্রেয় নাই । থাকিলে এই একটি স্থানে প্রত্ব-উদ্ধার দ্বাৰা বড বই পুর্ণ 
হইত। সে যাহা হউক, এই কলিঙ্গদেশ কন্তা, লাউসেনেব কলিঙ্গা রাগী । “ধবল” পদ্ধতি হইতে মনে হয়, পশ্চিম 
দেশেব গৃর্জর। রাজ! হত্রি। বাকুড়ায় ধবল পদ্ধতি অসাধার! লয়। কিন্তু অন্তজাতি উত্তব পশ্চিম দক্ষিণ দেশ হইত 
বহুতর লোক আসিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিষাছে। 


১১ 
৬ 


৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ২য় সংখ্যা 


প্রথম প্রথম ধর্মের বিগ্রহ নিমিত হইত না, তাঁহার পাছকাঁর পৃঞ্জা হইত । “শুল্কে 
পূজএ হরিচন্দ্র বিসাঁদ ভাবিআ! মতি, নূতন মণ্ডপে পাদুকা নাই কািস্ত| পাইব কথি” ॥ (১১১)। 
নূতন মণ্ডপে বিগ্রহ পাইবার কথাও নয়। বোধ হয়, পৰে স্বকুপনারাণ বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তাহাঁকে বেড়িয়া বাঁরমতি ধর্ম-সমাজের ভরণ হ্ইয়াছিল। 
বারমতি পূজা এক পণ্ডিতের কর্ম নয়। মগ্ডপের চারি দিকে চারি পণ্ডিত বঙিয়াছিলেন। 
ইহারা সেতাই নীলাই কংসাই রামাই, চারি সম্প্রদায়ের চারি পণ্ডিত। অর্থাৎ হ্রিশ্চন্দর 
রাজার সময়ে চারির কেহই ছিলেন না। হুরিশ্ন্দ্র একাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে ছিলেন । 
রামাইকে নবম, কি দশম শতাব্দের মনে করিতে হইতেছে । 

এই প্রাচীনতাঁব একটু নিদর্শন আছে। শৃন্যপুবাণের 'বারমাসি” পদ্ঘে চৈত্র হইতে 
বাব মান গণিত হইযাছে। (১২৬)। “বার আদিত্য বার ভাই’, ধমপুজায় দ্বাদশ 
গণিবার মূল এই । চৈত্র হইতে গণনা, চান্দ্র মাস গণনা । “গৌড় লেখমালা” হইতে 
মনে হয, পালরাজারা বঙ্গেব শাসনে সৌর দিবস, এবং বঙ্গের বাহিরের শাসনে চান্দ্র 
দিবস গণিতেন । অর্থাৎ “বারমানি’ বচনার সময রাটে সৌব মাস গণনা প্রসিদ্ধ হয় নাই। 
একাদশ শতাব্দের শেষ পাদে শতানন্দেব "ভাম্বতীগতে সৌর মাস পাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
সর্বত্র প্রচলিত হইতে পারে নাই। শতানন্দের নিবাস পুবীতে ছিল। তথাপি আবও 
দুই শৃতাব্দ পূর্বে না গেলে চান্দ্র মাস প্রচলিত পাই না। “বারমাসি”র ভাষাও প্রাচীন । 
ইহার “কোমি* নামক পদবী আর পাই না। বোধ হয়, ইনি গ্রামাধ্যঙ্গ ছিলেন। 
অন্ত ছুই এক পন্যেও প্রাচীন ভাষ! আছে। সে ভাষা যে বাকুডার, তাহাও নয় 
আপাততঃ রামাইকে নবম কিম্ব। দশম শতাব্দের বলিতে পারি । | 


(55) উপাখ্যানের রামাই 


যখন কোন ম্হাপুরুব জন্মগ্রহণ করেন, তখনই তাহার চরিত লেখা হয় না। বহুকাল 
পরে তাহাব ভক্কেরা মনের মতন করিষ! গড়িয়া থাকেন। ময়নাপুবের ধ্মপণ্ডিতের! 
আপনাদ্িগকে রামাই পণ্ডিতের বংশধর মনে করেন! লোকে বলে রমাইর বংশ । ঘনবামে 
রমাই নাম আছে, বামূই নাম নাই। বমাই ও রামাই-এক নয়। মাণিকরাম রমাই কিনব 
রামাই নাম করেন নাই । শ্রীধুত নগেন্দ্রনাথ বন্থ উক্ত পণ্ডিতদিগেব বাড়ী হইতে বামাইর এক 
"আখ্যায়িকা” দিয়াছেন । তাহাতে নামটি রামাই। নব্য ময়ুরভট্টের সংস্কৃত 'র্জাকে নামটি 
“রামায়ি' ৷ ছুষেরই মূল এক ছিল, নব্য কবি নান! স্থানে মার্জিত ও স্ফীত করিয়াছেন । 
আধখ্যায়িকাটি দেখি । 

দ্বারিক1 পুরীতে বিশ্বনাথ ব্রান্থণ ধর্মপূজা করিতেন। "একদিন চামব ঢুলাতে অঙ্গে 
লাগিল তরাস।” ধর্ম শাপ দিলেন। ক্রাঙ্মপ-তরাঙ্ষণী বনে গিয়া বিষ্ণুর [ধর্মের নয় ] চরণ 
পৃঞ্জা কবিতে জাঁগিলেন। তদন্তে রাঁমাইর জন্ম হইল। পাঁচ বসব বয়সে তাঁহার পিতৃ- 
বিয়োগ হইল, রামাই পিতৃদেহে ‘মৃত্তিকা অর্পন করিলেন ।১১ তার পর স্বয়ং ধর্ম বালকের 
অন্নজন দিতে ও সকল কর্ম করিতে লাঁগিলেন। বাঁমাই পিতৃভবনে দ্বারিকায় ফিরিয়া 


বঙ্গাব ১৩৬৮ ] শুন্যপুরাণ ত 


আসিলেন। সঙ্গে মার্কণ্ড মুনি আসিনেন। রামাই দিকে দিকে ধর্মের স্থাপন করিতে 
লাগিলেন। পরে তাহার আশী বত্সর বয়সে ধমের দক্ষিণ চরণ-জাত এক কন্যা, নাম 
কেশবতী, দাসী হইল । "্রামাই বলে কোলে লহ তুমি ত জননী ।” [ যোগী গীতের কথা ] 
পরে সেই কন্তার গর্ভে রামাই হস্ত দিলেন, এক বালকের জন্ম হইল । এই বালকের নাম 
ধৰ্মদ্বাস। বড় হইয়া বিবাহ করিতে চাহিলে রামাই শাপ দিলেন, কলিকালে ডোমের পুরোহিত 
হইবে। কালিন্দী নদীকুলে শ্রীধমে'র ঘমজাত সদ| নামে এক ডোমের কন্ঠ! কালবতীকে ধ্মদান 
বিবাহ করিলেন, বংশ বিস্তার হইল । 

নগেজবাবু লিখিয়াছেন (১ পৃঃ), “বহুদিন হইতেই গ্রহাচাধ্যগণ ধর্্পপুজা করিতেন,” এবং 
এই কারণে বঙ্গীয় পঞ্জিকা ধ্মপূঙ্গা-প্রচারক লাউসেনের নাম র।জ্চক্রবর্তীদিগের মধ্যে স্থান 
পাইয়াছে। আমারও তাহাই মনে হয়! পরে এ সম্মন্ধে বিস্তারিত আলোচন! করিব। 
আখ্যায়িক! হইতে বুঝিতেছি, গ্রহীচার্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। কেহ গ্রহপৃদ্া, 
কেহ ধর্মপূঞ্জা করিতেন। বৃত্তির ও ধর্মমতের প্রভেদ হেতু ছুই জাতির মধ্যে বিদ্বেষও 
জন্মিয়াছিল। আখ্যায়িকাঁয় “গ্রহকাজে রত হয় ফেটে মরে তাই” রামাইর কাহিনীটও 
এক গ্রহাচার্যের রচিত। নইলে স্থতিকাগৃহে যে অর্ক খদির উদুম্বর শমী চন্দন, এই শঞ্চ 
যঙ্জ-কাষ্ঠের অগ্নি কর] হইয়াছিল, তাহা অন্যের মনে হইত না। রামাইর অরপ্রাশনের শুভদিন 
যে, গুরুবার পঞ্চমী অশ্বিনী নক্ষত্র দশ দণ্ড, এ কথাই বা কে মনে করিয়া রাথ্তি। গ্রহ্নার্ধ 
রামাইর জন্মদিনও দিয়াছেন । বৈশাখ মাসের শুরূপঞ্চমী রবিবার ভরমী নক্ষত্র। এই নক্ষত্র 
চন্দ্রের নয়, রবির। অর্থাৎ বৈশাখ মাসের ১৩ দিন গতে, কিম্বা ১৩ই। গ্রহাচার্ধ পুলে তুল 
করিতে পারেন ন!। চন্ত্র-নক্ষত্র যে আর্দ্র তাহা পাঠককে বুবিয়া লইতে বলিয়াছেন। 
এককালে তরণীর আদ্যে বৎসরাস্ত হইত ।২০ 

ধমপুজাবিধানেও গ্রহাচাধ্য পাইতেছি। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগের পুষ্পং জয় বুঝিতে 
পারি, কিন্ত কোন্‌ যুগে কত বংসর, তাহার উল্লেখ গ্রহচার্য ব্যতীত অন্থান্ত ব্রাহ্মণের মনে 





১৯। দাহ কগিলেন ন।। নব্য কবি ত্রাক্ষণীকে সহমৃতা করিয়াছেন। নব্য কবি রামাইপুত্র ধর্মঘাস দ্বারা 
ধ মপুজা প্রচার বরাই্যাছেল। 

২* | সংস্বতে আছে, (মধুবভট্টেব ভূমিকা), “মেষস্থতপনে শুক্রপঞ্চম্যাং চাক্ষে” হুয্যজে।” হুর্ঘজ যম-নক্ষত্র, 
ভরনী। এটি দ্যর্থ। সাধারণতঃ চত্রন্দত্র দেওযা হধ। এই হেতু ভবদী ন্ত্র-ক্ত্র মনে হইয়াছিল. 
শৈবশান্থে নাকি এই তিথি ও দিনে শ্বেৰ পুগ্পগুহোৎসব। “মাববে মাসি পঞ্চম্যাং সিতপক্ষে ভরণাদে 
স্থিতরবৌ ।” €*আগ্যো গল্ভীরা"। ১৬শ ভাগ সাপ-প, «৩ পৃঃ )। এখানে ভব্গীর আদি বলিয়া '৩ই 
বৈশাখ বলা হইযাছে। এইরূপ রামাই এক বিশেষ দিনে জন্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন। 

বাকুড়া সহর হইতে বিষ্ণুপুর, তণ! হইতে পূর্বে দামোদব এবং তথা হইতে পশ্চিমে পোরর্ণ। গ্রাম পর্যন্ত ১৩ই 
বৈশাখ নূতন বৎসর আরম্ত হইত। বীকুড়া সহবেব পুঝতন নিবানী দৌকানদাৰ এই দিন নূতন খাতা কবে। ইহার 
নাম “হাল সাল”। অন্যত্র এই দিন অপরাহে লোকে ঘরেব চালের ঈশান কোণাচে শাওড়া ডাল গু লিয়| নয । 
বিশ্বাস, এই ডাল থাঁবিলে ঘরে বজ্রপাত হয না । বর্ধনঃন জেলার অজয় নদের দক্ষিণে ইছাই ঘোষের রেউল 
আছে। ইহার নিকটে “লাউনেন কুণ্ড” নাসে এক পুকুর আছে। সে অঞ্চলের ডোমেব! ১৩ই বৈশাখ এই পুকুরে 
স্নান করিয়া সজাতি কালুবীরের তর্পণ করিয়া থাকে বেহ বলিতে পারে না, ১৩ই বৈশ্লাধ কি ঘটিয় ছিল 


৮৪ সাহিত-পরিষৎ-পত্রিকা [ সখা 


আসিত না। (১২৭)। ইহারা সংস্কৃতে পণ্ডিত হইতেন, বেদ উচ্চার্ণও করিতেন এবং 
ইইাদেরই একজন দ্বিতীয় রঘুনন্দন সাজিয়া “ধ্মপুজা-বিধান” লিখিয়াছিলেন। ম্থা্তাচার্ধ 
১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দেব পৰে তাহার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। অতএব ধম-গোসাঞ্চি রঘুনন্দন অতি 
পুবাতন হইলেও সপ্তদশ খ্ৰীষ্ট শতাবের পূর্বে ছিলেন ন!। পূর্বেও অন্য কারণে ধম-পুজা-বিধানের 
এই কাল পাইয়াছি। অতএব দেখা বাইতেছে, রামাই কাহিনী ছুই শত বৎসরের মধ্যে রচিত। 
আখ্যায়িকার ভাষাও ইহার পূর্বের নয়। ময়নাপুবের যাত্রাসিদ্ধি-রায়ের মন্দির বিষ্ণুপুরের 
কোন রাজার নিমিত হওবা সম্ভব। 

কাহিনীর উৎপত্তি বিষ্ণুপুরের নিকটে, যেখানে বাজা বীর-হাশ্বীব দ্বারকেশ্বর-তটে. 
দ্বাবিকা গ্রাম করিয়াছিলেন । সে ষোড়শ খ্রীষ্ট-শতাব্দের কথা। শূন্যপুবাণে, “বৈতরনি পার 
হৈল্য দ্বারিক্যাকে রাখি।' (২১১)। এই বৈতরণী চম্পা-নদী ব| দ্বাবকেশ্বর।২১ শ্রীকৃষ্ণের 
দ্বারিকায় বৈতর্ণী নাই। শুন্তপুরাণে কিম্বা ধমপৃজা-বিধানে ধর্মদাসের নাম নাই। 
ধমপুজা-বিধানের গাজনেব পর নানা ভক্তেব নামে ও মগর পণ্ডিতের নামে পুষ্প দেওয়া 
হইয়াছে, ধমদাসেব নামে দেওয়া হয় নাই। ইনি যে ‘গোমাঞি পণ্ডিত’ নামে 
আঁখ্যাত হন নাই, তাহা পরে দেখা যাইতেছে । 


(১২) ধমরাজ পুজার পরিণাম 

ধম? ধর্মরাজ, ধম ঠাকুব, একই দেবত!। অমরাঁদ কোষে__পমরাজ তথাগত বুদ্ধ ৷ 
পণ্ডিতেরা বলেন, এককালে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিঙ্গ। গৌড়েব পাল-রাজবংশ 
বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণকে ভূমিদানও করিতেন । সে সমযে বৌদ্ধধর্মের কি আকার 
ঘটিয়াছিল, জানি না। কিন্তু সে সমযে সবাই বৌদ্ধ হইলে দেবদেবীর এত প্রতিমা 
নির্মিত হইত না; রাঢ় থাক, পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধমের্ব অনেক চিহ্ন নিশ্চয় থাকিত। শ্রীযুত 
নলিনীকান্ত ভট্টশালী আবিষ্কৃত ঈম_১২শ শতাব্দের প্রতিমার মধ্যে চারি-পাচ আনা মাত্র বৌদ্ধ 
প্রতিমা দেখিয়াছেন। অর্থাৎ এই পরিমাণ লোক বৌদ্ধ ছিল। জানি, জগৎ পরিণামশীল, 
বৌদ্ধধর্মেরও পরিবতন হইয়াছিল। রাঢ়ের' ধর্মরাজে এক পরিবর্তন দেখিতে পাই। 
ইহার মূল কোথাধ, কে জানে? ত্রিবেণীর গঙ্গোদকে কোন্‌ কোন্‌ দেশের জলবিন্দু কি 
কি পরিমাণে মিশ্রিত আছে, কে জানে ? অচিন্ত্য বিষয়ে তর্ক নিক্ষল | 


( “বীবভুমবিবরধ,” ১স খণ্ড, স্যামাকপার গড়) বোধ হয, এই ডোমেদেব আদিনিবাদ মহতুমে ছিল। 
খঁট্টের চারি শত বৎসর পূর্বে ভরদীর আছে বিষুব হইত তদবধি এই স্থতি বঙ্গিত হইয়া আসিতেছে । বাঁচেব 
আর কোথাও এই স্মৃতি নাই, পাঁজিছেও নাই, এই অঞ্লে কেন আছে? অনুমান হয, প্রথম বৌদ্ধের! ভরদীর 
আছ্যে বসব ধরিতেন। কাঁবণ, তাঁাদেব কালে এইকপ ঘটিত। অথবা গরহাচার্থ ইহা পুরাণ হইতে লইযাছেন। 
এটি মহপিল্পনন্দেব অভিষেকক'ল। এই নন্দ ক্ত্রিযবুল নির্মল করিব! চিরস্মরদীয হইয়াছিলেন। পুরাণে ইহাকে 
ধরিয়া পবীক্ষিতের কান ব্লা হইয়াছে। এই অনুমানই ঠিক লনে হয। ইহার সহিত সল্লাব্দেব সম্বন্ধ থাকিতে 
পারে। 

২১ । নব্য মযুবভট্র বনুকার মাঝে এক দ্বীপ কল্পনা করিধ| বিষ্ণুণুবের নিকটস্থ দ্বারকেশ্বব আরও স্পষ্ট করিখাছেন। 
এই বন্ুকার বামাই ৪৩২*** [কলিযুগে যত বংসব, তত] ধম'শিলা তুলিবাছিলেন। মানের দিকের বন্ুবাধ 
শিলা পাওয়া বায়ন । এই শিলি। মৰ্কট পাধবেরবপ্রকীটে সেই শিলা বৈল থও খণ্ড! (১১) + 





বঙ্গাক ১৩৩৮ | শৃন্যপুরাণ " ৮৫ 


*শৃম্তপুরাণেব”' শুষ্টিবর্ণন দেখি। “হাষ্টর পূর্বে সাষ্ট ছিল ন11” ইহারা বুঝিতেছি: 
সৃষ্টি অনাদি নয়। "তখন সবই শৃন্ত 1” ক্যোতি-মভাবে আমব! মনে করি, সেটা ধূন্ধ 
[ কোয়াশাব মতন; তম্সাচ্ছন্ন] ছিল । কেবল এক প্রভূ” [ সং, অবান্ত, পরম ব্রহ্ম] 
ছিলেন। তাহার নায়ায়’ [ ইচ্ছাষ ] তিনি “নিরঞ্জন ধর্ম” হইয়া 'ব্রহ্থজ্ঞানে” [ চিন্ময় ব্রদ্ধ বা 
স্ব ভগবান্কপে ] রহিলেন। ইহাৰ হাই হইতে এক পক্ষী, নাম উল্ল ক [ বাক্‌ ], এবং যুখা- 
মৃত হইতে জল [ আপঃ ] উৎপন্ন হইল । উল্ল্‌ক হইতে হংসের [ প্রাণের] উৎপত্তি হইল । 
তদ্রনন্তর কুম পৃষ্ঠ মেদিনী, আ'দ্যাশক্তি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বব, ইত্যাদি। f 

এই বর্ণনায় উল্লক সংজ্ঞা ব্যতঁত নৃতন তত্ব কিছুই পাইতেছি না । উল্পকেব কর্ম দেখিলে 
বি্ণুব বাহন গক্ুড় মনে হয়। নিবঞ্জন, বিষ্ণুকে জন্ম দিয়া তাহার বাহন লইতে পারেন না, 
তৎসদৃশ পক্ষী ( পেচক ) নিম্ণ করিলেন। স্থপর্ণ গরুড়েব কর্ম না বুঝিলে উল্ল্‌কের বুঝিতে 
পারা যাইবে না। লক্ষ্মীর বাহন উলুক কেন? 

ধমরাজের বিগ্রহ কুকার কেন? পণ্ডিতেবা বলেন, বৌদ্ধ স্তপের অঙ্বকরণ। কিন্তু সে 
সুপ শিখবী না হইযা কুমপৃষ্ঠ হইল কেন? কটাহাঁকার ত্রক্ধগ্ের সাদুগডে উভবেব উৎপত্তি 
হয় থাকিতে পারে। “বৃহংসংহিতা”র ভারতবর্ষকে কুর্মবলিযা ভাগ করা হইয়াছে । এই রূপ 
মাৰ্কণ্ডেয় পুবাণে। পণ্ডিতের! আরও রা গায়ে কলুঙ্গী করিয়া তাহাতে চারি 
কিন্বা পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিমূর্তি কবা হু “ইহাতেই মনে হয়, কচ্ছপারুতি ধর্ম ঠাকুর, 
পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মৃতির সহিত ধ্মসুততির রা gs ১১০)। কিন্তু ধর্মরাঁজের কুর্মবিগরহে 
চাবিপা্র 9 উর্দ্ধমুগ তুণ্ডন্বার! প:চটি নয, চাবিটি কোকব হয়। কে'ন কে'নও বিগ্রহে তুণ্ড 
নিষ্নঘুখে আছে।২২ ষদি ধ্যানী বুদ্ধেব স্থানে সেতাই নীলাই কংদাই রামাই বসিয়া থাকেন, ভাহা! 
হইলে যোড়শ-শত-গতি বামাই পণ্ডিত একেবারে কাল্পনিক ৷ থাকেন পঞ্চম পণ্ডিত, গোসাঞি 
পণ্তিত। বদি ইনিও এক ধ্যানী বুদ্ধ হন, তাহা হইলে ধর্মপুজ।-প্রচারক রামাই বা গোসাঞি 
কেহ ছিলেন না বলিতে হয়! 

অন্ত দিকে, তেকোণ! সেদিন'তে পদ স্থাপন কবিয়া ধর্মরাজ। কৃমপৃষ্ঠ মেদিনীতে তাহার 


০০০০০ 





সপ পপ 


২২। এখানে কয়েকটি বর্ণনা কবিতেছি। লেখক জাডা-প্রাসনিবাসী রযুত মৃগাক্ষণাথ রাখ। ইনি আশাধ 
আবও কয়েকট বৃত্তান্ত বলিয়াছন। (১) জাড। গ্রামের যাত্রাসিদ্ধি ; পূজারী চক্রবর্ত! ত্রাণ! কচ্ছপমূতি, চতুষ্পদ 
গাথরের চৌকির সহিত খোদিত। কুর্মে'র মুগ উধ্ব দিকে । নণ চোখ মুখ ঠোটি, এমন কি, পা'যর শিকাগুলি পণ্য্ 
খোদা আছে ; দেখিলেই মনে হয, একটি জীবপ্ত কচ্ছপ বসিযা আছে। (২) জাড়া গ্রামেহ জগৎ রায়, পুজ্জাবী 
ডোম-পত্তিত। একটি চতুষ্কোণ ভিনধাপ পাথবেৰ মঞ্চ। প্রপম ধাপে আটটি পুং মূর্তি, উহ্াবা নাকি অষ্ট 
পণ্ডিত। দ্বিতীয় ধাপে আটটি দ্রীমূর্তি, উহারা ন'কি অন কামিন্তা। ভৃতীয ধাপে লতা-পাত! খোদিত। 
মঞ্চেব উপর পৃঠে ধর্মের পদঘুগলচিহ্ন অঞ্কিত। নীচে অই্রদূল পল্পকে এক নাগ বেষ্টন করিযা আছে নাগর 
পুচ্ছ নাগের মুখে প্রবিষ্ট। উৎকৃষ্ট পাথবে সুন্দব খোদিত। (৩) জাড়ার যাত্রাসিদ্ধি। পুজাবী ডোম পণ্ডিত। 
এক পাথবেব চতুক্ষোণ বেদীব উপব ফচ্ছপনুর্তি নিমিত। মুখ উধ্বদিকে। পৃঠে যুগল পদচিহ্ন | জাডাব নিকটস্থ 
ছোট পাথর-বাড় গ্রামেব স্ববপনারাণ। পূজারী ডোম পণ্ডিত এক চতুক্ষোণ চতুষ্পাদ পাথবের চৌকিব উপর 
অষ্টদল পছ্সের মধ্যে যুগল পদচিহ্ন ।--ইত্যাদি। 


৮৬ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২র সংখ্যা 


পদচিহ্ন, এবং এই পদচিহই পুজা! পাইয়া থাকেন। পূর্বে পদ্ব-চিহ্নের হইত কি না, কে জানে । 
পুরাণে দেখি, পূর্বকালে মেদিনী চারি দেশে বিভক্ত করা হইত ৷ এই চারি দেশ চতুদর'ল পদ্ম। 
এই পদ্মকে বেষ্টন কধিয়াছে, দিক্‌-চক্র, বাসুকি । ( ষোগীব হ্বৎপদ্মও হইতে পারে।) রামাইর 
পূর্বে মার্কগু মুনি বিগ্রহ বাধিয়া শূন্ত ধ্যান করিতেন কি না, তাহা প্রকাশ নাই। কিন্ত দেখা 
যাইতেছে, গোসাঞি পণ্ডিতের সময়ে নানাবপ প্রতিমা নিমিত হইত, তখন প্রতিমা-নিমতা 
অনেক ছিল। ইহারা কি ভাবিয়া কোন্‌ নিদর্শন পাইয়া গড়িত, তাহা না জানিলে ধ্যানীবুদ্ধ কি 
না, তাহ! বলিতে পারা যাঁয় না । নব্য ময়ুরভ্্রে নানা মৃতি'র বিবরণ আছে। এই বিবরণও 
প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে কুর্ম-কল্পনাব মূল পাওয়া যাইবে না । 
আর এক দিকে, ক্ষীবোদ-সাঁগর মন্থনকালে মন্দর-গিরি ম্ছন-যষ্টি হইষাছিল, বিষ্ণু কৃর্মরূপ 
গ্রহণ করিয়া ষষ্টির আধার হইয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ধর্ম ও নারায়ণ 
অভিন্ন হইয়! গিয়াছিলেন। নারায়ণেব কুর্মাবভাঁর ধর্মবিগ্রহে দ'ড়াইয়া থাকিতে পারেন। 
মতস্তপুবাণে আছে, অমুক দ্বীপে বরাহাঁবভাঁর, ভারতে কৃর্মাবতারবপে নারায়ণ। কি 
হইতে কি হইয়াছে, তাহার বিচাব অতিশয় দুর্ঘট মনে করি। নারারণের কৃমীবতারে 
বিশ্বাস ববে হইতে আরম্ভ হইয়াছে? কৃর্মঅবতারের অর্থই বা কি? 
এ সব তত্ব রাখিয়া শূন্যপুরাণ দেখি। ধর্মে মণ্ডপেব চারি দ্বাব। চারি দিক্‌ চারি 
ছ্বার। বিদ্ধ দিক্‌-গণনাষ ক্রমভঙ্গ হইযাছে। 


সত্যযুগে পশ্চিম দিকে, নেতাই পণ্ডিত, চন্দ্র কোটাল, ৪*. গতি 


ত্ৰেতা দক্ষিণ __ নীলাই হহুমান্‌ roo 
ছ্বাপর পূৰ্ব কংসাই ত্য ১২০০ 
কলি উত্তর বামাই গরুড় ১৬০০ 


বর্ণ-গণনারও ক্রমভঙ্গ হইয়াছে । শ্বেত, রক্ত, পীত, নীল ( বা কৃষ্ণ ), চারি বর্ণ-গণনাব এই 
ক্রম চিরপ্রসিনদ্ধ। পণ্ডিতের! কাল্পনিক হইলে দিক্‌ ও বর্ণের ক্রম্ভঙ্গ হইত ন! । গতিসংখ্য।, 
সত্যাদি' ক্রমে দ্বিগুণ হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হইয়াছে । কিন্তু চারি যুগে ৪০০০ ধরা হইয়াছে। 
প্রাচীন কালে এইরূপ ছিল, পুরাণে তাহার আভাস পাওয়া যায়। বিশেষ দ্রষ্টব্য কোটালের 
নাম। দক্ষিণে লঙ্কা, হহুমান্‌ বুঝিতে পারি | কিন্তু উত্তরে কুবেব না হইয়া গকড়, পশ্চিমে 
বকণ না হইয়া চন্দ্র । শাকদ্বীপের পূর্বে উদ্য়গিরি, সর্য্য ; পশ্চিমে সোমগিরি, চন্দ্র! উত্তরের 
গরুড় এখানে উত্তর দিক্‌ পাইযাঁছেন২। সব দেখিলে মনে হয়, যেন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের 
দ্বারা উক্ত ব্যবস্থা হইযাছে, তিনি বহু প্রাচীন কালের স্থৃতি এখানে রক্ষ! করিয়াছেন। 

ূন্ঘপুবাণ রচনার সময় চারি পণ্ডিত বহু পুরাতন হুইয়! পড়িয়াছিলেন। শৃন্তপুরাণে 
“তাত্রধারণ” পদ্ভ হইতে বুঝি, চারি পণ্ডিতের চারি বর্ণের তা পরিতেন। তারের সহিত 
অন্ত ধাতু গলাইয়া চারি বর্ণ করা হইত। (টাকা পশ্য )। এত স্থানে চারি পণ্ডিতের কর্ম 
আছে যে, সে সব কাল্পনিক মনে হয় না। তাহাদের প্ররুত নাঁষ সেতাই, নীলাই, কংসাই ছিল 
না, তাজের বর্ণ হইতে তাহাদের নাম হইয়াছিল। এক ধর্মপণ্ডিত বলেন, জুগী পণ্ডিতের! 





২৩। ১৩৩৮ সালের বৈশাখের “প্রবাসীস্তত “পুরাণে দেশ » 
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সেতাইর শিশ্ক ৷ ইহারা সুতার পইভা পরেন। জেল্যে পণ্ডিতের! লোহার আঙ্গটি পরিতেন। 
ইহারা নীলাইব শিশ্য। বাঁগ্দী পণ্ডিতের! কাসার ৰলয় পরিতেন। এ বিষযে নাকি শান্ও 
ছিল। রামাই আমিবার পর সকলেই তাহার শিল্ ইইঘাছেন। রামহিকে কাল্পনিক মনে 
করিবার বিন্দুমাত্র হেতু নাই । 

উত্তর দ্বারে রামাই পণ্ডিতের স্থান। এই দ্বারের অপর নাম গাঁজন দ্বার, যে দার দিয়া 
সন্ন্যাসীর মণ্ডপে প্রবেশ করে । চারি দ্বার চারি পণ্ডিত নির্দিষ্ট । আর এক দ্বার, পঞ্চম দ্বার, 
শূন্য যুগের। এখানে গোসাঞি পণ্ডিতের স্থান। ইহাকে সর্বদা! পাওয়া যায় না। ইহার 
অপর নাম 'গুরুপপ্ডিত' | (১২৭)। কিন্তু মণ্ডপের পঞ্চ দ্বার হইতে পারে না। উলুক, 
ধম'রাঁজেব বাহন । তিনি এক দ্বারের কোটাল হইতে পারেন না । এই সকল কারণে মনে 
হয়, যিনি রামাই, তিনিই গোসাঞি পণ্ডিত । ধর্মপৃজ্জাবিধানে দুইই গোসাঞি (২৫২ )। শূন্ত- 
পুরাণের কবি এক নয়, অনেক । সকলে এক কালেরও নয়। ইহারা কিছু কিছু গণ্ডগোল 
করিয়াছেন । যষথাঁঁ“পঞ্চম ছুআরে শ্রীরাম, কোটাল উদ্ভুক” (৭৪), “দক্ষিণ দুমাবে রামাই” 
(২৩৬) । যখন রামাই পৌবাঁণিক হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাহার স্থানে গোসাঞি পণ্ডিত 
বপিয়াছিলেন | কারণ, কাল ভবিষ্য অনাগত হইলেও তাহা চারি যুগেব একটা না একটা যুগে 
গড়িতেই হইবে । শূন্য দ্বার সম্বন্ধেও সেই কথা । ইহাকে পঞ্চম..দ্বার বল! হইয়াছে বটে, কিন্ত 


পঞ্চম দিক্‌ ত হইতে পারে না । তাহার দ্বার শুন্য, যুগ শৃন্ত । ইহার অর্থ পূর্বোক্ত উত্তর দ্বাব এবং 


পূর্বোক্ত .কল্গিযুগ। ইহাতেও পাই, রামাইর নামান্তর গোসাঞি এবং গোসাঞির নামান্তর 
রামাই ৷ শুন্তপুবাণে “আপুনি রামাই পায় কবিল সয়াল* (২১১) ৷ (সয়াল--ছুই হাত দিয়া 
পদদ্বয়কে শৃঙ্খলাকারে বেষ্টন= প্রাচীন বাং শিয়ালি। “রামাই পণ্ডিত করে নৃত্য গীত, প্রসন্ন 
হইল বজুকা* (১৯৯), "হাথ ধরিএ দ্বিজ্রাম সআগে কৈল পার” (১০৫)। কিন্তু 
গোসাঞি পণ্ডিতের কমের নামগন্ধ নাই | কারণ, তিনি রামাইর স্থতি ৷ 

রামাইর শূন্ত নিরপ্রন, ক্রমে ক্রমে দেব চক্রপাণি হইলেন (১৫০) 5 ভক্তা আমিনীরা গলায় 
তুলমীর মাল! পরিলেন, ভক্তের! তুলসী ভক্ষণ করিলেন (১৬৮), এবং বৈকু্ঠ তাহাদের বাঞ্ছিত 
লোক হইল । ইতিপূর্বে রাটের শত্তিপৃজা! ধমপুজার অঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। চারি পণ্ডিত, গণ্ডার 
অশ্ব মহিষ ছাগ বলি দ্বারা ঘোবরূপা-শিবানীর মন্থই দিতেন (২১৪ )। নাথ ষোগীরাও তাহাদের 
প্রভাব বিস্তার করিযাছিলেন। মার্কণ্ডের যজ্ঞে গঙ্গা ও তুলসী মহাসতী বলিয়া! গঙ্গা 
রন্ধনী হইলেন, নাথ যোগীরা ও দেবতারা ভোঁজন করিলেন (২১১)। যোগীদিগের 


, যোগতত্ব ও যোগের সাঙ্কেতিক ভাষ! ' চলিয়া আসিয়াছিল। (২১৫, ২০৯, ধ-পূ-বি)। 


রামাই পণ্ডিতের পিতার মৃতদেহের সমাধি হইয়াছিল, দাহ হয় নাই। নাখ-যোগীদিগের 
প্রশ্নোত্তর দ্বারা যৌগতত্ব ব্যাখ্যা ধর্মপৃজাবিধাঁনের দ্বারভেট।' ও অন্যত্র “প্রচুর আছে 
("১৬৪ )। বৌদ্ধ সামনেবও প্রশ্ন এইরূপ ছিল! সৌবদিগের দ্বাদশ আদিত্য ও ুর্াদানও 
আসিয়াছে! 

শিবের গাজনের অনুকরণে ধর্মের গাজন | হরিশ্চন্্র রাঁজাব পুজাকাঁলে অক্ষয়! তৃতীয়া 
কিংবা বৈশাখী পূৰ্ণিমা দেখ! হয় নাই । শূন্যপুরাণে এই তিথির উল্লেখ নাই । দ্বাদশ খুজিতে 
গিয়া অক্ষয়া তৃতীয়া আসিয়াছে । বৈশাখী পূর্ণিমা বহু পূর্বকাল হইতে প্রসিদ্ধ 
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ছিল। তথাগত এক বৈশাখী পূৰ্ণিমা বুদ্ধ হইযাছিলেন। একখান পাঁজিতে দেখিতেছি, 
১ এই দ্দিন কুৰ্মাবতার। পঞ্জিকাকার এ কথা কোথায় পাঁইয়াছেন, জানি না। বৈশাখের শুরু 
তৃতীয়৷ হইতে পৃর্ণিম! তের তিথি, কিন্তু বার দিন হইয়া থাকে। বোধ হয়, বারমতি 
শব্দের অর্থ বিস্বৃত হইবার পর বার দিনে পৃজা এবং বার পালা গানের কথা উঠিয়াছে। 

শিবের গাজনে মন্স্যাসীরা কেবল তপস্তা করিতে একত্র হন না। তপসণয় গর্জনই বা 
কেন ? তাহারা প্রন্থ সাঁজিয়। শিবপার্বতী'র বিবাহেব বরযাত্রী হন। গৃহস্থ-খরণী নীলবঠের 
বিবাহবাসরে উপবাসী থাকেন, যেন তিনিই বনু! সম্প্রদান করেন। বিবাহ হইয়া গেলে 
তিনি যুগলের পূঞ্জা করেন । নিরঞ্জন ধর্মও শক্তি ভিন্ন থাকিতে পারেন না। তাহার শক্তির 
নাম মুক্তি। ব্ৰগ্মবৈবতপুরাণে নাম মূর্তি । শূন্যপুরাণে যুক্তা, মুক্তি, দুই নামই আছে। 
ধর্মের সহিত মুক্তির বিবাহ নিমিত্ত মুক্তির সন, অধিবাস ও মাঙ্গলিক কর্ম দেখিয়া গৃহী ভজ্যারা 
অবশ্থ পরম পরিতোষ লাভ করেন। এই শক্তি, আদ্য! শক্তি, যিনি ধর্মের ঘম হইতে উৎপন্ন 
এবং সৃষ্টিপত্বনে ধমে'র পুত্রী। কিন্তু সেটা ভাষার অস্পূর্ণতার দোষ । 

কিন্তু ভাষার দে!ষেই আধ্যাত্মিক বীজ হইতে কেবল শিব-শিবানী নয়, একবারে রাধাকৃষ্ণ 
আসিয়াছেন। নব্য যস্ুরভট্্রে, “শক্তি ছাড়া নাহি রয় ব্রহ্ম" (৩৯ ) ধর্য ও বিষ্ণু এক (৮), ধম ই 
অযোধ্যাতে রাম গোকুলেক্ে স্যাম (১২২), ব্রন্ষের শক্তি কামিন্যা (৪০), তিনি “স্তামবর্ণ। 
ব্রিলোচনা রক্তবস্ত্-পরা” (১৪৮)। অজুন পণ্ডিত ধর্মপুজ! লিখিতে বসিয়া রাধাকুষ্ণকে নমস্কার 
করিয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের শূন্য নিবঞ্জন গত তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে রূপান্তরিত 
হুইয়া গিয়াহেন। তিনি পশু-বলি দিতেন না, মদ্যের ত কথাই নাই। হরিশ্চন্্র রাজার 
পৃঙ্জাতে একটিও দেখিতে পাই ন|। লাউসেনের পৃগ্জাতেও নাই। শক্তি-পূজার মহিমার 
সময়ে লাউসেন আগিয়াছিলেন, ধর্মের নিকট শক্তি বার বার পরাজিত হ্ইয়াছেন। রামাইর 
সাত্বিক পৃঙ্গ! তাহার শিশ্বেরা তামসিক করিয়া ফেলিযাছে। তথাপি শূন্যপুরাণের স্থানে স্থানে - 
ধ্ম*রাঙ্জের চরণে একান্ত ভক্তি, নির্ভরতা ও ব্যাকুলতা উচ্ছুসিত হইয়াছে । এই গুণেই ধমপুজা! 
জনসাধারণে প্রচারিত. হইয়াছিল । | 

এই প্রচারে শাঁকত্বীপী ব্রদ্ষণের হাত ম্প্ট। শাকদ্বীপে কেবল ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়ও বাঁস 
করিতেন । শকেবা উত্পভিতে আরতি, কৃষ্টিতে পৃথক্‌ হুইয়া পড়িযাছিলেন। গ্রীষ্টের 
ছুই এক শতাব্দ ও আরও পূর্বে এই জাতি ভারতে রাঙ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন ! শকদিগের 
পুরোহিত ব্রাহ্মণের! মগ ব! মঙ্গ নামে খ্যাত ছিলেন। বর্তমানে যোধপুর রাজ্যে অনেক বাস 
করিতেছেন । ইহারা মিত্র নামে হুর্ষপৃক্জা করিতেন । চন্দ্রেরও করিতেন | মৎস্যপুরাণে আছে, 
চন্দ্রহ্ৰ্যের মৃতি-পৃজা এ দেশেব নয় | “শাকদীপে তু বৈ সর্ঘঃ পৃপ্্তে জনপদাঃ সদা ।-__(শিব- 
পুবাণ)। অন্য এক পুরাণে আছে, শ্রীকষের পুত্র শা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন, শ্ীরুষ্ণ গরুড় 
পাঠাইয়| শকদ্বীপ হইতে মগ আনাইয়াছিলেন। ইহারা শাম্বপুরে স্থর্ধযূর্তি পূজা করিয়াছিলেন। 
তদন্তর ইহারা নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া এ দেশে সৌর-সমপ্রদায়ের সবষ্টি করিয়াছিলেন | 
কেহ কেহ পশ্চিমের ভোজবংশে বিবাহ করিয়া 'ভোজক” হইয়াছিলেন। (হর্যচরিত )। ঘনরাম 
লিখিষাছেন, ভোঁজরাজা ধর্মের “প্রথম সেবক.1- পশ্চিমদ্েশীষ ভোজ রাঢ়ে রাজা হইয়াছিলেন, 
সঙ্গে শাকদীপী পুরোহিত .আনিয়া পাঁকিবেন । এই ব্রাহ্মণের এ দেশে গ্রহবিপ্র, 
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গ্রহাচার্ধ ও দ্ৈবজ্ঞ নামে খ্যাত। ইহাদের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, 'গৌড়-সম্রাই 
শশাহ্ছদেব কুষ্ঠগ্রস্ত হইলে সর্যার্্যদান ও গ্রহশাস্তিব নিমিত্ত দ্বাদশটি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ 
‘আনাইয়াছিলেন২৪ । শশাঙ্কদেব সধ্চম খ্রীষ্ট-শতাব্দে ছিলেন। তাঁহার রাজধানী কর্ণহ্ববর্ণে 
ছিল। তিনি বৌদ্ধবিদ্বেধী ও শৈব ছিলেন। ইহাতে সহজে মনে হইয়া থাকিবে, বৌদ্ধধমে ” 
দ্বেষ হেতু তাহার কুষ্ঠরোগ হইযাছিল। 
স্চম খ্রীষ্টশতাৰে এহাচার্যগণের রাঁঢ়ে আগমন ধরা যাইতে পাবে। তাহারা এখান হইতে 
ওড়িম্যায় গিয়! একাদশ খ্রীষ্ট-শতাবে কোণার্কে সর্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন । ছুই শতাব্দ পত্ে 
কোণার্কের বতমান মন্দির নির্মিত হয। পুরীমন্দিরের বেষ্টনীর মধ্যেও এক সুর্যমন্দির আছে, 
এবং এই স্থর্যপূজ্জা হইবার পর জগন্নাথদেবের পূজা হয়। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে 
অধ্বিকানগরে প্রাচীন রাজধানীব অবশেষের মধ্যে পাষাণের সপ্তাশ্ববাঁহন সর্যপ্রতিমা আছে। 
বোধ হয়, এটি কোণার্কের সমকালীন । মেদিনীপুরে চন্দ্রকোণায় হৃর্যপ্রতিমা' আছে 
বলিয়া শুনিয়াছি। + 
গ্রহ্বিপ্রেরা রাঢ়ে আসিয়া যত দিন রাজজানগ্রহ পাইয়াছিলেন, তত দিন তাহাদের চিন্তা ছিল 
ন!। সেনরাজারাও সৌরদিগকে মানিতেন। কিন্তু তৎপূর্বেই গ্রহাচার্ধদিগ্রের চিন্তার কারণ 
জুটিয়াছিল। দেশেব পুরাগত সপ্তশতী ব্রাহ্মণের! ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বজমানেব পৌরোহিত্য 
করিতেছিলেন। তাহাদের অবজ্ঞাত গ্রহাচার্যগণ সপ্চশৃতীর সহিত মিশিয়া যাইতে পারিলেন না। 
ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট-শতাৰ্দে পূর্বাবাঢ়ে রচিত বৃহদ্ধমপুবাঁণে লিখিত আছে, গরুড় শ্রকত্ধীপ হইতে 
গ্রহ্বিপ্র আনিয়াছিলেন। ইহাঁবা হোমযজ্ঞপরাষণ, এবং কেহ দেবল (জীবিকার্থ দেবপ্রতিমা- 
ধারী ও পরিচারক ), কেহ গণক (জ্যোতিষী )। কিন্তু এই এই কম '্বারা সকলের দিন চলিতে 
পারে নাঁ। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ নাম লইয়। কে বা নিম্ন হেয় আসনে বসিতে চায় ? কেহ কেহ 
চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণের পুরোহিত হইয়া ‘বর্ণ-ব্রাহ্মণ, নামে পরিচিত হইলেন। শ্বেতাই, নীলাই, 
কংসাই পথ দেখাইয়াছিলেন, রামাই সে পথে চলিয়া, পঞ্চম বর্ণের গোস্বামী হইয়া নিজের শিয়- 
দল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । রামাই পণ্ডিত যে গ্রহবিপ্র ছিলেন, তাহার অনেক নিদর্শন পূর্বে 
পাওয়া গিয়াছে। তাহার জন্ম হিমালয়ে হইয়াছিল ।' ইহাও যেন শাকদ্বীপীর আদিনিবাস 
স্মরণ করাইয়া দেয়। বোধ হয, ইহারা পশ্চিম হইতে দক্ষিণে গুজরাটে ও সৌরাষ্ে ( দ্বারিকায় ), 
তদনস্তর পূর্বদিকে রাঁঢ়ে আসিয়া উপস্থিত হন। বোধ হয়, এই হেতু ধর্সমণ্ডপের চারিদ্বারের 
এই পর্ধীয়। কালে উক্ত দ্বারিকা ও বিষ্ণুপুরের দারিকায় ভ্রম ঘটিয়াছিল। ধমপুরাণে অস্তাচজের 
নিকটে হাকন্দ নদী । হাঁকদা, স” আক্রন্দ, ক্রন্দন-স্থান । এই নদী ভারতে নাই। ভারতে 
অস্তাচলও নাই। ঢুইটিই শকদ্বীপের । সেখানে নদীর নাম মুনিতগ্তা। আদিশূর কনৌন্স 
হইতে পঞ্চ সাগ্রিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া, এবং বল্লালসেন কতকগুলিকে কুলীন মর্যাদা দিয়া, 
অপর রাটীয় ব্রাহ্মণের অবস্থা হীন করিয়াছিলেন। ইহাদের সঙ্গে গ্রহাচার্থগণেরও 
দুৰ্গতি হইয়াছিল। এখনও কিন্তু পূর্ব-বিদ্বেষ লোপ পায় নাই। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 


২৪ । সন ১৩৩* সালের আঁষাচ মাসের “প্রবাসী। ধদরাজের পুজা প্রত্যহ না হইলেও সকয়সংক্রান্তির দিম 
হইতেই হইবে। কারণ, দুর্য অগ্নিকোণে উদয় হন, উদ্বরায়ণ আরম্ভ । কোণার্ক নামের হেতু এই। 
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হইতেছিল'। বাট়ীষ ব্রাহ্মণ মনে করিতেন-তাহারাই দেবদেবী পূজার অধিকারী, এবং 
তাহাঁদের পূজিত দেবদেবীই পুজ্য । কিন্তু ইতর জাতির পূজিত ধর্ম রাজ, ব্রহ্ম! বিষ্ণু মহেশ্বর ও 
আদি-শক্তিব উপরে অধিষ্ঠিত! ধর্মপুজ্কেরাও এই সকল ব্রাহ্মণের শক্ত হইয়া দীড়াইলেন, 
সন্ধর্মীর নিকট “হিন্দু নাম অবজ্ঞাত হইল । শৃন্তপুরাণে “হিন্দুর ভূত নগরে সেম্ধাঅ* (৯২), 
ধমপুজ্জাবিধানে “হিন্দু পুজন্তি কাষ্ঠ পাষাণ 1” (২২১)। সন্বর্মীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল । নিবঞ্রনের 
উ্সায় রাটি ব্রাহ্মণের দুর্গাতির একশেষ হইল। সদ্র্মীর উল্লাস কিন্ত স্থায়ী হইল না। তাত্র- 
ধারীকেও বলিতে হইল, প্উন্কা তা! হুজুর ন মেরা” । ( ধ-পু-বি, ২২৩)। সৈম্তমাত্রেই 
ছুবিনীত হইয়া থাকে । বিদেশী বিধর্মী তুকা ও পাঠান নায়ক তিন কারণে হিন্দু ও সন্ধর্মীকে 
মুসলমান করিতে লাগিলেন । (১) বিজিত দেশে মুসলমান ন! পাইলে রাজ্যস্থাপন অসম্ভব। 
(২) “অবিশ্বালী”কে মুসলমান করিতে পারিলে পুণ্য হয়। (৩) জেতা, স্রেচ্ছ নামেও অবজ্ঞাত 
হইতে চায় না। প্রথমে হিন্দু ও সন্ধর্মীর পরস্পর ৰেষ দেখিয়া ভেদ-উপাঁয় সহজেই মনে হইল । 
পরে হিন্দুকে রাজকমে নিযুক্ত করিয়া দান-উপায়ে অন্তর্গত কর! হইয়াছিল । উচ্চশ্রেণী হিন্দুর 
্ব-ধর্ম ত্যাগ অতিশয় কঠিন। কিন্তু নিয়শ্রেণীর বাদশাঁহের জাত হইবার প্রলোভনও অল্প 
নয়। বিশেষতঃ সন্ধযীর মুসলমান হওয়া কঠিন নয়। “নিরঞ্জন কর্তার,” সন্ধর্মী ও মুসলমান 
ছুইই মানেন। মুসলমানের পয়গম্বর যেমন, নন্ধমীর বুদ্ধ তেমন। এই কারণে স্বাধীন চীন 
ও জাপান দেশের লোকে মুস্মান হইতেছে । ত্রয়োদশ শতাব্দের পর দুই তিন শত বৎসর 
দেশে শাস্তি ছিল না, অর্থ ছিল না, অভয় ছিল না। ষোড়শ খ্রীষ্ট-শতাব্দের ব্রহ্মবৈবত' পুরাণে 
স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সে সময়ের অনেক ব্রাহ্মণ নান! কারণে পতিত হইয়াছিলেন। 
ইহারা পঞ্চম বর্ণের পুরোহিত হইয়া পরে ‘বর্ণত্রাহ্মণ’ বা 'জাতিত্রাহ্মণ' নামে পরিচিত হইলেন। 
তখন হিন্দু সমাজে জাতি-অন্ুদাঁরে কাহারও শ্রোত্রিয় রাড়ি ব্রাহ্মণ, কাহারও বর্্াক্ষণ, 
কাহারও ‘পণ্ডিত’ পৌরোহিত্য করিতে লাগিলেন । পূর্বকালে ব্রাহ্মণ গীতবাঘ, বিশেষতঃ চরম বান্ধ 
করিলে পতিত হইতেন। রামায়ণ মহাভারত রচনা করিলে পাঁতিত্য হইত না। কিন্তু পায়ে 
নুপুর, হাতে চামর লইয়া গায়ন হইলে জাঁতিভষ্ট হইতেন। ধর্মের গান দূরে থাক, রামায়ণ, 
মহাভারত, চণ্ডীর গান শ্রোজিয় ব্রাহ্মণ করিতেন না । সে দিন অল্পে অল্পে চলিয়া গিয়াছে । এখন 
উত্তম ব্রাহ্মণের কেহ অজ্ঞানতঃ) কেহ লোভ ও ভয়বশতঃ ধর্ম পূজ্জ। করিতেছেন, ধর্মের গাজন্তে : 
বামুন হইয়াছেন, ধমপত্তিতের সহিত ধর্ম পূজা ভাগ করিয়। লইয়াছেন। অথবা সর্বঘটেই থে 
নারায়ণ ! হিন্দুধর্ম আচার বিচার করে, লোকের শীল দেখে, ঠাকুর ভাগ করে না। এককালে 
্রাহ্মণে ধর্মের মাঁড়ো মাড়াইতেন না, ধমপপ্তিত আপনাকে ব্রাহ্মণের উপরে মনে করিতেন। 
অষ্তাপি ওড়িস্তার অলেখ-ধর্মী সকল জাতির অন্ন খায়, খায় না ব্রাহ্মণের । অগ্ঠাপি রাঢ়ের দূর 
প্রান্তে (মানভূম জেলায় ) শ্রোত্রিয় ব্রান্মণ ধর্মপুজা করাতে পতিত হইয়! রহিয়াছেন। এখন 
ধর্ম ব্রাহ্মণের ক্লেশ দেখিলে থর্-থর কাপেন, ব্রাহ্মণের পদাঘাত বক্ষে ধারণ করিয়াছেন । 
(ধমপুজা-বিধান )। 

__ এখন অপর সকল দেবতার স্তায় ধর্মরাজেরও মাহাত্ময*হ্রাস হ্ইয়াছে। ইহার দুই কাবণ 
ঘটিয়ছে। ধমপপ্তিতের! কেবল পাঁরত্রিক মঙ্গল করিতেন না, প্রহিক মঙ্গলও করিতেন। 
গ্রহাচার্ধগণ,ঘাবতীয় চর্ম রোগ চিকিৎসা! করিতেন । তাঁহারা বসস্তেব টীকা দিতেন, শীতল! মায়ের 
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পূজা করিতেন । এত ডাঁক্তাবের দিনেও দৈবজ্ঞই বসন্ত-বোগীর চিকিৎসা কবিতেছেন। 
ইহারাই কুষ্ঠাদি দুঃসাধ্য বোগের একমাত্র চিকিৎসক ছিলেন। ্ৃর্বকিবণে এই রোগেব উপশম 
হয়, আধুনিক ডাক্তারও বলিতেছেন এবং কৃত্রিম উপায়ে রশ্মি-চিকিৎসা করিতেছেন । দেশের 
লোকের তুলনাষ বৈষ্ভজাতি নগণ্য। পঞ্চম বর্েব বাড়ীতে বৈদ্য যাইতেন না, দূর হইতে শুঁষধ 
বলিয়া দিতেন । এই অবস্থায় এক এক ধর্ম স্থান রোগ-চিকিৎসার ধাম হইয়াছিল । ধর্মপগ্ডিতেরা 
অনেক ওঁধধ জানিতেন, লোঁকেব উপকাব হইত, ধমে'র মাহাত্ম্য বাঁড়িত। বাল্যকালে 
দেখিয়াছি, মেলেবিযা মহামারীব সময ইহারা প্রীহায দাগ ( দাহ ) দিতেন, অসংখ্য রোগী অকাল 
মরণ হইতে রক্ষা গাইত। আমি একজন নম-শুদ্র পণ্ডিত জানিতাঁম, তিনি ভূতের রোজ। ও 
নারীর মৃচ্ছারোগচিকিৎসক হইয়া! দূরদেশেও খ্যাত হইযাছিলেন। ইহারা ঝাড়-ফুঁক জানিতেন, 
অনেক রোগী আবোগ্য লাভ করিত। এক এক ধম-স্থান এক এক রোগ শাস্তির জন্য প্রসিদ্ধ 
ছিল। কোথাও পগুবাত, কোথাও কাসি, কোথাও হাপাঁনি, কোথাও অম্নশূল সারিত। নব্য- 
শিক্ষিত মনে করেন, এ সব অন্ধ-বিশ্বাসের ফল । কিন্তু কাবণ ষাহাঁই হউক, রোগ সাঁরিত। ঠাকুর 
সত্য সত্য স্বপ্নে দেখা দিতেন । অনেক কবি হ্বপ্রাদেশ পাইয়! মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন 
আমি একটুও অবিশ্বাস করি না। কবি অন্ত বিষষে কবিত্ব চালাইলেও ভক্তির ও ভয়ের 
দেবতাব নামে মিথ্যা রটনা শর্তে পাবিতেন না। ভক্তি না থাকিলে কবিত্ব আসে না. 
আসবে গান জমে না। নব্য কৰিন-প্রেরণা' আসে, পুরাতন কবির স্বপ্পাদেশ আঁসিত, ইহাতে 
আশ্চৰ্য কি? 

আদিম কাল হইতে সভ্য অসভ্য সকল মানবজাতির পুরোহিত আঁছেন। পুরোহিত জ্ঞানী ও 
গুণী। পঞ্চম বর্ণেব পুরোহিত কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ পণ্ডিত, কেহ স-জাতি বয়োবৃদ্ধ। রামাইর 
আবির্ভাবকালে পঞ্চম বর্ণের ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ছিলেন না, গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরোহিতেব কম' 
করিতেন। বামাই কতকগুলি ধর্পণ্ডিত দিয় স্বাভাবিক আকাঙ্ষা৷ তৃপ্ত করেন, অসংহত 
অসংষত জাতিকে মানুষ করেন। কালক্রমে কোন কোন জাতি ব্রাক্ষণ-পুরোহিত পাইল 
আচার-প্রষ্ট জাতি-চ্যুত ব্রাক্ষণ সুলভ হইলে ধর্মপণ্ডিতের প্রয়োজন চলিয়া গেল। পণ্ডিত' 
বংশগত হইয়া পডিযাছিল, অনেক পণ্ডিতবংশ লুপ্তও হইয়াছিল । এখনও একই জাতির 
কোথাও ব্রাহ্মণ, কোথাও পণ্ডিত, পুরোহিতের কর্ম করিতেছেন । ব্রাহ্মণ পাইলে তাহার দ্বার! 
কালীপূজা, দুৰ্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা করাইতেছে, সে জাতির গৌরব বোধ জাগিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে 
পণ্ডিতের মান লঘু হইতেছে । এই সকল ব্রা ণের কেহ “ঠাকুর, কেহ ‘শম’, কেহ চক্রবর্তী” 
কেহ বাড়জ্দা' । বেষ্টমও কোন কোন জাতির পুরোহিত হুইয়াছেন। ঠাকুর ও বৈষ্টম 
পুবোহিত, ‘গোসাঞি’ নামে খ্যাত । বাউরী জাতির পুরোহিত প্রায়ই সজাতি, কদাচিৎ বৈষ্টম 
সাঁওতাল জাতি বেষ্টমও পায় নাই। যে কারণেই হউক, এই সকল জাতি-ব্রাক্ষণ হিন্দু সমাজের 
কি উপকার করিতেছেন, তাহার বিনিময়ে কি পাইযাছেন, তাহা ভাবিলে চিত্ত অবসয় 
হইয়া পড়ে। জাতিরা গৌরবাস্থিত, কিন্ত তাহাঁদের রক্ষক ব্রাহ্মণ চোরের মতন কালাতিপাত 
করিতেছেন । 


পরিশিষ্ট 


(ক) 
শৃন্যপুরাণের দেশ ও কাল 


শৃন্তপুরাণ সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইহাতে নান! কবির রচন! আছে। পাটাষ যেমন বাঁধা ছিল, 
বোধ হয়, তেমন ছাপা হইয়াছে, কোন পদ্ধতি নাইি। পদ্গুলি ১, ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমে অঙ্কিত 
করিয়। গেলে ৬০টি পদ্য পাই। চারুবাবু “সষ্টিপত্তনে”র !চারিটিকে একটি এবং "যুক্তি 
মঙ্গলা”র ছুইটিকে একটি ধরিয়া ৫৫টি গণিষাছেন। একটু অন্থুবিধা হইলেও ৬০টি অঙ্ক দিয়া 
এই মন্তব্য পড়িতে হইবে । 
প্রথমে লক্ষ্য হইবে ১-৩৫ এবং ৪৪--৬০ পর্যস্ত পদ্যের শেষে অমুক “সমাপ্ত” লেখা 
আছে! এটি অন্ুলিপি-কারকের। তথাপি বুঝিতেছি, অন্ততঃ দুইজনের লিপি সংগৃহীত 
হইয়াছে । পুথীর অক্ষর দেখিলে বুঝিতে পারা যাইত । 
এক এক কবির এক এক ভণিতা। তদমুনারে ভাগ করিলে 
ক কবির ভণিতা 
ভক্ত .নাএকে ধর্ম চিন্তিব কল্পান ॥ পদ্যাঙ্ক-_৭, ৯১ ২১১ ২৭, ২৮, ৩০, ৩১১ ৩৮, ৩৯ 
৪৮ ৪৯1 
খ কবির ভণিতা 
ভকতর বিদ্থি কর নাস ॥ পদ্তাঙ্ধ_৮, ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫৫১ ৫৬ | 
গ কবির ভণিতা 
জীধর্খ চরণ গুণে, শ্রীঙ্গুত রামাই ভনে জিনা 
পন্ত্যাঙ্ধ--১৭, ২০১ ২২, ২৩, ৪১। 
ঘ কবির ভণিতা 
কলুস নাসিব ভজ নিরপ্থনর পাএ ॥ পিজা ১১১২8 
€ কবির ভণিতা 
গাইল ( রচিল ) রামাই পণ্ডিত ॥ পপ্ভাঙ্ক--১, ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি। 
অবশিষ্ট পদ্যের ভণিতা নানাবিধ । ণ’ 
:  পদ্যগুলি পুনঃ পুনঃ গীত হওয়াতে মূল ভাষা কিছু কিছু পরিবতিত হইয়াছে । উহাদের 
বতান রূপ না দেখিয়া প্রাচীন রূপ দেখিতে হইবে। অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু, ও, এ, লুপ্ত 
* হুইয়া গিয়াছে। “হউ কবি’, ছিল ‘হঙ কবি’ ; ‘দিলান’ ছিল “দিলাঞ”, ইত্যাদি “কেওদাঃ 
নিশ্চয় ‘কেঙা!’ ছিল ; ‘টুই’, টু'ই’ ছিল; ‘ডাড় কা’, ‘ডাডকা’। বনু বিস্তীর্ণ দেশে ধম পূজা 
চলিয়াছে। উত্তরে অজয়ের উত্তরাংশ, পূর্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে দামোদর, পশ্চিমে কীসাই, 
অর্থাৎ হাওড়া, শ্রীরামপুর অঞ্চল ব্যতীত রাঢ় দেশ, বিশেষতঃ দ্বারকেশ্বর বেষ্টনের মধ্যে অসংখ্য 
ধর্মরাজ আছেন। তন্ন্তর দ্বারকেশ্বর ও দামোদরের মধ্যবর্তী দেশে। পূর্বদিকে বর্ধমান 


L 
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জেলাব বাঘনা-পাড়ার ধমরাজ যেমন-তেমন নহেন। পশ্চিমদিকে বাঁকুড়া জেলাব জঙ্গল! 
দেশে দেমন রাইপুর হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে মঠগোঁদ। গ্রামের ধর্মরাজের দ্বারে মাঘমাসের 
প্রতি শনিবাঁরে অগণ্য ব্রতী সমাগত হয 7 এই স্থানের পঁড়িত, জাতিতে কেঅট। কোথায় 
কত থানের “পণ্ডিত পদ্ধতি” কি আকার পাইয়াছে, কোন বৃত্বাস্ত সংগৃহীত হয় নাই । আমরা 
ধ-পু-বিধান ও শৃন্তপুরাঁণ পাইযা মনে করিতেছি, সব জানিয়াছি। মোটের উপর বলিতে পারি, 
ধস্পুবিধানে ইন্দাসের দিকের, শৃন্তপুবাণে ইন্দাস ও গৌঘাট দিকের পদ্য পাইতেছি। বোধ 
হয়, মূল ইন্দাসের ছিল, পরে দক্ষিণে গিয়া ভাষার রপাস্তর হইয়াছে মাত্র। আমি পদ 
বলিভেছি, ননীগোপালবাবু রামাইর ছড়া বলিয়াছেন । কিন্তু অল্প পদ্যেই ছড়ার লক্ষণ আছে। 
ূন্তপুরাণের দুই তিনট! পদ্যে বিষ্ণুপুরেব ভাথা পাইতেছি। বন্ধ কালাবধি এই ভাঁখা অধিক 
পরিবর্তিত হয় নাই। অতএব যদি ইন্দাসের দিকের কিম্বা গোঘাটেব দিকের ভাষায় ক্রিয়া 
পদের “অস্ত”, যষ্ঠীর ‘কর’ বিভক্তি পাই, তাহা হইলে বুঝি সে ভাষা অতি প্রাচীন { কত 
প্রাচীন, তাহা বলিবার উপায় নাই। ছুই শত বৎসরের কমে বিভক্তি পরিবতিত হয় না । 
এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রথম কাল ১৩শ-_-১৪শ, দ্বিতীয় কাল ১৫শ--১৬শ, তৃতীয় কাশ 
১৭শ-_১৮শ শ্রীষ্ট-শতাব্ধ ধরা চলে । প্রথম কাল অনির্দিষ্ট রহিবে। কখন কখনও পরবর্তী 
কবি পূর্ববর্তী কবির ভণিতা লইয়া থাকেন, যেমন ৮৮ পৃষ্ঠে । হানি 


গ কবির ২য়, খ ঘ কবির ওয় মনে হয় । 


(খ) গোসাঞি পণ্ডিতের কাল। 

উক্ত তিন কালের কোন্‌ কালে গোসাঞি পণ্ডিত ধর্মের গানে প্রবেশ করি 
ছিলেন ? ১১শ পদ্যেব শেষাংশ পরে ষোজিত। ১৪শ পদ্যে কি "বাটা, লইতে 
হইবে, কবি জানিতেন না, কিন্বা পাঠে ভুল আছে। ১৫শ, ১৬শ পদ্য ওয় কালের, ২০শ 
পদ্য ২য কালের । ২৫শ পদ্যের ভণিতা নাই, কিন্ত কাল অয়। ৩*শ পদ্যের 
ভণিতা ক কবিব হইলেও ভাষা ৩য় কালের । ৩১শ পদ্যটি ১ম কালে পড়িতেছে। ৫"ম 
পদ্যে গোসাঞি, গুরু হইয়াছেন, ভাষা ৩য় কালের । স্ুলতঃ দেখা যাইতেছে, গোসাঞি 
পণ্ডিত ২য় কালে (১৫শ--১৬শ শতাবে ) প্রথম প্রবেশ করিয়াছেন । অন্যদিকে এই কালের 
ও পরবর্তী কালের অনেক পদ্যে যোগ্য স্থান থাকিতেও স্থান পান নাই। ইহাতে বোধ ভয়, 
তাহার নাম ও মান দেশবিশেষে আবদ্ধ ছিল। দুর দুরাস্তরের ধমপৃজা-পদ্ধতি ও ধমের 
গান না! পাইলে ঠিক বলিবার উপায নাই। 
টীকা 
[ চারুবাবু টীকা করিয়াছেন! যেখানে আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না, সেখানে নৃতন 


-করিতেছি। দুই চারি স্থানে কিছুই করিলাম ন! । চঃ চলিত, অচঃ অচলিত, *-_* = শুদ্ধপাঠ, 


, বিলুপ = অতিরিক্ত ভুল শব্দ ] 


(অয়ন পৃষ্ঠা) ধুন্ধকার_ম্তকাব নয়, ধুন্ধুকার। গ্রীশ্মকালে এক একদিন এমন ধুদ্ধু হয় 
যে” একটু "দুরের গাছপালা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়! যায় না।. বাকুড়াষ বলে, যুদ্ধ ; হুগলী জেলায় 
বলে “রণকোয়াসা”, রণক্ষেত্রে উত্থিত ধুলিপটল দ্বার! বাযুর সমতা । সংস্কৃতে, আবহেব রজঃ 
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(৮৪৪০)। হরিবংশ-পুরাঁপে জীকুষ্ণ ধুন্ধু বধ করিয়া ধু্ধুমার নাম পাইয়াছিলেন। সে ধুদ্ধ 
রাজপুতনার মরুদেশের সুক্ষ রঃ । 

€ ৪) বিঘুপাত- বিন্দুপাত । পরে “বিশ্বু- বিশ্ব। স’ বিশ্ব মণ্ডল, ইহা হইতে গোলাকার 
দ্রব্য । যেমন জলবিষ্ব। 

( ৮) চচীদ্জুগ-_চৌদ্যুগ নাই। চৌদ্দ ‘নন’ অর্থে। চৌদ্দমনুকালে ত্র্ধার একদিন । 

(১৩) হিরে জনম ক্ড়ি-যে কড়ির, কুগুলের, জন্ম নির্ম'ণ হীরাতে। 

(১৫) বীরপাঁক- পুচ্ছের দীর্ঘপক্ষ । 

(১৭) বারমতি- প্রবন্ধে ভ্রষ্টব্য। ইহার প্রকৃতি ৬৫ পৃষ্ঠে “যর দেখা” পদ্য প্রকাশিত। 

(২৫) নঅদীব-_নবন্ধীপ। এখানে ত্রিকোণ ভারতবর্ষ বসুমতী | ভারতবর্ষ নবদ্বীপ 
বা নবখণ্ড। 

(২৬) তিনকোন পৃথিবী তেকোণ! মেদিনী, ভারতবর্ষ । 

(৩৫) পহড়া--পহলা, প্রথম । ল স্থানে ড়, যেমন ষোল--সোড় (২১৪ )। 

(৪২) তার-_( ভুলে অতিরিক্ত শব্দ, বিলুপ )। 

(৪৩) বন্ুআ- বন্থধা। 

(8৪) গাঁজন--স” গর্জন কোপে ৷ অন্ন্যাসীর মেলি। সন্ন্যাসী কেন কুপিত হন? 
অ-ভক্ত দেখিয়৷? স’ গঞ্জ, বাঁ” গীজ হইতেও পারে । “লোকের গজ”, নিবিড় জনতা । 
গঞ্জন, গাজন | প্রয়োগ;--গাঁজন আসে, সম্যাসীর দল আসে॥ গাতি-_পাঁতিআ, 
পত্রনির্মিত পাত্র! 

(৪8৫) ঢোলসমূদ্র-দীর্ঘ ঢোলের আকারের জলরাশি । কাবণ ইহার উৎপত্তি 
দ্রোণীতে। এখানে বিষ্ণুপুর হইতে তিন মাইল পূর্ব-দক্ষিপের “ঢোল সমুদ্র“ । এখন এটি 
তিন খণ্ড; জুড়িলে দুই মাইল লম্বা, আধ মাইল চওড়া হইবে॥ আসিন্তাঁ_আঁসনী, চৌকী ॥ 
সারিস্তা ধর্মকিন্তা-_-* সারিল! * ধর্ম কন্তা, সারি দিল! । 

(৪৮) তিন থুরি-_ুরি, ক্ষুরাকার ক্ষুত্র-পাদ । চন্দন-গীড়ী তিন-খুরী ৷ চারি খুরী করিলে 
নড়িতে থাকে ॥ সারিআ- সমাপ্ত করিয়! । 

(৪৯) চন্দন খুরিতে-_চন্দনগ্গঘুরিতেঞ্ | ওড়িয়! ঘুরি ঘর্ষণ করি। 

(৫০) যোল সাস্তি-+১৬ শান্তি, আধার ) 5 লব্ধক [ জৈনদের ] ; ৭২ কোষ্ঠ, নাড়ীর 
স্থান । “যোগের” | কিন্তু লন্ধক কেন ? নিয়ম" ব্রত । 

(6) ম্বকুল বন্তর-শুক্ল বস্ত্র॥ ইন্দুমনরুচিইন্দু সোম) যিনি মনের অধিকারী 
( যোগে ), তাহার রুচিকর ৷ 

(৫২) কুণ্ড-নরককুণ্ড ৮৪ 

(৫১) বড়_স” বটু, দেবপুজাহারী ॥ মানাইব--মাঁনাইবে, সাজিবে ॥ মালঞ্চ 
বোধ হয় স” মালকং (মাল্য )। মাঁলকং_মালংক, মালঞ্চ । মালঞ্চর বাড়ি-_পুম্প- 
বাটিক । এখন মালঞ্চ পুম্পবাটিকা । 

(৫৪) জাঁএসি-_জাএ সে ॥ কোঙর- কুমার, বটু ॥ নাপাজি_নেপালী (নবমাঘিক| ) ॥ 
কালা কাসন্দ!- _কাঁলকাসন্দা। দেব পূজায় এই বন্য ফুল লাগিতে দেখিনা! | লবন্গলতা-_ 
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পশ্চিমরাড়ে দেখিতে পাই ন! ৷ বোধ হয় আব কোন ফুল ॥ কনক-_কনক চাঁপা ॥ ওড়িয়াতে, 
কিআ কেতকী, পুং স্ত্রীভেদে দুই জাত। বীকুড়াতে কিআ | 

(৫৫) সহিতর- সহিত-এর । সহিত, সমভিব্যানৃত, সংযাত্রী, সেথো ॥ আগে করে-_ 
বিলুপ ‘আগে’ | কঙল--কমল । 

(৫৬) বেলাল সিকড়-_*বেণার* শিকড়। | বেণামূল ঘষিয়া চন্দন বানাঅ ॥ 
তোআল--তমাল! পিআল-_পিয়াল | সাইল-_সাল। আকড়-_দুই আঁকড়, আক্রোড়। 

(5) গোৌঁঙচি ভেবচা? বোঁধ হয় তুলসীবর্গের বন্য গাছে (অ5ঃ) | আকড়াঁ_অস্কোট ॥ 
নিঅলি- _নেআলী, নেপালী ॥ রূপর মুরলী-_বূপেব মূর্তি ॥ জটা-_-শিবজটা পুষ্প ॥ কুঙর_ 
কুমার, বট্‌। 

(৫৮) তেজিআ- _-*ভেজিয়া *। 

(৫৯) আমলা--আমলকী ॥ ৰীর-_স্বড়,* । 

(৬০) চিন্তিয়ে-ঁ-*চিন্তিব* ॥ এই পদ্যে ছুই কবির রচনা স্পষ্ট ৷ 

(৬১) ভরএ নবাহুতি ঘর-যে ঘরে নূতন আহ্‌.তি কর! হইয়াছে, সে ঘর ভরে, 
দেবগ্রতিমাদ্ার! । 

(৬২) নিবারণ--স” বাবণ রোধ, নিবারণ অরোধ ॥ ভেটি-_ভেটিব॥ দুআর মুক্ত 
দ্বার মানা ॥ ঝঁটা ঝটাইয়া। ॥ মদনা জুবতী = মদনাবতী ৷ 

(৬৫) সহিত গমনে-ধর্মের গাজন “সহিত” সংযাত্রীর গমনে (সঙ্গে) গমন 
করিল। 

(৬৬) আলম্ব__স” যাহা লম্বিত হইয়াছে, পতাকা ॥ বনমাঁলা--উসৎবে মণ্ডপের দ্বারে 
দ্বারে লম্বিত পত্রপুষ্পমাল্য ( £৪৮০০০ )1 ( বাঁকুড়াব চঃ ) 

(৭০) কুশ্মরাজ- শ্বরূপ-নারায়ণ বিগ্রহের বর্ণনা । 

(৭১) নীলাই রেত--রেত খতু (আত্ব শোণিত ) কুষ্কবর্ণ! “শ্বেতং ন গীতং রূক্তং 
ন বেতং*--ধ-পুবি ( ৭৭ 0 

(1২) পরসনে--*দরশনে ॥ সেইত--শ্বেত। 

(৭৬) চনা--স’ চপক, ছোলা কলাই । ধর্মপুজীয় চাউলের নৈবদ্য পরিবর্তে চাল- 
ভাজা, চিড়া, ছোলা ও মটর ভাঁজ! ইত্যাদি দেওয়া হয় ॥ দণ্ডর নন্দন--রাজদণ্ড, দণ্ডীর পুত্র, 
অর্থাৎ রাজা, এখানে বিনি দানপতি ॥ চনাঁর বিবেচন!--চণার বিচার করিল না। পাবন 
, উৎসৰ্গ । , 

(৭৮) আত্বর জাঙ্গাল- আমের জাঙ্গাল হইতে পারে না। নিশ্চয় কোন খণিজ দ্রব্য । 
অভ্র পিঙ্গল-বর্ণ হয়। আম্বর--অভ্রর, প্রাণ-বা” আঁব্বর। 

(৮*) নিয়ম ভাঙ্গা-_নিয়ম ‘ব্রত’ উদ্যাপন । শনিবারে ছুগ্ধ দিয়া ধম পূজার পর সে দুগ্ধ 
পান দ্বারা ব্রত শেষ । 

(৮১) দিবার নিঅম-_দিবাঁভাগ্গে নীর ও ক্ষীর পান, দেবী রাত্রি ভাগে শ্লীতি বাটী, 
স্বৃত। দেব শব্ধ দিবা হইতে পারে না। বাটিলেই করে- বাটি লইয়া কবে ॥ কননদাশিব-_ 
*কলুস নাসিব* ॥ সত (বিলুপ )। 
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(৮২) জগানে--*জাগালে*, যৌগালে ॥ পিরীত বাটা-_গ্রীতি, নেহ! শব্যদ্বত শ্রেষ্ঠ 
ন্নেহ। দ্বৃত বাটী । (ে-পৃ-বি, ১৮৫)। 

(৮৩) গতি নিতি নিলা--বোধ হয়, ‘গতি নিলা জগালে নিতিবাটী’ ৷ নিতি_ নিত, 
অর্থাৎ কাম্য নয়। নিত্য যে দ্রব্য দেওয়া হয়, বোধ হয় দুগ্ধ ওড়িয়া নিত্যানি, ছৃষ্ধ, 
নিত্য পানীয়। * 

(৮৪) হোম--এই হোম তাঅদীক্ষার সমযের | ব্রাহ্মণের যেমন উপনয়নের সময় হোম 
করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ, ধমপণ্ডিতেরও তেমন অনুষ্ঠান । প্রভেদ, পইতা পরিবর্তে তামার 
অঙ্গুবী ধারণ। "পণ্ডিত-পদ্ধতি” গ্রন্থ অমুসম্ধান কতব্য। 

(৮৬) টীকা প্রতিষ্ঠ--এই টাকা তাঅদীক্ষা কালের । তখন বেদমন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। 
ধমপুজার সময়ে তিলক ধারণ, টাকাপাবন ॥ পাটসাল-_*নাট সাল । ) '  * 

) খেড-খড়। আশ্্য । খেড় শব্ধ রাট়ে অজ্ঞাত, কখন কখনও মুসলমাঁনে বলে, 
ইন্দাসের দিকে । পকৃষ্ণকীত'নে”ও ‘খেড়’ আছে । ইহা আরও আশ্চর্য । পুর্বকালে ধর্মমন্দিরের 
'কীথ ইট পাথরের হইলেও চাল খড়ের হইত । 

(৯) হনুমান রাক্ষসে--হহুমান ও রাক্ষস পবস্পর শত্রু হইলেও ! ১ 

(৯২) সুকল-_ শুরু॥ সজর-_সজ্জার, উপকরণের | দূত--যমকিস্কর, সে কিস্বর হিন্দুর 
প্রেত | লোঁব-_লোভ, টাকার লোভ ৷ তোশ-_*তোকঞ*, শিকল। ডাঁডুক'--ডাড়ুকা, 
দণ্ডিকা, লোহার বেড়ী ॥ ভেজ্জাএ--ভেদিয়ে ৷ দস্থানে জ ৷ উথল-_উঠিল। 

(৯০) জন্ম-_জজ্ঘ৷। এক জাং জল। 

(2৬) ডকবুস--ডাঙ্গশ | ধুনাচুর--ধূনাচুর্ণ পোডাইবার সদগুপাত্র (চঃ ) ৷ 

(৯৭) জীবনাস চূড়-_জীব-নাশ শূল। | 

(৯৮) ঘড়াটি ঘড়াটি-_ঘোডা! ঘোভা, পরে পরে অশ্ব ॥ ইঅর ভবিব-_এ*ঘরঞ্* ভরিব। 

(১০১) বৈত্বরণীকে 'কবি এক দীঘি কল্পনা করিয়াছেন । বৈন্যার হঅ ন! হারে 
‘বন্যার হৃঅন’ হইতে পারে না। বৈতরণী জলে ‘বন্য! হয় নেহাবে” ? বসন্ত--বসন্ত-দুত, আম। 

(১০৩) কেরআল--ন” করবাল, আকাব-সাদৃশ্যে ॥ ডুআবি-_দোআরি, মাঝীর 
দৌআর ॥ ওরে পারে, আড়ায় ॥ নাউড়ে--নাঅড়িয়া, নৌকাঁবাহক। (নাউড়ে চঃ ) 

(১০৪) আনাম-_অর্থ, তর | কেমনে? পতাকা যেমন ভরঙ্গাকারে ছুলিতে থাঁকে ॥ 
সেইত দীব--শ্বেতদ্বীপ, গোলোক । বৈকুঠের উর্দ্ধে নারায়ণের ধাম। 

(১০৫) ডুআরিখা-দ্বারিকা । কবির বিশ্বাস দ্বারকার পরেই বৈতরণী। এই দ্বারকা 
বিষ্ণুপুরে, বৈতরণী দ্বারকেশ্বর ॥ সআগে__সর্বাগ্রে। 

( ১০৬) চানক--চন্দাকার মণ্ডপ চেং) £ মানিক ভাণগার--ধন ভাণ্ডার ॥ বাতি পাথর 
কবিকন্কণে 'বায়টা, ৷ সংবজ্রপষ্ট, বজ্তবং দৃঢ় পাথর ! সেকালে খিলান ছিলনা ; ঘারে উপবে 
বায়টির ঝন্কাঠ ( ॥॥৪! ) করা হইত॥ কন বলিয়ে--কোণ বুলিয়ে বর্গ হইতে 
মেদিনীপুর অঞ্চলের ভাষায় ‘ও’ স্থানে ‘অ’ হয়। কোণ_-কন, কোটাল-_কটাঁল, শোভা--সভ।, 
যোগান-ষগান ॥ কামিনা-অধুলা অচঃ ৷ কিন্তু কামিনী কামিন্‌চ॥ পাছভর-_পেছুদিকে 
ভরপা! রাখিল, অর্থাৎ নামিল। চাল হইতে নামিতে হইলে গেছু হইয় নামিতে হয়। 
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(১০৭ ) আড়া-_আড়দিকে যে কাঠ বসে ॥ পানের স্তন্ব--*সালেরঞ* স্তম্ভ । কিন্বা কাঠের 
যে স্তম্ভে, খুঁটিতে পান খোদা হইয়াছে ॥ নাদন-_লাদনা, সরদল ॥ সাঁড়কে লাগিল জাঁন_- 
+াঁড়কে লাগিল গঞ্জাল্স* ॥ বেরাল পাট-_-কলিকাতা৷ অঞ্চলে নাম মেস্তা-পাঁট। ( যোগেশ 
কোষ পশ্য )। শুষ্ক নীরস ভূমিতে এই পাটের চাষ হয়। সে ভূমিতে নালিচা বা নালিতা 
পাটের চাষ হইতে পারে না। শ্বেত-বিডাল-লোম-সদ্ৃশ উজ্বল বলিয়া বেবালপাঁট নাম 
বাছাঁন-_বিছনি, চালের নীচে আবরণ (০1118) । দেশে কি বাশ ছিল না? গুআর বাখারি 
করিতে হইয়াছিল ? কিনব! যেমন রূপার বাখারি। গোটি-_ক্গাটা* গাঁইঠ। 

(১০৮) পাটে__পাটদোভীতে 1 পিড়াঅ--পিড়ায় ॥ টু'ই--মটকা । 

(১০৯) খেনে_-এক্ষণে | হাঁতী মাড়মর পটাঁ_মাড়ম, সাওতালী মরম্। বীকুডায় 
মর্গড়ি, ওড়িষা মাকড়া, স” মর্কট 0869:166)। মর্কট-মুখ তুল্য লাল বলিয়া ৷ পটা- পাটা 
(৪1৪), ওডিয়া পটা। হাতী মাড়মর--হস্তীপৃষ্ট-তুল্য চাঙ্গভা অর্থাৎ দৃঢ় মাড়ম পাথরের । 
বীরভূম হইতে ওড়িস্যা পর্য্যন্ত এই পাথর অপর্যাপ্ত ॥ কার্টভাল-_ঘষ্টিদ্বারা আঘাত করিলে 
শুথনা কাঠের মতন ঠন্ঠন শব্দ হয়, যেন শুধ্‌না কাঁচ বা ডাল । 

(১১০) সাঁতডকে--*সাড়কে*, সাড়কে গজাঁল ৷ ইলামগ্ডপে_ইলা, ( সবস্বতীর ) 
পৃজার মণ্ডপে ॥ গোঁড়ি_গোড়, ছাঅনিব স্তর । 

৮_ (১১১) আলাম-_সণ আলম্ব, ধ্বজ! ॥ ভাঁস্স- ভাস্ত, ব্যবস্থা (চ:)। 
৬ বাদলমাল।-_*বনমালা* | 
ছুইভিতে-চারিভিতে 1? হেমগিরি--হিমালয়, এই অধিবাস পার্বতির 
২০৯ I 

(১১৪) মঙ্ই--মনঞ্ি, মনই, মন্ুই স্বৃত দুগ্ধ খণ্ড ESTEE পরমান্ন। 
ধর্মের গাজনে পাক! মন্ই হইত ন, দ্বৃত দুগ্ধ খণ্ড আতপ তখুল রস্ভা নারিকেল-কোরা মিশ্রিত 
করিয়া মন্থই হইত। আমর! ‘নবান্ন করি’, নবান্ন ভোজন করি, সে নবান্ন এইরূপ । ওড়িষ্যার 
রাঁজারাও মণৌই, মণোহি কবেন, সে মণোই পক্ধান্ন, রাজভোগ | খগবেদে স” মন্থ, এইরূপ ৷ 
কিন্ত তঙুল স্থানে শক্ত, | তুল” হরিমন্থ, হরি অশ্বের মন্থ ভোজ্য চণক। মন্থ, মন্থি শব্দ 
হইতে মন হি, মনই ॥ গাঁজনে বেড়! মন্ই--বাস্তবিক বাড়া মন্্ই-_-যে মন্্ই দানপতি বা 
দেউল্য। ব্যতীত ভক্ের। দেয়॥ নারাঅন তৈল--বৈভ্শাত্রোক্ত নারায়ণ তৈল । মুই 

_ করিয়া__মহই ভোজন করিয়। ॥ 
পণ... (১২১) আনামতে--আনাম-তে। আনাম, স” আলম্ব। আলম্বে পতাকা উড়ে। ইহা 
হইতে আনাম বাঁভাস বোৰ হ্য। 

(১২৩) হানা--স’ সন্গাহ, বর্ম । অশ্বের সন্নাহ দুই পৃষ্ঠে একটা ॥ তিটকি, আটকি (১৬২) 
পায়ের ও মাথার। থগবেদে অৎক বক্ষঃবর্ম। সানা স্থানে হানা ॥ হানা এত দৃঢ় যে বার 
বৎসরেও নূতন করাইতে হয নাই। হান! ধাঁতুনির্িত, অগ্নি-তুল্য দীপ্তিশালী ॥ টনাঁ-টানা, 
বল্গা। 

(১২৪) কানি নাধুনি-কণ ও স্বন্ধ ॥ নিছনি- অশ্বদেহের মাল্য ॥ বাগে, বেগে 
(১৬১ ৯-_বেগে, ঘাঁডে। ওড়িয়া বেক._ঘাড। 


৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্য 


(১২৫) স্থতি-১৬২ পৃঃ “স্থিতি ৷ 

(১২৬) ধাঁমাৎকন্নি-_ধ|মাধিকরণিক । বর্ম, মন্ধই পাঁক। খ্াত-করণিক? সাংস্থ্র 
ভক্যা-_সর্বেশাৎ অংশুর (ধ-পুংবি), সকল দেবতার প্রভার, ধমরাজ ব্যতীত অন্তান্য 
দেবের ভক্ত্যা! কোমি-_-গ্রাম কায়স্থ ? স’ গোষিন্‌ (গোপ) তুবিগ্রামাধিকূত ॥ পরে-_*পাবে্। 

(১৩৩) রসর্দীপ-কর্পুরদীপ । তু” রস-ধুনা (১৩৪) 

(১৩৪) সুন্নযুগে-_শুন্যযুগ । যে যুগে অঙ্ক নাই, পূর্ববর্তী যুগ, কলিযুগ । 

(১৩৫) তেনা মন্তুই-কেন্ৰ পাঁনিফলাৰি উপকৰণের মনুই। অর্থাৎ ফলাহাঁর। তেনা 
--স’ তেমন. ওড়িয়া তেউণ. বোধ হয়| অমৃত প্ুটীকা--লোচনদামের চৈতন্যভাগবতে দ্রষ্টব্য । 

(১৩৬) ডালিম্ব--াঁলিঙ্ব-পুষ্প-বর্ণ পট্বন্ত ৷ 

(১৩৭) কেন হাতপা_যেন' ? 

(১৩৯) মুক্তাহার নামক ধানের চাষ এখনও হয় ॥ তেঠঙ্গা--ঢে'কির তিন ঠেং। 
ছুই পোয়া ও এক মুসলী । অতিবৃদ্ধ নারদমুনি সমুখে হুইয়া দণ্ডে ভব দিয়া চলিতেন, যেন 
তেঠেঙ্গা ঢে কি চলিতেছে । এই সাদৃস্তে তাহার টেকি বাহন কল্পনা। টে'কির স” নাম 
কুট্টক' ( কৌটিল্যের "অর্থশান্ত্রে” )। এক টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উষ্গ্রীবা সদৃশ যন্ত্র” | 
উষ্টের মুখ ঢেঁকির মুললী | যখন ঢেঁকি চলে, তখন মেক-মেক শব্দ হয়, “ভেকর সঙ্গীত 
গাঅ"। নারদমুনিই ঢেঁকি] উড়িল--উরিল। 

(১৪০) দখিন পদে পার-ঢে'কিতে দক্ষিণ পরগ্রহার। 

(১৪১) গাভারী মঙ্গলা--ইন্দ্রধবজের অহুকরণ। চেদি দেশের রাজা উপরিচরবন্থ 
ইন্দ্রধধজোতলন উৎসব প্রবর্তিত করিয়াছিলেন । যথাকালে বর্ষা আসিতেছে কি না, ইহা ধ্বজে 
লব্ষিত পতাকার দিক্‌ দেখিয়া অনুমিত হইত। শ্রাবণ দ্বাদশীতে এই উৎসব সম্পূর্ণ হুইত। 
ধ্বজবৃক্ষ কতিত হই ঈপান কোণে পতিত হইলে শুভ। কারণ সে সময়ে সে দেশে আরব 
সাগর হইতে বর্ষ! বাস্তু বহিত । ( উপরিচরব্থ মহাভারতে আদিপবে” বরাহের বৃহৎ সংহিতা,ও 
অগ্রিপুরাণ পশ্য )। মল্পভূমে ইন্দর্বজ শক্রোখান রোপণ এখনও করা হ্য। শিবের গাঁজনে 
গাস্তারী বৃক্ষ ছেদন এক অত্যাবশ্যক কর্ম। কিন্ত গ্রামে এই বৃক্ষ সুলভ নয়। এই হেতু ভাল 
ফাটা হয়। ইহার পাঁটায়, ‘শাল’ ( শূল ) বিদ্ধ করিয়া মূল-সম্যাসী তাহাতে শয়ন করেন। ইহার 
অন্গকরণে ধখগাঁজনে গান্তারী মঙ্গলা । শূলে শয়নে বিপদ হইতে পাঁরে। তাহা নিবারণ 
আশায় মঙ্গল! ৷ 

(১৪৩) ভক্তার প্রধান--মূলভত্ত্যা, ঘিনি শালে ভর দেন ॥ পড়িল পূর্বমুখে_ পশ্চিমে | 
বাতাস বহিলে পূৰ্ব মুখে পড়িবে । শুন্যপুরাণের দেশে চৈত্রমাস বলা যাইতে পারে । 

(১৪৮) জটার কুলে-_নদীর জটা-্বরূপ শাখানদী । (প্রবন্ধ পশ্ত )। 

(১৪৯) চাম্পান দিব ঘাট-_*চাম্পা নদীর স্বাট*। চম্পানর্ী দ্বারকেশ্বর | 

(১১) ভারতী--কাবুল দেশের এক নববীর নাম (পুবাণে)। বোধ হয় ভারতী ও সরস্বতী 
-ভিন্ন মনে করিয়া । 

(১৫২) লাআতে-_লইয়া আনিতে ॥ ঘটবারি--বীকুড়ায় বিশেষ অর্থ পূজার নিমিত্ত 
বারিপৃর্ণ ঘট। 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ] পরিশিষ্ট ্‌ ৯৯ 


(১৫৩) সিদ্ধুলে সাঝাঁ-জলে সাবা হইতে পারে না। "সন্ধ্যাকালে*। 

(১৫৫) পাখ পাখী ৷ 

(১৫৬) সেইত- শ্বেত ॥ 55558 সিম অগাধ । 

(১৫৭) আরতী--*আত্রেমীক। 

(১৫৯) পুবদিগ মাঝে কনকলঙ্ক_? কবির পূর্বদিকে "বিহাব* ছিল। চম্পানদীতে 
দ্বীপ ছিল। বোধ হয ভাহার উল্লেখ ॥ সছ'ল-_-স-ছাওযাল, সবৎস!। 

(১৬০) ভ'ডি-_তরি, পা! (বীঁকুড়ার ভরি চঃ)। সাঁইনি--সহিস সাদীন, 
হইতে? 

(১৬১) নেঞ্ধাঁঁনিরঞ্চন | খরসানি-_খুবসানি ॥ বেগে_ঘাড়ে। বিখ ক মরা চন্তা_ 
চ্তা, কুম্ত ৷ যে কুন্তের ঝাট মরা বৃক্ষের? 

(১৬২) একই আটকি- প্রভুর সান! ও শিরস্থাণ একই, দুইটি যুক্ত । সে সানা দ্বাদশ 
আদিত্যের অগ্নিকণা বিকীর্ণ করিতেছে ॥ ফোপলা-_ফুপি, পাটের পুষ্প ॥ দশগিরিথব__ 
রথ স্তরে স্তরে উঠিয়।ছে, যেন গিবির দশটা স্তর ॥ খচর! সমুদ্র-_-আকাঁশ সমুত্র, যেখানে সুর্য ॥ 
গুটি গুটি-_একটি একটি । 

(১৬৪) বাজ! হরিশ্তন্্র স্বকপ-নাবাণ বিগ্রহের পুজা করিয়াছিলেন। ইহা নানা- 
স্থানে স্পষ্ট। 

(১৭০) জম নিপবর-_জম? যম তুল্য দণ্ডধর ? 

(১৭১) মুক্তাবর্সের শক্তি। তাহার সান ও অধিবাস বিবাহের পূর্বে। কৃমেপ্র 
পৃষ্ঠে স্থাপন দ্বার! বিবাহের অঙ্গকরণ। কেহ পবিত্র বালির, কেহ মুক্তার, কেহ মুক্তাহাৰ 
তওুলের মুক্তি-মূর্তি করিত । 

(১৭৩) হফসট-_বৌষই। অন্তরে সফট, । 

(১৭৫) বরাঙ্গ_€ মনে পড়িতেছে যেন) প্রৈলঙ্গী বাদ্য-বিশেষ | ওড়িয়া ভুড়ন্ ! বাঁতেও 
ভুরঙ্গবান্ধ ছিল। একমুখ আনদ্ধ বাগ্ধ । কাঠি দিয়। পিটিয়া চর্ম ঘষা হয়, ভূ' ভূ শব্দ হয়] 
সথতরাস-ন্থত্র-সদৃশ । 

(১৭৫) -কুড়ে_ কুড়ে, মাটি কাটে ( খোঁড়া নয় )। 

(১৭৬) পাটত বত্িস--বত্রিশ 'পাটে। প্রায় ১৬ হাত গভীর ॥ গভভীর-_গভীর | 
পুখরের রইঘর সির্বনিষ্ন) ইহার উপরে ভাড়ার । এইঘরে জাঠি পোতা হয় 

(১৭৭) পাছ বট- পুখরের দক্ষিণের বাট ৷ 

(১৭৮) কপি বিকল-_-রুপিআ কদল ? 

(১৮০) ফটিকর খাঁন জাটি--নসরোবরের মধ্যস্থলে স্কটিক খণ্ডের জাটি, যতি দণ্ড | 
ত্রিসংখ- ত্রিশঙ্ক, অতএব ত্রিশূল।_ 

(১৮১) পলাল-_প্রবাল। পলা ও প্রবাল ভিন্ন মনে করিম । 

(১৮২) পুথরী কাদাএ-_পুখরীর পাড়ের গাষে। 

(১৮৫) তাবর তা-অ-ব, তার ॥ বীচভোজ-_বীচ-বোচ, বীজ-টীজ 1 নদী এ আছেন 
কুপজল-- কুপতুল্য-গভীর জল । এ নদী ছারকেশ্বব । কিন্ত কবি নদীর ধারের ভূমি লন নাই ॥ 


১০০ সাহিত-পরিষৎ-পত্রিকা [ সংখ্যা 


কাত্তিকের সোলুঙেতে__কাতিকের যোলঙ-তে ষোল-উ', ১৬ই দিবসে; কাঁতিক মাসের 
অর্ধথগতে। পাচই, সাতই, ইত্যাদির ই পঞ্চমী, সপ্তমী-র মী। সাদৃশ্তে পনরই, যোলই। 
ই বানান ঠিক বাতাস মণ্ডল জাতা- বহু বায়ুপূৰ্ণ জাঁতা, জন্ত্রা॥ "তা তা_*তা তা 
কিয়! মহাঁডাক ছাড়িল*। তা তা-_র্জাতা চালন। দ্বারা তপ্ত কর, কর॥ ভীম থেত্তি- 
ভীম ক্ষত্রিয় ॥ খালি জোলি--খাল ও জোল। খাল চওড়া, জোল সরু । কামবপের ১২শ 
গ্রীষ্ট-শতাব্দের ধর্মপাল রাজার তাত্রশাসনে জোলি শব্ধ আছে । লক্ষ্মণসেন দেবের তাঅ্শীসনেও 
আছে। জোল, জুলী, জোড়, জুড়ী শব্ধ বহুপ্রচলিত । পরিবর্তে অন্ত নামও নাই। জোড় 
হুগলী জেলায় ঝোড়, যেমন ঝৌড় জঙ্গল । এই ঝোড় স” বর । 

(১৮৯) মুড়াগিরি__মেরুগিরি। এই গিরি উচ্চতম বিবেচিত হইত ॥ পালই- খড়ের 
গাদা ॥ হিচ্ুলা_পীঠের দেবী] পটল-_মাপ-বিশেষ। এখন রাঢ়ে অজ্ঞাত। নদীয়া 
মেহেরপুরে চলিত আছে (২০ শলিতে ?) | অম্ত-_ অমৃত, জল ॥ ধানের নামে কতকগুলি 
এখনও চলিত ধাঁন। যেমন, ছুর্গাভোগ. মুক্তাহার, কালা, নাগরা, দুধরাজ ইত্যাঁদি। কিন্ত 
সব নাম এক স্থানের নয়। বিষ্ণুপুরের পৃবর্ংশ হইতে দক্ষিণে গোঘাট পর্য্যন্ত দেশের ধান। 

(১৯৪) আথল পলি-_অগাধ পলি, যে পলির নীচে থল পাওয়া যায় না ॥ বিড়া-_আঁটি। 
এখন আটি শব্দ চলিত. । 

(১৯৮) নিতগীত-_ৃত্যগীত। 

(২২১) ছ্বারিক্যা-_ছ্বারিক। পুবীর পরেই বৈতরণী কল্পিত। ( ১০৫ পৃষ্ট।)॥ করিল 
সয়াল- করিল শিয়লি, হাঁত দিয়া পদঘয় শৃঙ্খল বেষ্টন করিল । 

. (২১৩) মনঞি করিয়া__মনই ভোজন করিয়া শয়নে অগ্রসর । 

(২১৪) এখানে নিবপ্রন, ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বৰ এক হইয়া গিয়াছেন। শিব শক্তির আবির্ভাব 
চিন্তনীয়, কিণ্ড কুত্রাপি রাঁধাকুঞ্ণ ভাব নাই ॥ বাছা-_বাঞ্চ!॥ 

(২১৯) রেএটি পাথর--বেল্যে পাথর । বাফটি পাথব = রায়টি ০১ স" রাঁজপট্ট ! 
পিডা সভারদ-_ পিঁড়ার শোভা-সৌন্দর্ধ। 

(২২* ) তালের কাগারি-_তালের কাঁঙাড়ি (কাড়ি)। বধ্ধমানের ভাখায় ড স্থানের ॥ 
ত্রিসংখ হাঁটক-_হাটক ্বর্ণনির্ম্িত জ্রিশঙ্কু, জিন ॥ অন্যান্য অস্তিক্ষ-_অন্তান্য অস্তরীক্ষ, 
অন্যেব সসগোচবে | 

(২২১) সিদ্ধুবল-_-*সিম্ধুজল* ৷ 

(২২২) রাই__ আয়ী,র আঁগম। রাজ্জী শব্দ হইতে রাণী হষ, রাই হইতে পারেনা। 
লক্ষ্মী কদাপি রাঁণীও ছিলেন না ॥ আতকাজে- অন্ত ; নীচকাজে ! যার নর-_পুকুষ স্বামী বিষ্ণু 
লোকের খাঁন্ভ ষৌগাইতে থাটিতেছেন ॥ সরস্বতী কুআঁলিনী-_কু-পালিনী, ভরণ পোষণ করিতে 
পারেন না! অঙ্ছব- *উচ্ছব* । ( পৃজ্জা-) উৎসব ॥ সরস্বতী শুচি ক্রবা-রপা ব্রন্ধাণী, গায়ত্রী । 
রস্তা ও উষা-রূপা কামদা, ও কুতত্বজ্ঞানী, কুমতি । কবি যজ্ঞের নিমিত্ব- পুঁজ! কিম্বা অন্যকৃত্য 
শেষে- ত্রাহ্গণাঁদি ভোজন করাইতে রম্ধনী অন্বেষণ করিতেছেন । দুর্গা রন্ধনী হইতে পাবেন না । 
কারণ তিনি কালরূপা, সর্বদা ভক্ষণ করিতেছেন, তাহাঁর হাত উচ্ছিষ্ট । মুণ্ডমালা হেতু তাঁহার 
দেহ অগ্ুচি। তাহার স্বভাবও ভাল নয়। তিনি হাক-ভাক করিয়া ভাকাতের মতন রণ 
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কবেন। লক্ষ্মী চাবি বুগের ( আধী-) বুড়ী হইযা গিয়াছেন। তাহার শীলও ভাল নয, নীচবৃভি- 
কাঁরিকে ধন দেন। তাহার 'পুরুষ’টিও তেমনই, জাতি বিচার না কারয়| সকলেরই নিমিত্ত 
খাটিতেছেন। সরন্বতীর কথ! কি বলিব? তিনি কু-পালয়িত্রী। তাহার সেবকেবা 
নিধন। তাহাকে পৃজার ঘটেই দেখিতে পাই। (গায়ত্রী মন্ত্রে)। তিনি একাধাবে 
শুচিক্রবারপা ব্রন্ধাণী গায়ত্রী, রস্তা ও উষা-রূপা কামদা ও কুমতি । তিনি রতিরূপা, যে দিকে 
চান, সে দিকের লোক মোহ প্রাপ্ত হয়। এমন কি সুরপত্িও জ্ঞান হাঁরাইয়! বসেন ( অহন্যাব 
উপাখ্যান) ৷ শূন্যপুরাণের স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে, গীতের উপযোগী মধুর ছন্দও আছে। 

(২২৩) সিঙ্গা চবঙ্গি নাথ-_*সিদ্ধাঞ্চ চৌরঙ্গী নাথ ৷ দণ্ড-পানি--সম্্যাসী ॥ কিন্নরি-_কান্হ 
প্রাদ। 

(২২৪ ) যজ্ঞের পাস--যজ্ঞের পায়স, পরমান্ন। 

(২২৪৫ ) বারগাছি শিমুল.-.-ডাল *তালঞ্চ । যেখানে বারটা শিমুল গাঁছ তেরটা তাল গাছ 
একত্র জন্মিয়াছে এমন তল! কেন? তামার সহিত রাং সীসা দস্তা লোহ! গলাইয়| নানা বর্ণের 
তাজ করা যাইতে পাবে। এখানে তামার ভাগ অধিক বলিয়া তাম্র বলা হইয়াছে। 
বৈগ্বশাস্ত্রে তারের নানাবিধ গুণ বর্ণিত আছে। 

(২২৬ ) হুতা--হুতাশ শব্দের শ, হ হইয়া লুপ্ত বর্তমানে | সাদ! মাঠাঁ-সাধিত নিৰ্মিত 
ও মথিত ঘধিত, কারুকর্মহীন | লোহমোহ__কাষ স্থাপন করিয়া জীবিত হয়। ইহাদের 
বিনাশের নিমিত্ত তাঁঅ। দেখ! যাইতেছে সেতাই শ্বেতবর্ণ, নীলাই নীলবর্ণ, কংসাই কাংস্যবর্ণ 
এবং রামাই রক্তবর্ণ তা ধারণ করিতেন। সেতাই অঙ্গেতে, নীলাই বাহুতে, কংসাই কানে 
ধারণ করিতেন। 

(২২৭) টাঁড়বাল৷ অঞ্ুবী-_রামাই কানে টাঁড়, বাহুতে বলয়, করে অন্ধুরী, তিন 
ধারণ করিতেন ॥ উড়ন পাড়ন_-কাপড় বোনা তাতের ওড়ন-পাড়ন; ছুইদিকেব স্থত্র। 
সেইরূপ তামা, ধর্মের সেবকের সর্বস্ব । 

(২৩২ ) জাজপুর- শ্রীযৃত নগেন্দ্রনাথ বস্থু লিখিয়াছেন, হুগলি জেলায়। কিন্তু থান! 
কিম্বা ভাকঘবেব নাম করেন নাই । অনুসন্ধান করিতে পারা গেল না। এই গ্রাম কবির 
“ পূর্বদিকে অর্থাৎ বৰ্দ্ধমান ও ছগলির দিকে ছিল। বোধ হয, বতমান নাম দাদপুব। পাও্য়ার 
নিকটস্থ দাদপুর হইতে পাবে । মাণিক গাঙ্গুলীর জাজপুরের ঠিকানা পাইলাম না । 


প্রীাযোগেশচন্দ্র রায় । 


“রামনারায়ণ তর্করত্ব ও তাঁহার নাট্য গ্রন্থাবলী” 
(আলোচন। ) 


গত আশ্বিন মাসের শেষে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ডক্টর শ্রীযুক্ত 
স্থশীলকুমার দে মহাশয়ের "রাঁমনারারণ তর্করদ্থ ও তীহার নাট্যগ্রন্থাবলী” শীর্ষক উপাদেয় 
ও গবেমণাপুর্ণ প্রবন্ধটি পড়িয়া অমুসন্ধিংস্থ মাত্রেই আহ্লাদিত হইবেন। এই প্রবন্ধে 
স্শীলবাৰু কেবলমাত্র রামনারায়ণের নাট্যগ্স্থাবলীর পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,_ 
গ্রসন্গক্রমে বাংল! নাট্যসাহিত্যের আদি ইতিহাস সম্বন্ধেও অনেক তথ্য সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন । বাংলা সাহিত্যের--বিশেষ করিয়া বাংল! নাটকের, ইতিহাসকার হিসাবে 
সুশীলবাবুর প্রতিষ্ঠা সুবিদিত । যে-পত্রিকায় তাহার এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইধাছে উহাও 
বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণামূলক পত্রিক!। স্থতরাং তাহার এই নৃতন প্রবন্ধটি ছাত্র ও 
গবেষক মাত্রেই যে যত্বের সহিত পড়িবেন তাহা বলাই বাছল্য, এবং উহ! বাংলা নাট্যসাহিত্যের 
একটি অংশ সন্ধে প্রামাণিক রচনা বলিয়া যে পরিগণিত হইবে তাহাঁতেও কোন সন্দেচ নাই। 

ঠিক এই কারণেই আঁবার দুঃসাহস হইলেও তাঁহার প্রবন্ধটি সম্বন্ধে সামান্ত একটু 
আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলাম। এক্ষেত্রে সুশীলবাবুর প্রতিষ্ঠা এত বেশী যে পাঠকেরা 
তাহাকে সর্বত্রই নির্ভরযোগ্য বলিয়! ধরিয়া লইতেই বাধ্য । অথচ গবেষণায় ভুলচুক হওয়া বা 
অসম্পূ্ণতা থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। দ্ষুশীলবাবুর মূল্যবান প্রবন্ধটি 
গবেষক মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাও একেবারে ক্রটিবিবল্জিত নহে। 
রচনাটির স্থানে স্থানে অসঙ্গতি এবং কয়েকটি ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। সুশীলবাঁবু প্রকৃত 
গবেষক বলিয়াই সেগুলি তাহা নিকট নিবেদন করিতে ভরস! পাইতেছি। আশা করি তিনি 
আমার এই আলোচনাটিকে, ধৃষ্টতা বলিয়! মনে করিবেন না। 


১। প্রখ'ম বাংলা নাকজৈক 

প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠায় পাদটীকায় সুশীলবাবু লিখিয়াছেন :--“নীলমণি পাল-রচিত “রত্বাবলী 
নাঁটিকা” (পত্র-সংখ্যা ২২৬ ) শ্রীহর্ষের নাটিকা অবলম্বনে গন্ধে ও পন্ঠে রচিত। ইহার পরিচয়- 
পত্রে কলিকাত! ১৭৭১ শকাব্দ--এইরপ তারিখ দেওয়া আছে। যতদূর অনুসন্ধানে জানা 
যায়, ইহাই প্রথম বাংলা নাটক ৷” 

এতদিন পর্য্যন্ত অনেকেই বলিয়া আসিয়াছেন, ১৮৫২ সালে প্রকাশিত তারাচরণ শীকদারের 
‘ভদ্রান্ধু ন’ই বাঙালী রচিত প্রথম বাংলা নাঁটক। কিন্ত স্থশীলবাবু সম্প্রতি ‘ভদ্াজ্জুন’-এর তিন 
বৎসর পূর্বে-_১৮৪৯ সালে প্রকাশিত, শ্রীহর্ষেব বত্বাবলী অবলম্বনে নীলমণি পাল কর্তৃক গন্ভে 
পদতে রচিত ‘রত্বাবলী নাটিকা”্র সন্ধান পাইয়াছেন। সঠিক প্রকাশকাল জান! ন! থাকিলেও এই 
নাটকখানির নাম আমাদের নিকট অপরিচিত নহে ( বিশ্বকোষ-_"নাটক” পৃ. ৭২৯) Lon g's 
Descriptive Catalogue etc., D. 78 ত্রষ্টব্য ) এবং ১৮৫২ সালে ভন্রাজুন' প্রকাশের 


বঙ্গাব,১৩৩৮ | রামনারায়ণ তর্করত্ব ও তাঁহার নাট্য গ্রন্থাবলী ১০৩ 


পূর্বেও ষে অনূদিত বাংলা নাটক ছিল তাহার প্রমাণ আমরা ‘ভদ্রাজু'ন'-এরই ‘বিজ্ঞাপনে’ 
পাঁই।* কিন্তু ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত নীলমণি পালেব 'বত্বাবলী নাটিকা’ই প্রথম বাংলা 
নাটক কি-না, সে-বিষয়ে সন্দেহের কারণ আঁছে। অস্ত্রতঃ তাঁহার পূর্বেও যে বাংলা নাটকের 
অস্তিত্ব ছিল, তাঁহার কিছু কিছু প্রমাণ পুরাতন বাংলা সমাচারপত্রে পাওয়া যায়। 
অনেকে বলিয়া থাকেন, ১৮২১ সালে রচিত ‘কলিরাস্ার যাত্রা’ই প্রথম বাংলা নাটক । 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সে ‘পেণ্টোমাইম্‌’ মাত্র তাহা ১৮২২ সালের ২৬ জাঁঙ্য়ারি তারিখের 
‘সমাচার দর্পণ’ নামক বাংলা সমাচারপত্রে প্রকাশিত নিম্োদ্ধত অংশ হইতে জানা 
যাইবে ৪ 
“নূতন যাত্রা ।--এইক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাভাতে নুতন এক যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে 
তাহাতে অনেক২ প্রকার ছন্সবেশধাবী আরোপিত বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী 
মনোহর ব্যবহাঁরী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রথমতে! বৈষ্ণববেশধারী 
২ সং আইসে দ্বিতীয়তঃ ১ সং কলিরাজা তৃতীয়ত: ১ সং রাজার পাত্র, চতুর্থ ১ সং 
দেশাস্তরীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম ২ সং চট্টগ্রাম হইতে আগত পরিষ্কৃত 
বেশাছিত এক সাহেব আর এক বিবী ষষ্ঠ ২ মং এ সাহেবের দাসদাসী এসকল 
সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ বেশবিষ্তাস বিলাস হাস্য রহস্ত 
সম্বলিত অন্ধভঙ্গ পুরঃসর নর্তন কোকিলাদি স্বর শ্ুকৃকৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ 
বাস্তষস্ত্র বাদন আশ্চধ্য২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃহ্মধুর বাঁক্যালাপ কৌশলাদির 
দ্বারা নানা দিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন এই 
অপূর্ব যাত্র! প্রকাশে অনেক২ বিজ্ঞলোক উৎসুক এবং সহকারী আছেন অতএব 
বুঝি ক্রমে এ যাত্রার অনেক প্রকার পারিপাট্য হইতে পারে 
এই কারণে 'কলিরাজার যাত্রার কথা বাঁ দিতেছি। ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে 
ছুইখানি নাটকের উল্লেখ বাংলা সংবাদপত্রে পাও! যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
“সমাচার চন্দ্রিকা” নামক সংবাদপত্রে ১৮৩১, ২ মে (২* বৈশাখ ১২৩৮) তারিখে প্রকাশিত 
একটি বিজ্ঞাপনের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি ১ 
প্পশ্চাৎ্ লিখিত পুস্তক সকল চন্দ্রিক| যন্ত্রীলয়ে বিক্রুযার্থ আছে,--- | 
কৌতুক সৰ্বস্ব নাটক - মূল্য ১ 
গ্রবৌধচন্দ্রোদস্ নাটক » ২0? 
কেহ কেহ বলেন, এই কৌতুক সর্বান্থ নাটকই ১৮৩৩ (৫) সালে শ্বামবাজারের নবীনচন্ 





* “এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাবায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায তাহার কয়েক 
শরন্থের অন্ববাদও হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনাব শৃঘ্লামুলারে 
সম্পন্ন হর না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভুমিতে আসিয়া! নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং 
মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনাহ“ ভণ্তগণ আসিয়া ভণ্তানি করিয়া থাকে।"--ভল্লাজু ন । 

1 See also Calcutta Journal, Feb. 1, 1822, “Contents of the Sambad 
Kaumuds, No. VIII” 


১০৪ সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকা [ সংখা 


বহর বাড়িতে অভিনীত হইয়াছিল 1+ ১৮৩০ সালে চন্দিকা যন্ত্রালয় হইতে “কৌতুক সর্বস্ব 
নাটক" প্রকাশিত হয় পাদরী লং লিখিয়াহেন £-- 


“Kautuk Sarbasa Natak, Ch. 5 1880, a drama, by R. 02002 
Tiarkalankar of Harinabhi.” tT 


২৮ জুন ১৮৪৮ (১৬ আষাঢ় ১২৫৫) সালেব “সংবাদ প্রভাঁকবে’ সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুধু 
অতিজ্ঞান শকুত্তল নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাঁও অমুধাবনযোগ্য £₹- 
“আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্বক প্রকাশ কবিভেছি, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কাঁলেজের সাহিত্য 
গৃহের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুত রামতারক ভট্টাঢাম্য কর্তৃক গৌড়ীয় গদ্ধ পছে শ্রীমন্মহাকবি 
কালীদাস বিরচিত অভিজ্ঞান শকুস্তল! নামক সুবিখ্যাত নাটক গ্রন্থের অনুবাদ 
হইয়াছে, তদীয় ভূমিকা ও যঙ্গলাচার প্রভৃতি কিয়দংশ পরীক্ষা করিয়৷ দেখিলাম 
উৎ্কবষ্টতর হৃইয়াছে, অপর উক্ত পুস্তক উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রীলয়ে 
মুদ্রান্ধিত হইতেছে,...। 
গৌড়ীয় ভাঁষাব পুনরু্নতি হওন কালাবধি প্রবোধচন্দরোদয় নাটক ব্যতীত আর কোন 
নটরসাশ্রিত গ্রন্থের গৌড়ীয় অঙ্থবাঁদ হয় নাই, বিশেষতঃ এতদ্দেশে পুরাকালের 
নাটকেব ন্তায অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না, কালীয়দমন, বিছ্যানুম্দর, 
নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোঁদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত দ্বৃণিত 
নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে প্রমোদ প্রমন্ত ইতর লৌক ব্যতীত ভদ্র 
সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না, অতএব এই সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যরস 
যাহাতে এতদ্দেশীয় মহুষ্যদিগেব অন্তঃকরণে সন্দীপন হয় তাহাতে সম্যগ্রুপ প্রত 
প্রকাশ কর! বিধেষ, ... 1৮ 
‘কৌতুক সৰ্বস্ব’ নাটকের কথা বাদ দিলেও, উশ্ববচন্ত্র গুপ্তের লেখা হইতে স্পষ্ট জানা 
যাইতেছে, সুশীলবাবুর কথিত ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত 'রত্বাবলী নাটিকা’ প্রকাশের পূর্বেও 
গ্রবোধচন্দ্রোদয় ও অভিজ্ঞান শকুস্তল! নামক দুইধানি অনুদিত নাটক ছিল। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র 
বিরচিত সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদ় নাটকের অনেকগুলি বঙ্গানুবাদ হইষাছিল | তবে গুপ্চ- 





* « ‘কৌতুক সর্ব বা “বিস্তাহন্দর;...অভিনর়ের সঙ্গে-সন্ধে বাঙ্গালীর নাট্যসসাঁজ স্থাপিত হয়।...১২৩৮ সালে 
কলিকাতা শ্ামবাজারে »দবীনচন্ত্র বহর বাড়ীতে 'বিস্তানুদ্দর অভিনীত হয় ।”---“বঙ্গীয় নাট্যশালা," প্রীধনপ্রয 
মুখোপাধ্যায়, (১৩১৬), পৃ হ। 
শ Descriptive Catalogue of Bengals Works, ( 1855 ৪), 075. 
£ বঙগীয়-দাহিভ্য-রিষং প্রস্থাগারে ‘প্রবোধচন্তরোদব’-এর ন:টকাকারে লিখিত একখানি বাংলা অনুবাদ আছে। 
উহা “কাব্যকৌমুদ্রী এবং বৃষ্কেলি প্রণেতা কাদিহাটা নিবাসি */বিশ্বনাথ স্কাযরত্ব মহাশয ** -*সন ১২৪৬ সালে 
প্রা করিয়া অল্পকাল পরে লোকান্তরিত হয়েন। ৩১ বৎসর পবে, ১৮৭১ সালে [ উৎমর্গপত্রের তাঁরিখ-১২৭৮, 
১ আঁষাচ ] তাহার দুই পুত্র শরচন্দ্র ও নবীনচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় পু্তকখানি প্রকাঁশ করেন।” পুস্তকথানি ১২৮ পৃষ্ঠায় 
সপ্পূর্ণ। হুনীলবাবু নাটিকাকারে লিখিত 'প্রবোধচন্ঞোদয’ নাটকের কোন বন্গান্থবাদের সন্ধান পান নাই] অপর 
একখানি অনুবাদ সম্বন্ধে তিনি ৪৫ পৃষ্ঠাৰ ৩১ নং পাদগীকাধ লিখিযাহেন £--“পঙ্গাধিব হ্যায়রত্র কর্তৃক, ২৫ শে অগ্রহায়ণ, 
১২৫৯ সালে ( = ১৮৫২ খ্ৰী: অব্দে ) প্রকাশিত । কিন্ত এই অনুবাদ টিক নটিকাকারে লিখিত নহে।” 
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কবির লেখায় যেখানির নাম পাওয়া যাইতেছে, সেখানি ১৮৪৮ সালের পূর্বে কোন সময়ে 
রচিত, খুব সম্ভব এইখানিরই নাম ১৮৩১, ২রা মে তারিখের “সমাচাব চন্দিকা’য় উল্লিখিত 
হইয়াছে । ১৮৫৭ সালের ২১ মে তারিখের “বেঙ্গল হরকরা"য় প্রকাশিত জনৈক সংবাদ-দাভার 
পত্রে দেখিতেছি, এই সময় প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল। এধাঁনি 
যে “সংবাদ প্রভাকর”-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক নাটকাকাবে লিখিত তাহার প্রমাণ 
পাইতেছি। ১৮৭৩, ৭ই ডিসেম্বব তারিখে জাতীষ নাট্যসমাঁজের সাখিৎসবিক উৎসবকালে 
মনোমোহ্ন বস্থর ব্ভৃতায় আছে :-- 

“প্রসিদ্ধ কবি বাবু ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বাবা অনেক বড় বড় লোক 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়’ 
নাটক বাঙ্গালায় রচনা করাইয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহাব গানগুলি যত উত্তম হইল, 
কথোপকথন তেমন সৌন্দ্্য-সাধক হইল না। যাহা হউক, মহা! ধুমধাম পূর্বক 
কয়েক মাস তাহার আখড়া চলিল--রাশি রাশি অর্থ ব্যম্নিত হইল--কিন্ত পরিণামে 
হরিনাম বই আর কিছুই ফল দর্শিল না!” (মধ্যস্থ, পৌষ ১২৮০, পৃ. ৬১৮) 


২। ওরালক্স্কু্মাল জাকুলেন খিস্মেটাল 
হুশীলবাবু লিখিয়াছেন £১৮৩২ ্রীষটাবেব জানুয়ারী মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সু'ড়ো 
বাগানবাটীতে যে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হ্ইয়াছিল,-.*€ পৃ. ২২ পাদটীকা ৩)। 'প্রগতি’তেও 
( ১৩৩৪ আশ্বিন, পৃ. ২৩৩) তিনি ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু এই রঙ্গমধচ 
স্থাপিত হইয়াছিল ১৮৩১ গ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি । এখানে প্রথম অভিনয় হয় ১৮৩১ সালের 
২৮ ডিসেম্বর তারিখে । বিলাত হইতে প্রকাশিত এশিয়াটিক জনর্ণলে দেখিতেছি :_ 

“A Hindu theatre ( amateur ) opened on the 28th December [ 1881]; 
the entertainments were a portion of the Uittra Rama Cheritra, 
(translated by Professor Wilson, ) and a pert of Julius Caesar. 
Sir Edward Ryan, anid other European gentlemen, as well as 
Some ladies, were present.” ( Astattc Journal, May 1882, —Asiatic 
Intelligence—O alcutta, p. 84. ) 

এই রঙ্গমঞ্চ সমন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান বর্ষের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের “ডান” 

রিভিযু’ পত্রে প্রকাশিত আমাব The Barly History of the Bengali Theatre 
প্রবন্ধে দেওয়া আঁছে। 


৩। ক্ষুলান ককুলসৰ্ব্বস্্র সাউক্কেল্স প্ৰখন্স ও পরবর্তী অভিনক্ 
রামনারায়ণ তর্করত্বের ‘কুলীন কুলসর্বন্ব' নাটকের অভিনয়েব তারিখগুলি লইয়া মতহ্ধৈ 
আছে। আুশীলবাবু বর্তমান প্রবন্ধে ব্যাপারটাকে আরও জটিল করিয়! তুলিয়াছেন, সুতরাং 
ইহার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্তক । 
১৮৯৩ সালে প্রকাশিত যোগীন্্নাথ বন্থ-রচিত মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবনচরিতের 
প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে গৌরদাঁস বশাক মহাশয়ের স্থৃতিকথা মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে 
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১০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সখ্যা 


১৮৫৩-৫৪ সালে ওরিয়ে্টাল সেমিনারিতে প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল থিয়েটার কর্তৃক ওথেলে, 
মাচেন্ট অফ ভিনিস, প্রভৃতি অভিনয়ের উল্লেখ করিয়! বশাক মহাশয় বলিতেছেন := 
“Jt was Babu ( since Maharaja Sir ) Jatindra Mohun Tagore, who first 
of all suggested to them that they should introduce native 
dramatic representations, and organise a native orchestra on the 
basis of our native instruments. Acting upon this hint they 
produced the sensational play of Knulin Kula Sarvasva, and 
then the theatre abruptly became defunct in 1886,” 


স্পষ্টতঃ না বলিলেও গৌরদাস বশাকের এই উক্তিব উপর নির্ভর .করিয়াই স্থশীলবাবু 
তাঁহার দুইটি প্রবন্ধে ( প্রগতি-_১৩৩৪ কা্িক, পৃ. ৩০০; প্রবাসী--১৩৩৮ আঁযাঢ়, পৃ. ৩০৮ ) 
কুলীন কুলসর্বন্ধ নাটকের প্রথম অভিনয় ১৮৫৬ সালে হইয়াছিল বলিয়া লেখেন। কিন্তু তিনি 
বোধ হয় তখন অবধি জানিতেন না যে, উপরিউক্ত বিবরণ ভ্রমাত্মক বলিয়াই গৌরদাস বশাক 
পরে- তাহার স্থৃতিথার এ অংশ আমূল পরিবর্তিত করিয়া (৩য় সংস্করণ, ১৯০৫ 
দ্রষ্টব্য ) লেখেন £-- 
“The credit of organizing the first Bengali ‘Theatre belongs to the late 
Babu Jayram Bysack of Chuzruckdanga Street, Calcutta, who 
formed and drilled a Bengali Cramatic corps and set up a stage 


in his house, on which was performed, in March 18567, the 
sensational Bengali play of Klin Kula Sarvasva...” 
গৌরদাস বশাকের এই সংশোধিত তারিখ--মার্চ ১৮৫৭--ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইতে 
হইবে, কারণ ১৮৫৭, ১৯ মাচ তারিখের ‘হিন্দু পেটি য়ট’ পত্রে পাইতেছি : 
“Friday, the z3gth Marck...The EDUCATIONAL GAZETTE states 
that the well-known farce 0: Koolino Kooloshorbushya was 


, acted in the private residence 07 a Baboo in ' Calcutta, with great 
৪000888, We are glad to see these new pieces acted.” 


সুশীলবাবুর একটি প্রবন্ধের আলোচনা. প্রসঙ্গে এ-সমস্ত কথা আমি গত শ্রাবণ মাসের 
প্রবাসীঃতে উল্লেখ কবিয়াছি। কিন্তু দেখিতেছি তিনি এখনও সংশয়মুক্ত হন নাই। সুশীল- 
বাবু আলোচ্য প্রবন্ধে কুলীন কুলসর্কস্ব নাটকের প্রথম অভিনয সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "বোধ 
হয় ৯৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয়,” “ছাতুবাবুর ভবনে ৩০ শে জামুযারী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাবে 
ইহার [ শকুন্তলা নাটকের ] যে প্রথম অভিনয় হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় ‘কুলীনকুলসর্কান্ব* 
নাটকের প্রথম অভিনয়ের পরবর্তী ।” অর্থাৎ স্থুশীলবাবু বলিতে চাহেন. কুলীন কুলসর্বন্থ 
নাটকের প্রথম অভিনয়ের পীল্লে ছাতুবাবুর বাড়িতে শকুন্তলা নাটক অভিনীত হয়। এই 
অনুমান সুশীলবাবু কোন্‌ প্রমাণের বলে করিতেছেন তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই । তবে 
মাইকেল জীবনীর তৃতীয় সংক্কবণে ( পৃ. ২১৩) যোগীন্দ্রনাথ বসু এরূপ একট। কথা বলিয়াছিলেন 

বটে। মাইকেল জীবনীতে আছে,_ 
*১৮৫৭ থৃষ্টাবের মার্চ মাসে, ওরিমেন্টাল থিয়েটাবের দুইজন অভিনেতার উদ্ভোগে, চড়ক- 
ডাঙ্গাস্থ জয়রাম বশাক মহাশয়ের বাটীতে, পণ্ডিভ রামনারায়ণ তর্করত্ব প্রণীত কুলীন- 
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কুল-সর্বস্থ নাটক অভিনীত হয়। বিস্যাসুন্দর অভিনয়ের পর, বোধ হয়, ইহাই প্রথম 
বাঙ্গালা অভিনয়। কুলীন কুলসর্বস্ব অভিনয়ের পরদিবস.""ছাতুবাবুর বাঁটাতে 
শকুস্তলা নাটক অভিনীত হইয়াছিল 1” 
_. গৌরদাস বশাকের সংশোধিত স্বৃতিকখাঁর একটি স্থান হইতে ( পৃ. ৬৪৮ ) যোগীন্দরবান্‌ 
এইরূপ অনুমান করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ছাতুবাবুর বাড়িতে শকুস্তলা নাটকের প্রথম 
অভিনয়ের তারিখ জানা থাকিলে যোগীন্দরবাবু কখনও লিখিতেন না যে বিস্তাহ্থম্দর 
অভিনয়ের পর ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে কুলীন কুলসর্বস্বই প্রথম বাংল! অভিনয়, অথব 
কুলীন কুলসর্ববন্থ অভিনয়ের পরদিবস ছাতুবাবুব বাটীতে শকুস্তলা নাটক অভিনীত হয়! 

শকুত্তলা নাটকের প্রথম অভিনয়ের তাঁরিখ--৩০ জানুয়ারি ১৮৫৭। পুরাতন সমাচারগঞ্জ 
হইতে আমিই এই তারিখ পপ্রবাঁসী'র পৃষ্ঠায় ( ১৩৩৮ শ্রাবণ, পৃ. ৪৯১ ) প্রকাশ করি-' 
সুশীলবাৰু তাঁহাই গ্রহণ করিয়া, যোগীন্দনাথ বসুর কথার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, লিখিতেছেন 
যে “৩০ জানুয়ারী ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দে ইহার [ শকুস্তলা নাটকের ] যে প্রথম অভিনয় হইয়াছিল, 
তাঁহ। বোধ হয় 'কুলীনকুলসর্ববন্ষ* ' নাটকেব প্রথম অভিনযের পরবর্তী 1” এইরূপ বলিবার 
কারণ বোধ করি যোগীন্দ্রবাবুর .উক্তি-ণকুলীন কুলদর্বস্ব নাটকের অভিনয়ের পরদিবস, 
শকুন্তলা অভিনীত হয়” ! 

১৮৫৭, ৩০এ জানুয়ারি তারিখে ছাতুবাবুর বাড়িতে শকুন্তলা অভিনয়ের পূর্বের বহুদিন হে 
আর কোন বাংল! নাটকের অভিনয় হয় নাই, এবং কুলীন কুলসর্ববন্ব নাটকের অভিনয় ফে 
শকুস্তলা'র পরে হয়_আগে নহে-_তাহার কিছু কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি ।-_ 
কে)' শকুন্তলা অভিনয়ের ছুই সপ্তাহ পূর্কব-১৫ই জান্থুয়ারি ১৮৫৭ তারিখে ঈশ্বরচন্ত্র 
গুণ তাহার “সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন $-- | 

“আমরা শ্রুত হইলাম, শবাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনস্থ জননী, সভার সভ্ 
সকলে শ্রীযুত নন্দকুমাব রায়ের কৃত 'অভিজ্ঞান শকুস্তলা, নামক নাটকের অনুরপ 
দর্শাইবার নিমিত্ত শিক্ষা করিতেছেন, কৃতকার্ধ্য হইতে পাঁরিলে উত্তম বটে, ম্যন্ভ্ভ 
দিন আমন্নালদি গেব্ধ টিতে বাঙ্গালা সাজি 
অন্ুক্রপী হুত্ম নাই... 

থে) “শকুত্তলা’ প্রথমবার অভিনীত হইলে বি লিখিযাছিলেন £-- 
“Years rolled away. We had well nigh forgotten that we ever had suck 
a thing as a theatre, when an invitation card surprised us wit 
the fact that another Bengallee stage had risen like a phoenix 
upon the ashes of its predecessor. The announcement had the 
further attraction that the play announced was a genuine 
Bengallee one, ..৮ 5 February 1857, ) | 
(গ) ‘অভিজ্ঞান শকুস্তল নাটক’-এর দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে ( ১৮৮২ ) আছে £-- 

“ইহাই অভিনয়োপযোগী বলিযা সর্ধপ্রথমে কলিকাতা নিবাসি »আশুতোষ বাবুর 

বাটাতে তৎপরে জনাই নিবাসি জমিদার মুখোপাধ্যায় দিগের ভবনে মভিনীত হয় ।” 


১০৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ সংখ্যা 


(ঘ) কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকের অভিনয়ের তিন দিন পূর্বে ‘সংবাদ প্রভাকরে? (১০ মার্চ 
১৮৫৭ ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন :-_ 

"বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনে “শকুন্তলা” নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হওয়াতে 
এইক্ষণে নাট্যক্রীড়। বিষয়ে এতদ্দেশীধ যুবক দলের অঙ্থবাগ বুদ্ধি হইয়াছে, ‘অধুনা 
আমরা শ্রবণ করত সন্তুষ্ট হইলাম, বিষ্তোৎসাহিনী সভার অধীনে ‘কুলীন কুলসর্ববস্ব' 
নামক নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হইবার অনুষ্ঠান হইতেছে, উক্ত সভার 
জন্মদাতা শ্রীযুত বাবু কাঁলীপ্রসয় সিংহ এ বিষয়ে বিলক্ষণ মনোযোগী হইয়াছেন।” 

সংবাদ প্রভাকরের উপরিউদ্কত অংশ পাঠে মনে হয়, কালীগ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 

বিস্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের সভ্যেরাই জয়রাম বশাকের বাটীতে কুলীন কুলসর্কান্ব নাটক প্রথম 
অভিনয় করেন। 

আশ! করি, উপরের প্রমাণগুলি হইতে ম্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে ছাতুবাবুর 

বাড়িতে শকুন্তলা নাটক অভিনীত হইবার পূঁল্লে--আগে নহে--কুলীন কুলসর্ববস্ব 
নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। 

কুলীন কুলসর্বন্থ নাটকের, কলিকাতায় প্রথম ও তৃতীয়, এবং চু'চূড়ায় চতুর্থ অভিনয়ের 

তারিখ সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া আমিই 'প্রবাসী’তে ( ১৩৩৮ শ্রাবণ, 
পৃ. ৪৯০-৯১ ) প্রকাশ করি; তারিখগুলি এইরূপ :_ 
প্রথম অভিনয়...১৩ মার্চ ১৮৫৭ নৃতনবাজার জয়রাম বশাকের বাটী । 
তৃতীয় অভিনয়***২২ মার্চ ১৮৫৮ কাশতলার গলি--গদ্াধর শেঠের ভবনে 
(সংবাদ প্রভাকর--২৫ মার্চ ১৮৫৮ ) 
চতুর্থ অভিনয়,..১৩ জুলাই ১৮৫৮ চূচ্ড়া। 

দ্বিতীয় অভিনয়ের তাবিখ এখনও জানিতে পারি নাই। 

রামনারায়ণ তর্করত্ব নিজে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই নাটক নৃতনবাজার, বাশতলার গলি 

ও চু'চুড়া--এই তিন জায়গায় অভিনীত হয় ; এই কারণে হুণীলবাঁবু ধরিয়া লইয়াছেন, কুলীন 
কুলসর্বস্ব নাটক সর্কস্থদ্ধ তিনবারই অভিনীত হয় এবং ১৮৫৮, ২৫ মার্চ তারিখে “সংবাদ 
প্রভাকরে' ষে-অভিনয়টিকে ‘তৃতীয়’ অভিনয় বলা হইয়াছে, তিনি তাহা “দ্বিতীয়, অভিনয় 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সশীলবাবুর এই পরিবর্তন আমি দু-একটি কারণে মানিয়া লইতে 
পারিতেছি না। প্রথমতঃ, সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত সংবাদটি অভিনয়ের ছুই দিন পরে 
প্রকাশিত। ইহাতে ভুল ‘থাকা অসম্ভব না হইলেও, সে সম্ভাবনা খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ, 
ক্লামনারা়ণ ‘কুলীন কুলসর্বন্থ অভিনয় তিন জায়গা হইয়াছে বলিলেই যে অভিনয় তিনবারই 
মাত্র হইতে পারে,_-এক জায়গায় দুইবার হইতে পারে না, এইরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত 
হেতু নাই im 

_* প্রলোকগত মহেন্দ্রনাধ মুখোপাধ্যায় রামজয বশাকের বাড়িতে কুলীন কুলসর্কন্থ নাটকাভিনযে কুলাচারযয 
সানিয়াছিলেন ; তাহার স্মৃতিকথা দেখিতেছি £--“চড়কভাঙ্গা রোডে ( বর্তমান টেগোর কাস.ল রোড) বামনয় 
ধসাকের বাড়ীর উঠানে ষ্টেজ বাধা হইচাছিল,..*'কুলীন কুলনর্কবব্ব' নাটক এই বাডীতে চাব বায় অভিনীত হইয়াছিল। 
"আহি কুণাচাৰ্য্য সাজিতাম ।”--পুক্লাতন প্রসঙ্গ ( প্রথম পর্য্যায়), শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত । ১৩২০, পৃ. ১৪৯। 


ব্লাক ১৬৩৮ | রামনারায়ণ তর্করত্ব ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী ১০৯ 


কুলীন কুলসর্কন্ব নাটকের প্রথম ও দ্বিতীৰ অভিনয় যে একই জাঁয়গাঁয_জয়রান 
(রামজয় ? ) বশাকের বাড়িতে হইয়াছিল, তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সম্প্রতি আমার হস্তগত 
হইয়াছে। ১৮৫৮, ২৫ মার্চ (১৩ চৈত্র ১২৬৪) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিভ 
নিয়লিখিত পত্রধানিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে ₹_- 
“পরীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 
গত ১৭ চৈত্র সোমবার রজনীতে শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর সেট, মহাশয়ের ভবনে, 
কুলীন কুলসর্ববন্ব নামক নবীন নাটকের তৃতীয় বার অভিনয় 'হয়। বড়বাজারস্থিভ 
এই রঙ্দভূমি প্রায় ছয় সাত শত লোকে পরিপূর্ণ হইযাছিল, তন্মধ্যে শ্রীযৃত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিস্তাসাগর মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্্নাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরিমোহন 
মিত্র প্রভৃতি অনেকানেক মহোদবগণ আগমন কবিয়া সভামণ্ুপশোভিত 
করিয়াছিলেন । অভিনর প্রক্রিয়া যে কতদূর সুন্দৰ হইয়াছিল, তাহ! লেখন 
সম্যকৃবপে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। এই অভিনয় দর্শন করিয়া প্রত্যেক দর্শকেট 
ভূরি২ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু সুত্রধার কোন রঙ্গভূমিতে অভিনয় না 
করাতে, তাহার কথোপকথন ও সংগীত ব্যাপারে কিঞ্চিং ক্রুটি হইয়াছিল,... । 
শ্রীযুক্ত বাবু রাধাপ্রসাদ বশাক উদর পরায়ণ ও ঘটকের কার্য উত্তমরূপে নির্বাহ 
করাতে সভাসদগণের প্রীতির ভাজন ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত 
বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, ধিনি জনাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনিও উক্ত রঙ্গভূমিতে 
ধর্মশীলের কার্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন । পূর্বের শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় 
বশাকের বাটীতে এই কুলীন কুলসর্ধস্ব নামক নাটকের আর দুইবার অভিনয় হয় 
কিন্তু উপরোক্ত দিবসে যে অভিনয় হইয়াছিল তাহা পূর্ববাপেক্ষা সমধিকতর উৎকৃষ্ট ৷... 
"একজন সভ্যতাঁপথের পথিক ।” + 
উদ্ভুত অংশ হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, রামজয় বশাঁকের বাটাতে কুলীন কুলসর্ব্বহ 
নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয়, এবং গদাধর শেঠের বাড়িতে তৃতীয় অভিনয় হয়। 
প্রবন্ধের ২৫ পৃষ্ঠায় সুশীলবাবু লিখিয়াছেন, কুলীন কুলসর্ববস্ব নাটকের অভিনয় *টুচুড়ার 
কোন্‌ স্থলে হইয়াছিল, তাহা জানা হাঁয় ন1।' এই অভিনয় চু চূড়া মগ্ডল-বাড়িতে হইয়াছিল 
মনে করিবার কারণ আছে। ১৮৫৮. ১৫ই জুলাই তারিখের ‘হিন্দু পেটি য়টে’ এই অভিনগ 
সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল £_ 
"Tiesday, the 18 July. The acting of the Koolin-o-Kooloshurboshwoa 
Natuck at Chinsurah...took place in the house of a gentlemar: 
of the Banya ০৫৪৮৫১০০০১১ 
শ্রীযৃত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বন্কিম-জীবনী’তে (ওয় সং. পৃ. ৭৫-৭৭, ৪১৯) দেখিতেছি, 
সিপাহী বিদ্রোহের সময় “১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চুঁচুডার মণ্ডুল-বাঁবুদের গৃহে একবাব অভিনয় হয়। 


* বাবাণসী শাখা সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে এই সংখ্যা ‘সংবাদ প্রভাক্র' আছে। পর্িদের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে, 
বন্ধুবর শরীযুত নির্দলকুার বনু আমার অস্ত উদ্ধৃত অংশট্কুর নকল লইতে সমর্থ হইয়াছেন। 





১১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [সংখ 


বঙ্কিমচন্ত্র'**দর্শক ছিলেন ।” আমার মনে হয়, ‘বন্ধিম-জীবনী’তে উল্লিখিত তারিখটি ১৮৫৭ 
না“হ্ইয়া ১৮৫৮ হইবে, এবং অভিনীত নাটকখানি রামনারায়ণের ‘কুলীন কুলসর্ববন্ব' | 
৪! সব নানক . 
রামনারায়ণের অন্তান্ত নাঁটকগুলির ক্ষেত্রে বেরূপ করা হইয়াছে, ‘কংসবধ’ নাটকের 
ক্ষেত্রেও সেইরূপ আখ্যাপত্র ও বিজ্ঞাপন স্শীলবাঁবু উদ্ধৃত করেন নাই । সম্প্রতি ‘কংসবধ’-এর 
একাধিক খণ্ড আমার দেখিবার সুবিধা হইয়াছে ।*% ইহার আখখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি £₹-_ 
কংসবধ নাটক | ভ্রীরামনাবায়ণ তর্করত্ব- | প্রণীত ও প্রকাশিত। | 
কলিকাত! | | শ্রঈশ্বরচন্ত্র বসু কোম্পানির বছবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক | 
ভবনে ষ্ট্যানহোপ যঙ্ধে মুদ্রিত । | সন ১২৮২ সাঁল। 
ইহাতে গ্রস্থকারের কোনরূপ “বিজ্ঞাপন, নাই । পত্র-সংখ্যা ৭২। 
ও । ল্লাঁমানাল্রাস্মণেল অর্িত এ্রহতন্ন 


প্রবন্ধের ৪২ পৃষ্ঠার হ্ুশীলবাবু লিখিয়াছেন £_“‘যেমন কর্ম্ম তেমন ফল’ বোধ হয় ১৮৬৬ 
ষ্টাবদে উক্ত [ পাখুবিযাঘাট। ] রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও প্রকাশিত হ্ইয়াছিল।” 

এই প্রহ্সনখানির প্রথম সংস্করণের কোন খণ্ড এখনও আমার হস্তগত হয় নাই। কিন্ত 
খুব সম্ভব ইহা ১৮৬৫ লালে প্রকাশিত, এবং এ সালেরই ডিসেম্বর মাসে পাথুরিয়াঘাটা! রঙ্ষমঞ্চে 
অভিনীত হয়। কিশোরীচাদ মিত্র লিখিয়াছেন,-- 

“Bidyasundar... This performance took place in Descember 1865; 

and was supplemented by that of an amusing farce Jemana karina 
Temn: Plhala.” ( Calcoutia Review, 1878, p. 261 ). 

১৮৬৬ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ‘যেমন কন্ম তেমনি ফল’ প্রহ্সনখানি আরও 
কয়েকবার অভিনীত হয়। ১৮৬৬, ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে যে অভিনয় হয়, তৎসস্বদ্ধ 
‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’' লিখিয়াছিলেন £-- 

“নাটকাভিনয় অবগতি হইল গত শনিবার পাথুরিয়া ঘাটা নিবাসী প্রসিদ্ধ 
কাব্যামুরাগী জীযুত বাবু যতীন্্রমোহন ঠাকুরের ভবনে বিদ্তাস্সন্দর নাটক ও যেমন 
কর্ম্ম তেমনি ফল নামক প্রহসনের পুনরভিনয় ৭ হইয়া গিয়াছে । অভিনয় সভায় 

* প্রীযুত প্রিররগ্রন সেন “কংসবধ' নাটিকথানি শ্রীযুত খগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যাবের পুস্তকাঁগার হইতে আনিয়া 
আমাকে দেখাইয়াছেন । বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষৎ প্রস্থাগারেও ইহার এক খণ্ড আছে। , 

+ ১৮৬৬, ৯ই জানুযারি তারিখের ‘সংবাদ পূর্ণচন্তরোদয়ে' দেখিতেছি £--“আমরা শুন্য! অতিশয় আহ্লািত 
হইলাম যে রাওধার মহারাজ! সে দিবস [২৩ পৌষ ১২৭২, শনিবার -৬ জাহুযারি ] শ্ীযুত বাবু বতীন্্রমোহন 
ঠাকুরের বাটাতে বিস্টানুন্দর অভিনয় সমবে উপস্থিত হইয়াচিলেন। আরো শুনা গেল যে মহারাজ গীত বাস্ভে পবম 
কৌতুহলাত্রান্ত হইয়া আমেটায়ারদিগকে তিন হাজার টাকা ও প্রতি জনকে এক এক খানা কাসমেরি শাল পুরক্ষার 
দরিয়াছিলেন। কিন্ত তাহারা ভদ্রসম্তান ও মানের কারণ উক্ত পুবস্কার গ্রহণ করেন নাই।” এইদিনও বে বিদ্যানুল্দব 
নাটকের সহিত “যেমন কর্ণ তেমনি ফল,’ অভিনীত হইয়াছিল, ১৮৬৬, ১৩ই জানুয়ারি তারিখের ‘বেঙ্গলী! পত্রে 
তাহার উল্লেখ আছে! 5০৩ ‘Ihe Early History ‘of the Bengal: Theatre” —~ Modern Renew, Dec. 
1931, p. 636. 


বঙ্গাৰ ১৩৬৮ ] রামনারায়ণ তর্করত্ব ও তাহার নাট্যগ্রন্থাবলী ১১১ 


বিজয়নগরের মহারাজা সবান্কবে উপস্থিত ছিলেন,... । অভিনয় সর্ববাঙ্গ সন্দন 
হইয়াছিল 1” ( ১৮৬৬, ২৩ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার ) 

পুনরায় ১৮৬৬, ২৪এ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রহসনখানি অভিনীত হয়। ২৭এ ফেব্রুয়ালি 

(মঙ্গলবার ) ‘সংবাদ পূর্ণচল্ছোদয়' লিখিষাছিলেন :-_. 

“নটকাভিনয় ।--পাঠকগণেব মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, কিছুদিন যাবৎ 
বাবু যতীন্রমোহন ঠাকুরের যত্বে তাঁহার বাঁটাতে রিষ্চান্ুন্বর নাটক ও যেমন কশ 
তেমন ফল নামক প্রহসনের অভিনয় হইতেছে । বিগত শনিবারের অভিনয় স্থলে 
আমরা উপস্থিত ছিলাম ।***আজি কালি অধিকাংশ লোকের যাত্রা ও বাই খেমটান 
প্রতি ভক্তি নাই, গোবিন্দ অধিকারী ও গোপাল উড়ের ভাব ভঙ্গী ও বাঁকচাতুনি 
সুশিক্ষিত লোকদিগেব চিত্তহ্রণ করিতে সমর্থ হয় না। ** 

ছুশীলবাবু অগ্ঠান্য ক্ষেত্রের ন্যায় রামনারাম়ণের “উভয় সঙ্কট’ ও চক্ষুদান" প্রহ্সনেল 

আখ্যাপত্র (টাইটেল পেজ ) তাঁহার প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেন নাই। প্রহসন দুইথানির প্রথম 
সংস্করণের আথ্যাপত্র এইরপ-_ 

উভয় সঙ্কট । | প্রহসন । | বন্ধুদিগের বিতরণার্থে। | কলিকাতা । | শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বন্ধ 
কোং বছুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে | ষ্ট্যানহোপ, যন্ত্রে মুদ্রিত | ১২৭৬ সাল 


চক্ষুদান । | গ্রহসন। | বন্ধুদিগের বিতরণার্থে। | কলিকাতা । | শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বন্ধ 
কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে | ষ্ট্যানহোপ, যন্ত্রে মুদ্রিত || 
সন ১২৭৬ সাল। 
স্থশীলবাবু ৪২ পৃষ্ঠার পাদটাকায় লিখিয়াছেন ৫ 
“এই প্রহসনগুলি সাধারণতঃ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুবের নামেই চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহ 
ঠিক নয়।*"মুদ্ডিত পুস্তকের পরিচয-পত্রে রামনারায়ণই গ্রন্থকার বলিয়। দেওয় 
আছে।” 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে ‘উভয় সঙ্কট’ প্রহসনের প্রথম, এবং চচ্ষদান” প্রহসনের 
প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ আছে; কিন্তু কোনখানিরই আখ্যাপত্রে গ্রস্থকারের নাম নাই. 
কোনও ‘বিজ্ঞাপন’ও দেখিতেছি না। চৈতন্য লাইব্রেরিতে ‘যেমন কর্শ্ম তেমনি ফল’ প্রহসনের 
দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক আছে; তাহাব আখ্যাপত্রেও রামনারায়ণ তর্করত্বের নাম নাই। 


৬। লক্ষদ্ঘততম্‌ 
সুশীলবাবুর প্রবন্ধে ৫৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আছে :_-“পঞ্চসর্গাত্মক 'ক্ষযজ্ঞ' নামক 
একখানি সংস্কৃত কাব্যও তিনি [ রাঁমনাবায়ণ ] লিখিবাছিলেন।” দেখিতেছি তিনি ১৮৮১ 
সালে প্রকাশিত সংস্কতে রচিত "দক্ষষজ্ঞম্‌( পূর্ববার্ধম্‌ )* কাব্যের কথাই বলিতেছেন। কিন্তু 
রামনারায়ণ পর বৎসরে দ্দক্ষষজ্ঞম্‌ (উত্তরার্ধম্‌)”-_সর্থ ৬-১০- প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
ইহার পত্র-সংখ্যা ৪১; আখ্যাপত্র এইরূপ £-- 
“দক্ষযন্ঞম্‌ | ( উত্তরাধ্ধম্‌) | কলিকাতাস্থিত-সংস্কৃতবিদ্যামন্দিবস্য অধ্যাপকান্তমেন | 
শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্বেন | বিবচিতম্‌ | শ্রীগিরিশচন্্র বিস্তারত্বেন সংশোধিতম্‌ | 


১১২ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ বৰ সংখ্যা, 


কলিকাতা-রাজধান্যাম্‌ | নং ২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্বস্‌ লেন্‌, | গিরিশ-বিদ্যারত্ব-যস্ত্রে | 
হরিশ্ন্্র কবিরত্বেন পরিশোধিতং, মুদ্রিতং, | প্রকাশিতঞ্চ। | ইং ১৮৮২ 
পুস্তকের শেষ শ্লোক হইতে রচনার তারিখ--”১৫ই বৈশাখ ১৮০৪ শক, বৃহস্পতিবার 
পাওয়া যাইতেছে। রামনারায়ণের তৃতপূর্বব ছাত্র, শীযুত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় আমারই 
অনুরোধে সমগ্র দক্ষষজ্ঞম্‌ কাব্য সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পাঁঠাগারে উপহার দিয়াছেন। 


৭। "মহাশ্বেতা অভিন্নক্স 

প্রবন্ধের ২৩ পৃষ্ঠার ৫ নং পা্দটাকাঁয় দেখিতেছি :-_“ছাতুবাবুর ভবনে জুন, জুলাহি ১৮৫৭ 
সালে (ভাত্র ১২৬৪ ), মহাশ্বেতা’ নামক নাটকখানিও অভিনীত হইয়াছিল । এ সম্বন্ধে অন্ত 
আর কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না ।” 

“মহাশ্বেতা” নাটক মনিমোহন সরকারের রচিত। ইহা ছাতুবাবুর বাড়িতে 
অভিনীত হইবার ছুই বৎসর পরে, ১৮৫৯ সালের শেষাশেষি, পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। ১৭ অক্টোবর ১৮৫৯ (১ কার্তিক ১২৬৬) সালের “সংবাদ প্রভাঁকরেঃ 
দেখিতেছি £_ 

"আশ্বিন মাসের ঘটনাবলীর সঙ্ঞক্ষেপে বিবরণ ।."শরীযুক্ত বাবু মণিমোহন সরকার 

মহাশ্বেতা নাটক নামে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশ করেন।* 
বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে ও উক্রপাঁড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে ‘মহাশ্বেতা’ নাটক 
আছে। ইহার “ভূমিকা? হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি £_ 

“নাটক সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হইতে হইতেই বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষের * প্রযত্তে 
তাঁছাদিগের ভবনে ইহার অভিনয় প্রদর্শিত হয়, উক্ত রঙগস্থলে দেশীয় অনেক সম্নান্ত 
মনুষ্য উপস্থিত ছিলেন। 

নাট্যোজিখিত ব্যক্তিগণ । এবং যাহারা ৬আশুতোষ দেব ভবনে অভিনয় 
করিয়াছিলেন ।-**৮ 


৮। বিখিনা বিবাহ নান 


' (বিধবা বিবাহ’ নাটকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল জানা না থাকায়, হুশীলবাঁবু 
উহার প্রবন্ধের ‘পরিশিষ্ট এই নাটকখানির দ্বিতীয় সংস্করণের তারিখ দিয়াছেন, এবং অন্ত 


এক স্থলে ( পৃ. ২২-২৩, পাদটীকা ৪ ) লিখিয়াছেন :-_-“উমেশচন্্র মিত্রের “ব্ধবাবিবাহ নাটক , 


বোধ হয়, ইহার [ ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত “সপত্বী-নাটকে'র ] কিছু পূর্বে রচিত ; *** ৮ 
“বিধবা বিবাহ’ নাটক ১৮৫৬ সালের মাঝামাঝি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ সালের 
ইরা আগষ্ট তারিখের The Calcutta Literary Gazette নামক সাময়িক পত্রের 


4 

* চারুচন্স ঘোষ _খুব সম্ভব ছাঁতুবাবুর দৌহিত্র ছিলেন! ১ দে ১৮৫৬ সালের সংবাদ প্রভাকে “৭ নম্বর 
ওল্ড কেটি” হাউস লাইন” বাটি ভাড়ার একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়; তাহাতে আছে :-- ".. যাহার প্রয়োজন 
হয় ৮বাবু আপ্যতোষ দেব মহাশযের বাটা আীযুত চারচন্্র ঘোষ.বাবুর...নিকট আগমন করিলেই ভাড়ার ধার্ধ্য 
হইৰেক ৷” 


\e 
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৪৮৪ পৃষ্ঠায় “Bidobha Bibaho ২ Tragedy in Bengalle, 800৮8711008 
8৮6” এই নাম দিষা নাটকখানির এক দীর্ঘ আলোচন! প্রকাশিত হইযাছিল। 

সুশীলবাবুর মতে এই বিধব! বিবাহ নাটকের “প্রথম অভিনয় হইয়াছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাকে, 
কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতিব উদ্যোগে, বড়বাজ্জার সিন্দুরেপটী গোপাললাল মল্লিকের বাটীতে” 
(পৃ. ২৩, পাদটীকা ৪; পৃ. ৫২)। স্পষ্টতঃ না বলিলেও মনে হয় স্থশীলবাবু মহেন্দ্ৰনা ত 
বিদ্যানিধির ‘সন্দর্ভ-সংগ্রহ’ হইতে এই তারিখ গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু তারিখটিতে ভুল 
আছে এবং এই ভুল আরও কয়েকটি লেখায়-_-এমন কি ‘বিশ্বকোষে'র “রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় )-- 
প্রবন্ধেও দেখিয়াছি। 

১৮৫৮ সালেব ২৬ মার্চ তাবিখের The Bengal 27%7825% and India Gazette 

পত্রে এই নাটকখানির অভিনয়েব আয়োজন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল £__ 

“We learn that 38000 Beharrylall Sett with the aid of Woomes- 
chunder Mittra and others, are going to perform that celobratec. 
drams ‘The Bedove, Bebaho natuc’ on an early dey. We wisL 
Baboo Babarylall Sett every success.” 

১৮৫৮ সালে এই অভিনয় হইয়াছিল কিনা এখনও জানিতে পারি নাই, তবে পব বৎসর 

২৩ এপ্রিল তারিখে কলুটোলার সেন-পরিবারের উদ্যোগে, সিন্দুবিয়াপটিতে ৬রামগোপাল 

মল্লিকের ভবনে ( এইখানেই ১৮৫৩, ২ মে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয) এই 

নাটক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল | সমসাময়িক সংবাদপত্রে দেখিতেছি ₹ 
“Performance of the Bidhoba Bibaha Natuck.—The first 
performance of this drama took place on Saturday last [28 Apr. 
At the late Hindu Metropolitan College...Much credit is, however, 
due to the Proprietor Baboo Mooraly Dhar Sen.......” (The Bengal 
Hurkarzs, April 27,1859, Wednesday.) 

এই নাটক অভিনয-প্রদঙ্গে ১৮৫৯, ১৪ মে (১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৬) তারিখেব সংবাদ প্রভাকরে 

লিখিত হইযাছিল £-_ 

“***সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু মুবলীধব সেন স্বীয বন্ধুবৰ্গ সংযোগে পূর্বতন মেট্রাপোলিটন 
কাঁলেজ বাটাতে এক স্থবগ্য রঙ্গতূমি স্থাপিত করিয়া কয়েকবার যেরূপ শ্রবণ-মনোহর 
ও লোচন-সথগকব অভিনয় প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ হয়, বাঙ্গলাভাযায় এরূপ 
সর্ধাঙ্গ হন্দর অভিনয় আর কুত্রাপি হ্য নাই। সুদক্ষ কুশীলব মহাশযেবা প্রায় 

" সকলেই অতি স্ুচারুরূপে অভিনয় করিযাছেন। বিশেষতঃ ভষ্টাচাব্য প্রভৃতি 
কুশীলবের অভিনয়ে মোহিত হইভে হ্য়। আর ঘটনা স্থলের প্রতিকতির অধিকাংশই 
এরূপ চিত্তচম্থকাবিণী ও মনোহারিণী হইয়াছে যে তাহা! দেখিলে শ্বরূপ ঘটনাস্থলই 
বোধ হয়, র্ভূগির কাল্পনিক কাণ্ড বোধ হয় না । আর গাঁষক মহশয়েবাও_ সদদীত _. 
দ্বার! শ্রোতৃবর্গের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। অধিক কি কহিব, দর্শকমাত্রেই মুক্তবঠে 

এই অভিনয়ের সর্ববাঙ্গীন প্রশংসা করিয়াছেন। অবশেষে এই বলিয়া উপসংহার 
৬ 


৬ এ. 


১১৪ 


সাহিত্য-পরিষ্ৎ-পত্রিকা [ সংখ্যা 


করিতেছি, যে ইহার সম্পাদক মুবলীধর বাবুকে শত শত ধন্যবাদ দেওয! কর্তব্য, 
এবং তিনি এবিষয়ে যে অকাতরে অর্থব্যয় ও অপরিমিত পরিশ্রম করিয়াছেন, 
এক্ষণে তাহার সার্থকতা হইল বলিতে হইবে, এই অভিনয়েব সংগীত সকল 
আমাদের পরমবন্ধ শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ রায় মহোদয় দ্বার বচিত হয়।-..হাটখোলাস্থ 
গায়ক শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকা প্রসাদ দত্ত মহাশয় এই সকল গীতের স্থুর যোজনা করেন |» 


“বিধবা বিবাহ্‌ নাটক’ অভিনয়ে কেণবচন্দ্র সেন ছিলেন 'ষ্টেজ ম্যানেজার এবং প্রতাপচন্ধ 


মঙ্জুমদার একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন 1* 


৯। নব হুন্দানম্পশ নাটক অভিন্সস্্ 


বিধবা বিবাহ নাটকের ন্যায়, “চিবন্ধীব শশ্শী”্ৰ ‘নব বৃন্দাবন অর্থাৎ ধর্শ্মসমন্বয় নাটক’ 
অভিনয়-ব্যাপারেও কেশবচন্দ্র সেনেব নাম পাওয়া যাষ। সুশীলবাবুব তালিকায় এই নাটক- 
খানির প্রথম অভিনয়েব তারিখ “১৮৬০ (?)” বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে নব 
বৃন্দাবন নাটক অভিনীত হয়--১৮৮২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ! ১৮৮২ সালের ২৩ 
সেপ্টেম্বর ( শনিবার ) তারিখের /ndঃan Mir707 পত্রে দেখিতেছি — 


A NEW DRAMA IN BENGALI 


To the Editor of the “Indian Mirror.” 
9 2 was, indeed, very gratifying to witness the novel and interesting 


drama brought on the stage last Saturday at the house 
of Babu‘Keshub Chunder Sen. The plot of the drama is altogether 
different from other ordinary dramas which had hitherto been acted 
at other Bengali theatres in and around Calcutta. It is sublime 
in its conception, simple in its expressions, chaste and charming 
in its delineations, but strong and stern in its expositions of some 
of the vices that are so much prevalent amongst the modern Hindu 
society. The drift of the whole plot, as far as I was able to gather 
from witnessing the acting of the drama last Saturday, is simply 
the reclamation of & prodigal husband, and the idea, that impress- 
ed us the more was what a healthy influence the sincere prayers 
of 2 loving and devoted wife and brother can do towards reclaim- 
ing a lost husband......I must confess I am highly pleased with 
the performsnce, which was, indeed, a& decided success......'The 
healthy tone and tenor of the drama in question is admirable. 
Such dramas tend not only to impart an innocent amusement to 
the weary and heavy-worked, but it is 8 sure means to elevate the 





* The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen, by PC. 
Mozoomdar, 3rd ed., pp. 74-76, 
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morale of the society so infected of late with vicious stage 
performances. ..-..The projectors of the ‘Nova Brindaban’ have done 
one thing at least, that of giving a new turn to our tastes and 
inclinations for stage performances. 
Yours, ete. 
[দক 
উদ্ধৃত অংশের প্রথম পংক্তি পাঠে বুঝা যায় ‘নব বৃন্দাবন নাটক" ১৮৮২ সালেই সর্ধগ্রথম 
প্রকাশিত হইযাছিল। স্থশীলবাবু প্রথম সংক্করণেব পুস্তক না পাওয়ায় ইহাব দ্বিতীয় সংস্করণের 
তারিথ দিয়াছেন--"১৮৮৩।” সালটি ১৮৮৪ হুইবে, কারণ দ্বিতষ সংস্কবণের পুস্তকের আখ্য।- 
পত্রেই পাইতেছি £₹--”১৮০৫ শক মাঘ।” কলিকাতা চৈতন্য লাইব্রেরিতে এই নাটকের 
২য় সংস্কবণের এক খণ্ড আছে। 


০ । বিঙ্যোশুসাহিন্সী সজ্ভা ও ব্রজ্ছন্ম এও 
প্রবন্ধে ২৩ পৃষ্টায় আছে :--”১৮৫৭, খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের জোড়ার্সাকো বাস* 
ভবনে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীন বঙ্গম্ঞ্চ,১*বোধ হয় ১৮৫৬ সালে স্থাপিত হয় ।” 
বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল--১৮৫৩ সাল (প্রবাসী--১৩৩৮ শ্রাবণ, পৃ. ৪৮৯ 
দ্রষ্টব্য )। বিদ্যোৎ্স/হিনী বঙ্গমঞ্চ ১৮৫৬ সালেই স্থাগিত। এই রঙ্গমঞ্চে কালীপ্রসন্ন সিংহের 
বিক্রমোর্বশী” নাটকের অভিনষ প্রসঙ্গে ১৮৫৭, ৩ ডিসেম্বব তারিখে “হিন্দু পেটি য়ট” লিখিয়া- 
ছিলেন--"?7%2 27005827722 Theatre is in the second year of its 


90318691108. 


০৯৮। স্লামন্াালাস্্রণ তর্কলভেদল 'নশ্ব-নাউক’ 
স্থশীলবাবু তাঁহাব প্রবন্ধে ৩৫ পৃষ্ঠায় “নব-নাটক' রচনার ইতিহাস এইরূপ দিয়াছেন :-- 

প্পাথুরিয়াঘাটানিবাঁসী দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌল্র ও গিবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র গণেজ ও 
গুণেন্দ্রনাথ বন্ধ-বিবাঁহ্‌ বিষয়ে একটি নাটক রচনা করিবার জন্য দুই শত টাকা 
পুরুস্ধাব ঘোষণা করেন। ইহাব উত্তবে প্রাপ্ত রচনাগুলিব বিচারক ছিলেন,-_ 
ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজকুষ্ণ, বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁহার! কোন বচনাই পুবস্কাব- 
যোগ্য বিবেচনা না করাতে, তাঁহাদের উপদেশে গুণেন্দ্রনাথ “নাটকে বামনারাণ’কে 
এই বিষষে একখানি নাটক লিখিতে অঙ্গবোধ করেন। পরে, ২৩শে পৌষ ১২:৩ 
সালে (=৬ই জামুযারি ১৮৬৭ গ্রষ্টাব্দে ) এক বৃহৎ সভা আহ্বান করিযা, প্যাবীচাদ 
মিত্রকে সন্ভাপতি করিযা রামনারাষণকে উক্ত পুরস্কার দেওযা হয়। ইহার পূর্বব 
দিবসে, ৫ই তাবিখে, ‘নব-নাটক' পাখুবিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ীতে মহাসমারোহে 
অভিনীত হইযাঁছিল 1” 


* 999 also 1614, pp. 291-92. 
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সুশীলবাবুর এই উক্তি সম্বন্ধে যৎসামান্য বলিবার আছে। নব-নাটক 'পাখুরিয়াঘাটা 
ঠাকুর বাড়ীতে’ অভিনীত হ্য নাই,--হইয়াছিল “যোভাসা!কো ঠাকুব বাড়িতে’ । ইহার প্রথম 
অভিনযেব তাবিখ--৫ই জানুয়ারি ১৮৫৭--সুশীলবাবু এখানে ঠিকই দিয়াছেন; কিন্তু ৫৩ পৃষ্ঠায় 
ভুলক্ৰমে “৬ই জানুয়ারী ১৮৬৭* ছাপা হইয়াছে। 

স্বর্গীয় মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধি মহাশষই বোধ হয সর্বপ্রথম "সন্দ্ভ-সংগ্রহে ‘নব-নাটক'- 

রচনার ইতিহাস প্রকাশ কবেন। এবিষয়ে তিনি যোড়াসাকো নাট্যশালা কমিটির 
সদস্য ও ‘নব-নাটকে’ব একজন অভিনেতা নীলকমল মুখোপাধ্যাযের ( জ্যোতিবিন্দরনাথ ঠাকুরের 
জ্যেঠতৃত ভগিনীপতি ) নিকট হইতে উপাদান সংগ্রহ কবেন। স্শীলবাবু 'নব-নাটক'-রচনার 
যে ইতিহাস দিষাছেন তাহা সম্ভবতঃ বিদ্যানিধি মহাশষেব পুস্তক, অথব! তদবলম্বনে লিখিত 
অন্থ কোন পুস্তক হইতে গৃহীত। প্যাবীচরণ মিজ্বেব সভাপতিত্বে ষেদিন রামনারায়ণকে ছুই 
শত টাকা! পুরস্কার দেওয়া হয়, বিদ্যানিধি মহাশয়েব পুস্তকে তাহাব তারিখ দেখিতেছি--১২৭৩ 
সালেব ২৩শে বৈশাখ, * কিন্তু সুশীলবাবু তাঁহাব প্রবন্ধে “২৩শে পৌষ” লিখিয়াছেন। কোথ। 
হইতে এই তাবিখ পাইলেন প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ নাই। 

যোডাসাকো নাট্যশালা কমিটি সম্বদ্ধে যথাযোগ্য অনুসন্ধান হয় নাই, এই কারণে আশা 

করিয়াছিলম সুশীলবাবুব প্রবন্ধ হইতে নূতন কিছু জানিতে পাবিব। কিন্তু তিনি সে আঁশ! 

- হইতে আমাদের বঞ্চিত করিযাছেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির পর, বোধ হয় অধ্যাপক শ্রীযুত 
প্রিয়বঞ্জন সেনই যোডাস কো. নাট্যশাল। কমিটি সম্বন্ধে কিছু নৃতন কথা শোনাইয়াছেন। বহু- 
বিবাহ বিষয়ে নাটক রচনার পুবস্কার ছড! যোড়াসাকো নাট্যশাল৷ কমিটি যে উৎকৃষ্ট নাটকের 
জন্য আরও দুইটি পুরস্কার ঘোষণা কবিবাছিলেন, প্রিয্রঞ্নবাবুই প্রথমে তাহার ‘নাটুকে 
রামনারাণ, প্রবন্ধে ( প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৮, পৃ. ৭৫৯ ) উল্লেখ করিষাছেন। ১৮৬৫ সালেব ১০ই 
আগষ্ট (২৭ শ্রাবণ ১২৭২) তারিখের “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নামক বাংল! সংবাদপত্রে এই 
দুইটি পুরস্কার সম্বন্ধে দেখিতেছি £₹- 

“যৌভার্সীকো নাট্যুশালাব সভ্যেবা ঘোঁষণ| কবিয়াছেন হিন্দু, মহিল।গণের বর্তমান দুরবস্থা 
বিষ্যক একখানি নাটক যে বচনা করিবেন, তাহাকে ২০০ টাকা পারিতোধিক দেওয়া 
হইবে এবং পন্ধীগ্রামস্থ জমীদারগণেব অত্যাচারের বিষয়ে একখানি নাটকের জন্য 
১০০ টাঁকা পারিতোধিক প্রদান করিবেন ।” 

-এই দুইটি পুবস্কারলাভ খাঁহাদেব ভাগ্যে ঘটিবাছিল তাহাদের নাম, এবং পুরস্কৃত নাটক 
ছুইখানিই বা কি, সে-সম্ঘদ্ধে অস্ন্ধান কবিতেছি। 


+ বিদ্যানিধি মহাশষের বিববণ অবলম্বন করিধাই প্রীধুত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশষ হার ‘জ্যোতিরিন্রনাথ’ পুততকে 
(১৩৩৬৪ সাল ) এই ভাবিখ দিযাছেন বলিষ! মনে হইতেছে ; তবে তিনি ‘দুই শত’ টাক পুরস্থাবের পবিবর্তে “পাঁচ 
শত' বলিযাছেন (পৃ ১২)। বিষ্যানিধিব পুস্তকে ‘নব-নাটক'-রচনাব অন্ত একটি বিবরণে পাঁচ শত টাকা পুরস্ধারের 
কথাও আছে। শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যাষের “জ্যোতিরিজ্রনাথের জীবন-ম্মৃতিগ ( ১৩২৬ সাল) পুহকেও পাঁচ শত 
টাকার কথা আছে। কিন্তু এই পুরুক্কারেব পবিম ণ ছুই শত টাকাই ছিল। রামনাশায়ণের আত্মকথীয দেখিতেছি £-- 

“নব্নাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয। ইহাতে কলিকাতা জোডাস কোবাসি বাবু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২**ংটাকা! 

পারিতোধিক দেন। এই নাটক তাহাঁব বাঁটাতে = বাব অভিনয় হয়!“ 


বঙ্গা ১৩৮ ]  রামনারায়ণ তর্করদ্ব ও তাহার নাট্যগ্রন্থাবলী ১১৭ 
২, লাঁৎলা লাউন্কেল্র তালিক্ক! 


স্ুশীলবাবু তীহাঁব প্রবন্ধের পরিশিষ্টে “১৮৭৫ খ্রীষ্টাব পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য বাঙ্গাল 
নাটক ও তাহার অভিনযের একটি ক্রমাহ্যায়ী তালিকা!” দিয়াছেন। “তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে 
কারণ ১৮৬০ সালেব পর বান্ধাল! নাটকের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, সবগুলি এখানে 
তালিকাবদ্ধ করা সম্ভব বা বর্তমান প্রসঙ্গে বাঞ্ছনীয় নহে।” পুনশ্চ ৪৮ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি-_ 
প্রথমে অল্পসংখ্যক নাটক রচিত হইযাছিল,..-কিন্তু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দেব পরে বাঙ্গালা নাটকের 
সংখ্যা বহুলপবিমাণে বাড়িয়া গেল,... 1 
_ . কিন্ত স্থশীলবাৰু ১৮৬০ সালেব পূর্ববর্তী "অল্লংখ্যক” নাটকগুলিরও যে তাঁলিকা দিয়াছেন 

সেটিও সম্পূর্ণ নহে। ্ুশীলবাবুর এই পরিশিষ্ট সম্বন্ধে আমাব বক্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন 
করিতেছি।-- 

(১) ১৮৫২ সালেব গোডাষ প্রকাশিত ‘কীত্তিবিলাস’ নাটকের নাম সুশীলবাবুব তালিকান 
দেখিতেছি ন! ৷ অনেকেই জানেন না যে এই নাটকখানি তারাচবণ শীকদারেব 'ভদ্রারজুন'-এন 
পূর্বে গ্রকাশিত | ২৮ মে ১৮৫২ সালেব “সংবাদ প্রভাঁকরে, লিখিত হইয়াছিল £₹__ 

“বিদ্বন্নোদ সভার সম্মতিক্রমে সংগ্রতি বঙ্গভাষায় 'কীপ্িবিলাঁস' নামক যে এক নাটক 
বিবচিত এবং মুদ্রিত হইযাছে, কোন ব্যক্তি বিশ্ষেব দ্বার আমবা সেই নাটক প্রা) 
হইয়া কিষদংশ পাঠ করিলাম |” 

‘বিশ্বকোষ’ ( “নাটক,” পু. ৭২৯) পাঠে জানা যায, ৫ অঙ্কে সমাপ্ত ্ত এই নাটকখানিশ 
রচয়িতা--যোগেন্দচন্দ্র গুপ্ত । পাদবী লঙের পুসশ্তকে-আছে £ঃ 

"918. Kirts Bilas, Step-mothers, evils of ; a Drama in 6 Acta, 
by G. C. .Gupte, pp. 70, B. S. P., 12 as. ‘The subject: 2 
King’s son near the Jumna committed suicide, owing to the oruelties 
of his step-mother,—the work shews considerable talent.” 

কিন্তু লং ইহার প্রকাশকাল উল্লেখ করেন নাই ; তাহা ষে ১৮৫২ সালেব প্রথম ভাঁশে, 
আমি ‘সংবাদ প্রভাকর’ হইতে দেখাইয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষৎ গ্রন্থাগারে এই নাটকের 
এক থণ্ড আছে, কিন্তু তাহাব আখ্যাপত্র নাই ৷ 

(২) তালিকাতে মণিমোহন সরকারের “মহাশ্বেতা” নাটকেব উল্লেখ নাই । 

(৩) ১৮৫৮ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখের Bengal Hurkaru and Ind-a 
৫৪৫7/৫ পত্রে একখানি নূতন নাটকের উল্লেখ পাইতেছি ।-_- 

“A BENGALEE ‘FRAGEDY.—Nobin Kristo Bose, a student of tie 

Governmeut Civil Engineering College, has:published to the wor d 
8, Bengallee tragedy, entitled Chttuut Hurso Natuck, Anglice tie 
Heart-cheering Drama, by Dheesona Chotoospud. The writer 
displays considerable taste and & thorough knowledge of the human 


heart. Pundit Eshwar Chunder Bidyashaghur, the eminent azd 
learned Principal of the Government Sanskrit Coilege, ~ Eas 


* Long’s Descriptive Catalogue of Bengali Works, p. 77. 
® 
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pronounced the work of Dheesona Chotoospud to b' superior to 
anything that has since been published in the Dramatic Depart- 
ment of the Vernacular literature.” 

(৪) বামনাবায়ণেব 'রত্বাবলী” নাটকের প্রকাশকাল «১৮৫৭৮ সাল বলিয়া তালিকায় 
মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধের ২৯ পৃষ্ঠাতেও দেখিতেছি £_“মাচ্চ; ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 
(=২৮ শে ফাল্গুন, ১৯১৪ সংবতে )--'মুন্দিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।” তারিখটি মাচ 
১৮৫৮ হইবে । 

(৫) ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের বচিত “কিছু কিছু বুঝি” প্রহসনের অভিনয়স্থল 
“কম়ূলাতলা* নহে” _“কর়লাহাটা»৮ জোঁড়াসীকো। পুস্তকের আখ্যাপত্রেই আছে: 
“5১২৭৪ সাল ১৫ কার্তিক কয়লাহাটা বঙ্গনাট্যালয়ের অধ্যক্ষগণের আদেশ ও সাহায্যে” 

(৬) আরও কয়েকখাঁনি নাটক ও প্রহসনের নাম সুশীলবাবু উল্লেখ করিতে পাঁরিতেন। 
উহাদের প্রথমখানি মণিমোহন সরকারের ‘উষানিরুদ্ধ নাটক'-_-১৮৬৩ সালের প্রারম্ভে 
(১২৬৯ সাল) প্রকাশিত, এবং ১৮৬৮ সালেব জানুয়ারি মাসে অভিনীত হয়। ইহার 
এক খণ্ড বঙীয়-সাহিত্য-পবিষৎ গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি। 

দ্বিতীয়খানি, ্াস্তিরহ্স্য-নাটক--্্ীবেণীমাধৰ দাস ঘোষ বিরচিত। পুস্তকের আখ্যাপত্রে 
তারিখ পাইতেছি £_"শকাব্বাঃ ১৭৯০। সন ১২৭৫ সাল। ইং ১৮৬৮ সাল। আষাঢ় 1 
নাটকখাঁনির “ভূমিকা” লইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি £__ 

“্য্দিও আমি কখন নাটক বচনা করি নাই, কিন্তু শোভাবাজারস্থ গোপনীয় নাট্য 
সভায় ভূতপূর্ব্বে ছুইখানি নাটক সংগ্রহ কবিবাঁর প্রস্তাব হয়, তদমুসারে আমি একখানি 
রচনা করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছিলাম,*.*অধুনা জগদীশ্বরের কৃপায় বঙ্গভাষালঙ্কৃত 
কোন প্রাচীন রহস্তাত্মক ইতিহাসের কতিপয়াংশের আভালাম্‌সারে ষোড়শ গর্তান্ক 
যোজিত পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত করিয়া ভ্রান্তিবহস্ত আখ্য প্রদান পূর্ববক এই পুস্তকথানি 
রচনা! করত প্রতিজ্ঞাপাষ হইতে বিমুক্ত হইলাম ৷...” 

এই নাটকের এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রস্থাগারে আছে। 

তৃতীয়থানি, "হ্যামলেটে”র অনুকরণে লিখিত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর 'নন্দ-বংশোচ্ছেদ নাটক, 
(১২৮০ সাল ), তখনকার যুগে ইহা আদৃত হইয়াছিপ। ১৮৭৩ সালের গোড়ার দিকে 
নাটকথানি প্রকাশিত হয় ; কারণ ১৮৭৩, ২৯ মে তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় ইহার 
“প্রাপ্তিস্বীকার” দেখিতেছি। নন্দ-বংশোচ্ছেদ নাটকের একাধিক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
গ্রন্থাগার ও চৈতন্ত লাইব্রেরিতে আছে। 

চতুর্থাঁনি, ১২৭৯ সালে প্রকাশিত জ্যোভিবিন্্রনাথ ঠাকুরেব “কিঞ্চিৎ জলযৌগ” । পুস্তকের 
আখ্যাপজ্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন । ১৮৭২, ৩*এ 
সেপ্টেম্বর তাবিখেব “হিন্দু পেট্রিয়টে’ ইহার সমালোচন। দেখিতেছি | 

সে-যুগে অভিনীত আরও একখানি প্রহসনেব নাম স্থশীলবাবু দিতে ভুলিয়াছেন ; এখাঁনির 
নাম--"এ'বাই আবার বড লোক [” ১৯২৩ সংবতে ( ১৮৬৬-৬৭ ) ইহ। “বুহস্ত-সন্দর্ভ” 
নামক মাসিকপত্রের ৪৪ খণ্ডে সমালোচিত হইয়াছিল fs 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ] রামনারায়ণ তর্করদ্ব ও তাহার নাট্য গ্রস্থাবলী ১১৯ 


কালীপ্রসম্ন সিংহের নাট্য গ্রন্থ 

(১) ১৮৫৩-৫৪ সালে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ধ সিংহের প্রথম নাট্য গ্রন্থ-বাবু নাটক+-এর 
উল্লেখ তালিকায় নাই ( প্রবাসী--১৩৩৪ শ্রাবণ, পৃ. ৪৮৯ ভ্রষ্টব্য )। 

(২) কাঁলীপ্রসন্ধ সিংহের “বিক্রমৌর্বশী” নাটকের অভিনয়ের সঠিক তারিখ ২3 নভেম্বর 
১৮৫৭। “সংবাদ প্রভাকরে? (১ বৈশাখ ১২৬৫) পাইছে ছি £-- 

"সন ১২৬৪ সাল, অগ্রহায়ণ ।--১০ অগ্রহায়ণ দিবসে যোড়াসাকো নিবাসি শ্রীযুত 
বাবু কালীপ্রসঙ্গ সিংহ মহাশয়ের বিদ্োৎ্সাহিনী রঙ্গভূমিতে বিক্রমৌর্বশী নাটকের 
অনুরূপ সন্দররূপে প্রদর্শিত হয়।” 

(৩) কালীপ্রসন্ন সিংহের “সাবিত্রী সত্যবান নাটক’-এর অভিনয়ের তারিখ স্থশীলবাবুর 
তালিকায় নাই। “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ, ৪ জুন ১৮৫৮ সালে বিদ্োৎসাহিনী রছমঞ্চে 
এই নাটকের মহলা দেওযা হইয়াছিল ।* এই অভিনয় উপলক্ষ্য করিয়া খৃষ্টানদের "অরুণৌনয়” 
নামক পাক্ষিক পত্র ১৫ই জুন তারিখে লিখিয়াছিল £_ 

“পাক্ষিক সংবাদ ।.**কলিকাঁতার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসম্ন সিংহের বাটার রজ্গভুূমিতে এবং 
জনাঞ্চি গ্রামে নানা রঙ্গ হইতেছে। হ্ুদেশীয় বাবু ভাইয়েরা দয়া ধর্ম এবং 
দেশোন্নতি ছাড়িয়া নাট্যশালায় রঙ্গ করিতেছেন!” 

| পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় 

(১) তালিকায় পাথুরিযাঘাটা, যতীন্্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি বিদ্ানুন্দর নাটকের প্রথম 
অভিনয়ের তারিখ দেখিতেছি--৬ই জানুয়ারি ১৮৬৬ । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই তারিখ দ্বিতীয় 
অভিনয়ের । বিদ্যাস্ুন্দর নাটকের প্রথম অভিনয হয়_-১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। 
কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন £_"Bidyasundar... This performance tock place 
in December 1865.” এই উক্তি সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধির 
'সনর্ভ-সংগ্রহে*ও দেখিতেছি £_ 

"৩০ শে ডিসেম্বর [ ১৮৬৫ ] মহারাজ বাহাছুব, তীহাকে [ রেওয়ার রাজাকে ] দ্বভবনে 
আনিয়। অভ্যর্থনা করেন। তাহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্ত এ তারিখে তাহার 
সম্মুখে বিদ্যান্ুন্দর নাটক অভিনীত হয়৷” 

ষতীন্তরমোহন ঠাকুরের নবপ্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে বিদ্যা্ন্দর নাটকের অভিনয় হয়। কিন্তু 

ইহার পূর্বেও পাধুরিয়াঘাটা রাজবাঁড়িতে র্ধমঞ্চ ছিল। কিশোরীটাদ মিত্র লিখিয়াছেন, ১৮৫৯ 
= সালে পাখুরিাঘাটা রঙ্গমঞ্চে “মালিক গ্লিষিত্র নাটক’ অভিনীত হইয়াছিল। স্থশীলবাবু 
তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই । কিশোরীঠাদের উক্তি নির্ভরযোগ্য বলিয়াই মনে হইতেছে, 
কারণ ১৮৬০ সালের গোড়ায় মাইকেল মধুসুদন দত্তকে লিখিত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একথানি 


পত্রে দেখিতেছি £_ 
“Fore is the third book of your Poem [তিলোতমালভ্তব]---I am led to believe 
that the Rajas [ of 08107087947 ] will have no more Bengali plays at 
the Belgachia Theatre, and as for my Brother’s stage, I am afraid 


* Memoirs of Kali Prossunto’Singh, by Manmathanath Ghosh, p. 42, 


১২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা { ত্র সাথ্য 


that Malavi#ka must be the first and the last drama that is 
represented there.” * 


“মালবিকাগ্িমিত্র' নাটক অভিনয়ে পরলোকগঁত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন; তাহার স্থৃতিকথাব অংশ-বিশেষ উদ্ধত করিতেছি £_ 
“প্রথমে গোপীমোহন ঠাকুরের পুবাতন বাড়ীর দোতালার নাঁচঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল । 


রামনাবযুণ পণ্ডিত মহারাজা যতীন্রমোহন ঠাকুবকে বলিলেন_-'আমি আপনাকে ঠিক 


‘বত্বাবলীর’ মৃত একখান। নাটক লিখিষ। দিব! তাহার রচিত “মালবিকায়িমিত্র' 1 
নাটক আমরা! প্রথম অভিনয় করিয়াছিলাম। ছোটরাজা সৌরীন্দ্রমোহন*ঠাকুর সেই 
একবার মাত্র 9১৪৪৪এ অভিনয় করিয়াছিলেন; বড় রাজার অঙ্থুরোধে তিনি 
‘কঞ্চুকী’ সাজিয়াছিলেন ; ...আমি বিদুষক সাজিয়াছিলাম,...” 4 

(২) পাথুরিয়াখাটা বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত 'বুঝলে কিন!’ প্রহসনের প্রকাশকাল 
সথশীলবাবু দিতে পারেন নাই। ইহা ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৬ সালের ওরা নভেম্বর 
তারিখের “বেঙ্বলী” ( তৎকালে সাপ্তাহিক ) পত্রে ইহার সমালোচনা দেখিতেছি। এই 
প্রহসনথানি পাথুরিয়াঘ।ট! বঙ্গনাট্যালয়ে ১৮৬৬, ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে সর্বপ্রথম অভিনীত 
হয়। ১৮৬৬, ২২এ ডিসেম্বরের “বেঙ্গলী”তে এই অভিনয় সম্বন্ধে দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য 
দেখিতেছি। 

(৩) বতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্বের ‘মালতীমাধব’ 
নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ন্ুশীলবাবুর প্রবন্ধে “৩১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭” বলিয়া লিখিত 
হইয়াছে (পৃ. ৪১, ৫৩)। “বিশ্বকোষে'ব 'রঙ্গলয় (বঙ্গীয় ) প্রবন্ধে (পৃ. ১৮১) এবং 
মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির “সন্দর্ভ-সংগ্রহ” পুস্তকেও ঠিক এই তারিখ পাইতেছি। কিন্তু তারিখটি 
যে ভুল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ; কারণ ১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বব মাস “৩০এ" ভারিখেই 
শেষ হইয়াছে,__“৩১ শে” হয় কেমন করিয়|।? কিশোরীচাদ মিত্র এই অভিনয়ের তারিখ 
দিয়্াছেন--১৮৬৯ । তিনি লিখিয়ছেন £- 

“Pathuriaghatta. theatre,...Malati Madhava, translated by Pandit 

Ramnarayan, was performed there in 1869.” ( Caloutta Review, 
18738, p. 262.) 

(৪8) তালিকায় রামনাবায়ণের “উভয় পট ও চচক্ষুদ্রান* প্রহসনের অভিন্য়কাল 
‘১৮৬৯ (? )” বলিয়া লিখিত হইয়াছে। প্রহসন দুইথানি ১৮৭০ সালের গোড়ায় প্রথম 
অভিনীত হয় বলিয়! মনে হইতেছে । ১৮৭০ সালের ১০ই মার্চ ( পৃ. ২৫-২৬ ) তারিখের “অমৃত 
বাজার পত্রিকা”য় খু পাইতেছি £-- 

* মাইকেল মধুহুদ্ন দত্তেৰ জীবনচরিত-যোগীন্দ্রনাথ বহু ! অয় সংস্করণ, পৃ. ২৬৫-৬৬। 

1 মাইকেল সধুসুদন দৃত্তকে লিখিত, যতীন্মোহন ঠাকুরের ১৮৫৯, ১ সেচেম্বর তারিখের একখানি পত্রপাঠে 
মনে হয় ‘মালবিকাগ্নিসিত্র' নাটকপানি সৌবীন্রমোহন ঠাকুরের রচিত।--“মধু-স্থৃতি',_ প্রীনগেক্রনাথ সোম, পৃ. ১২৩। 

₹ পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্যায় )-শ্রীবিপিনবিষ্কাবী গুপ্ত । (১৩২০), পৃ. ১৫৫। 


ততেক ও নিত লা রাতের জা রহি গলি 
রা 


চর 


বি ১] রামনাবায়ণ তর্করত্ব ও তাহার নাট্যগ্রন্থাবলী ১২১ 


প্পাঁথরিয! ঘাট! নাট্যালয।...শৌরীন্ত্র বাবু এই প্রায় দশ বৎসর নাট্যালয়ের উন্নতির 
নিমিত্ত ফত্বশীল আছেন ও এক্ষণে তাহারা অকুতভয়ে প্রধান প্রধান ইংরাজ আহ্বান 
করিয়া থাকেন ও তাহারাও দর্শন ও শ্রবণ করিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিয় 
থাকেন। আমাদের নাটকেব প্রধান অভাব এই যে স্ত্রীলোক আক্টর পাওয়া 
যায় না, তাহা বলয়! হাত কি। 

এবারেই দুইটা প্রহ্দনই চমৎকার হইয়াছে, একটাব নাম চচক্থুদান আর একটীর 

নাম'উভয় সঙ্কট? | এ দুইটার প্রণযন কর্তা যতীন্দর বাবু ।---* 

(€) রামনারায়ণ তর্করত্বেব ‘রুক্সিণী-হরণ’ নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ £১০ই 
ফেব্রুয়ারী ১৮৭২% বলিয়৷ স্থশীলবাবু উল্লেখ কবিয়াছেন (পৃ. ৪৩, ৫৪)। দেঁখিতেচি তারিখটি 
তিনি Calcutta Review (1878, 9. 271) পত্রে প্রকাশিত কিশোরীচাদ মিত্রেব প্রবন্ধ হইতে 
গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু তাবিখটি প্রথম অভিনয়ের নহে, এবং এই ভুল আবও অনেকেই করিয়" 
আসিতেছেন। রুক্মিণী-হরণ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়_১৮৭২, ১৩ই জানুয়ারি তারিখে 
১৮৭২ সালের ১৫ই জানুয়ারি ( সোমবার ) তারিখের “হিন্দু পেটি য়টে' দেখিতেছি £_ 

“THE PATHURIAGHATTA ‘THEATRE This theatre.. has risen to the rank 

of & national institution, and its suspension last year was 8, great 
disappointment to the native public. ‘This year it has been re- 
opened, and the first performance took place last Saturday night, 
A now drama, Rukhini Harana, which we had noticed & few issues 


back, was brought on the stage, and played with the usual Success... 
[1199 drama was followed by & roaring Farce of ‘Uvaisankata...» 


কিশোবীচাদ মিত্ৰ রুক্সিণী-হবণ নাটকের অভিনযের যে তাবিখ দিয়াছেন, এবং যাহা সুশীল- 
বাৰু ‘প্ৰথম অভিনয়ের তাবিথ বলিয়া উল্লেখ কনিবাছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা দ্বিতীয় অভিনরের 
১৮৭২, ২১এ ফেব্রুয়ারি তাবিখের The National Paper নামক সাপ্তাহিক পত্রে 
দেখিতেছি ঃ=_ 

“Puttoriaghatta Theatre. We had the pleasure of being present 
at the theatrical entertainments held at Reja Jotendra, Mohur 
Tagore’s on the night of- Saturday the 10th instant. A. serio-comic 
tale from Mohabharata cast into a dramatic form and a farce 
portraying the troubles of a man having two wives, were producec 
on the stage,...The theatre has been closed for the present ir. 
condolence of the heavy calamity which has befallen India by the 
death of the Viceroy L Lord Mayo 1.5 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষং গ্রস্থাগারে “উপসংহাৰ” নামে দশ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিক 

পাইয়াছি। তাহার আখ্যাপত্র এইরূপ ₹-- এ 
পাথুরিয়াঘাঁটা বঙ্গনাট্যালয়। | সন ১২৭৮ সালের নাট্যাভিনয় সমাপনোপলক্ষে | 
১৬ - 


১২২ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা [২য় সং 


উপসংহার । | কলিকাতা । | শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বন্থু কোং ব্হুবাজারস্থ ২৪৯ 
সংখ্যক ভবনে | ষ্ট্যান্হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। | সন ১২৭৯ সাল। 
ইহা রুক্সিণী-হরণ নাটকের অষ্টম অভিনয় রজনীতে অভিনীত হইয়াছিল। এই পুপ্তিকা'র 
শেষ পৃষ্ঠায় আছে £-- 
“ব্রাঙ্গণণ. দর্শক'মহাশয়ের! ! অদ্য রুক্িণী-হরণ নাটকাভিনয়ের অষ্টক রাত্র ; এই 
অষ্টাহতে আপনাদের অনুগ্রহ সহকারে আমর! নাট্টামৌদে যে কি পর্য্যন্ত 
আমোদিত ছিলেম তা বাক্য দ্বার! ব্যক্ত কবা কঠিন ।:.*” 
মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধি তাহার ‘সন্দর্ত-সংগ্রহে’ ( পৃ. ২৩) লিখিয়াছেন := 
"ক্পকটি কেবল ১২৭৮ সালে ১১ই চৈত্র ( ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ২৩ শে মার্চ ) তারিখে 
কুক্সিণীহ্রণ’ নাটকের অভিনয়াস্তে অভিনীত হয়।” 


মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাট্যগ্রন্থ 


(১) মাইকেল মধুস্থদন দত্তের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’র প্রথম অভিনয়ের তাঁরিখ ও 
অভিনয়-স্থল “*১৮৬৪-_দেবীরুষণ দেবের ভবনে, শোভাবাজার নাট্যসমিতি” বলিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । তারিখটি ভুল ; সুশীলবাবুই নহেন, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি আরও অনেকে 
এই ভুলটি করিয়া আসিতেছেন। ১৮৬৫ সালের ২৯ জুলাই তাঁরিখে “একেই কি বলে সভ্যতার 
অভিনয়ের সহিত শোভাবাজার নাট্যসমিতির উদ্বোধন হয। ১৮৬৫, ৩১ জুলাই ( সোমবাব ) 
তারিখের হিন্দু পেটিয়টে দেখিতেছি £₹-- 
প্যান HINDOO THEATRE— We are glad to notice the resuscitation of 
the Hindoo Theatre by the praiseworthy exertions of the junior 
members of the Shobha Bazaar Re) family-.‘On last Saturday night 
the Shobha, Bazar amateurs had their first performance...It was 
the well known and popular farce of Mr. Michael M. S. Dutt, 
entitled ‘Is this Civilization f'’.-‘we must cordially confess that 
this farce is not 8 fit subject for representation on the stage of a 
‘Family Theatre.’ | 

এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৬৫ সালের ৭ আগষ্ট তারিখে “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” লিখিয়াছিলেন_ 
“আমরা শুনিয়া যার পর নাই আহলাদিত হইলাম, শোভাবাজারের কয়েকজন 
শিক্ষিত যুবকের যদ্বে তথায় মাইকেল মধুস্থদন দত্ত প্রণীত ‘একেই কি বলে 
সভ্যতা”প্রহসনের অভিনয় হইয়া গিয়াছে । অনেকদিন. পরে আমরা অভিনয়ের 
রুথা শুনিলাম।” 

পুনরায়, »ই আগষ্ট তারিখের কাগজ হইতে জানিতে পারিতেছি :_“অভিনয় স্থানে বাবু 

কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবু যতীন্্রমোহন ঠাকুর বাবু দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি সভ্যগণ উপস্থিত 

ছিলেন ।” 


র্ধ 


বঙ্গা ১৩৩৮ | রামনারায়ণ তর্করত্ব ও তাহার নাট্যগ্রন্থাবলী ১২৩ 


(২) তালিকায় মাইকেলের 'কুষ্তকুমারী/র প্রথম অভিনয়ের তারিখ “২৪ শে জুল ই 
১৮৬৫” দেওয়া আছে । 

মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধির ‘সন্দর্ভ-সংগ্রহ’ পুস্তকের অন্তর্গত “রঙ্গতূমির ইত্হাস’-এর ১৫ 
পৃষ্ঠায় দেখিতেছি-:_ 

“শোভাবাজাঁব প্রাইভেট থিয়েটি ক্যাল সোসাইটি ।--১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে শোভাঁবাক্তার 
রাঁজবাটাতে মাইকেল মধুসুদন দত্ত-প্রণীত “একেই কি বলে সভ্যতা’ প্রহসন আগর 
অভিনীত হয়। তৎপরে 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত করিবার উদ্যোগ । কৃষ্ককুমারী 
১৮৬৫ । ২৪ শে জুলাই (১২৭২ । ১০ই আঁবণ ) সোমবার প্রথম খোলা হয়।” 

স্পষ্টতঃ না-বলিলেও মনে হয সুশীলবাবু এই তারিখই গ্রহণ করিয়াছেন! কিন্তু ইহা ষে 
'কুষ্কুমারী'র প্রথম অভিনয়ের তারিখ নহে, “সন্দর্ত-সংগ্রহে”র উদ্ধৃত বিবরণে পরবর্তী অংশে 
তাহীব সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে । তাহা এইরূপ :- 

“১৮৬৬ খৃষ্টাব্দেও রিহাসেল চলে । ১৮৬৭। ১২ই ফেব্রুয়ারিতে ইহার প্রথম 
প্রকাশ্য অভিনয় ।” রর 
বিদ্যানিধিব কথা অতি সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। তাঁহার প্রদত্ত ‘কৃষ্ণকুমারী’র 
প্রথমাভিনয়ের এই তারিখও--১৮৬৭, ১২ই ফেব্রুয়ারি--তুল। এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৬৭, 
১১ ফেব্রুয়ারি * তারিখে “হিন্দু পেটি টে” যাহা লিখিত হইয়াছিল, বিদ্যানিধির 'র্গভূমির 
ইতিহাসের ৩০-৩৪ পৃষ্ঠায় তাহাও মুদ্রিত হইয়াছে । ইহার নি্নোদ্বত অংশ হইতে স্পষ্ট 
বুঝা যাইবে যে কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ--১৮৬৭, ৮ই ফেব্রুয়ারি _- 
The Shobha Bazar Theatre....on last Friday night the amateurs 
of the Shobha-Bazar Theatre entertained 2 respectable and select 
company with their first public performance of the well-known 
tragedy of Krishna Kumars...” 

(৩) মাইকেল মধুস্থদন দত্তেব ‘বুড় সালিকেব ঘাড়ে বে'।’র নাম তালিকায় নাই । ইহ! 
১৮৬৭ সালে কাঁসারিপাড়ায় বাঁধা ষ্টেজ্জে অভিনীত হয়। 

(৪) সুশীলবাবুর তালিকায় মাইকেল মধুস্থদন দত্তের ‘পদ্মাবতী’ নাটকের “প্রথম 
অভিনয়ের তারিখ”-_ “১৮৬৭--গরাণহাট। জয়চন্দর মিত্রের বাটী” বলিয়া লিখিত হইয়াছে । 
কিশোরীচাদ মিত্রের প্রবন্ধেও এই তাবিখ পুইতেছি। কিন্তু পদ্মাবতী নাটক ইহাব অন্নক 
আগে--১৮৬৫ মালে অভিনীত হইয়াছিল । ১৮৬৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর (সোমবার ২৭ 
অগ্রহায়ণ ১২৭২ ) তারিখের “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদশ” নামক সংবাদপত্রে দেখিতেছি £₹-_ 

“বিগত শনিবার পাথরিয়াঘাটা নিবাসী কোন বড় মানুষের বাড়ীতে পদ্মাবতী 
নাটকের পুনঃ অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্বে আর দুইবাব অত্রত্য কোন 
কোন ভদ্র লোকের বাড়ীতে এ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল । বিগত শনিবারের 
অভিনয় পূর্বেকার ন্তায় হয নাই । অনেক বিষয়ে ত্রুটি হওয়াতে অভিনয়ের কোন 

* এই তারিখ ঠিক আছে, কাবণ হিন্দু পেটি রট ভখন প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হইত এবং ১৮৬৭, ১১ই 
ফেব্রুয়ারি তারিখেও সোমবার পড়ে 

গু 


১২৪ 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! 


কোন অঙ্গের ব্যাঘাৎ হইয়াছে ।...পল্সাবত্ী একখানি বিদেশীয় নাটকের ভাব গ্রহণ 
করিয়া লিখিত হইয়াছে । শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকে গল্পটির মূল বৃত্তাস্ত অনবগত 
ছিলেন। কোন পৌরাণিক গল্প না হইলে হ্বভাবতঃ এ দেশীয় লোক তাহাতে আস্থা 
করেন না। পন্মাবতীর ভাগ্যে সেইটা ঘটিয়াঁছিল |... 


হিন্দুর্দিগের সৌভাগ্যলক্মীর সঙ্গে সঙ্গে যে সকল গুণাদির বিলোপ হুইয়াছে, সঙ্গীত 


শক্তিও তাহারদেব সহগমন কবিতে ক্রটি করে নাই । সংস্কৃত ভাষায় যে সকল নাটক 
দেখিতে পাওয়া যায়, কবিগণ উহা অভিনয়ের জন্তই রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ বোঁধ 
হ্য়। সুতবাং সংস্কৃত ভাবা ও হিন্দু রাঁজগণের প্রাধান্যকালে ষে এ দেশে নাটকাভি- 
নয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার কোন সংশয় নাই । সৌভাগ্যন্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে উহা 
অস্তহিত হইয়াছে । বর্তমান যাত্রা প্রণালীও অভিনয়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে । 
কেহ কেহ বলেন, পূর্বের পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রার বাহুল্য প্রচার ছিল, ক্রমে ক্রমে উহা 
এদেশে আগমন করিয়াছে হইতেও পারে । যাহা হউক এরূপ অত্যুদয়ের সময়ে যাত্রা 
আর লোকের মনে ধরে না, রাধিকার বিচ্ছেদ, কৃষ্ণের মোহিনী বেশ সুশিক্ষিত 


" অন্তঃকরণে তৃপ্তি প্রদান করিতে সমর্থ হ্য ন|। কানুষা! তুনুয়া ও মেথরাণীর কথোপ- 


কথন শুনিলে বিজ্বাতীয় হাঁসি যায়। গোপালে উডের দলের মালিনী, গোবিন্দ 
অধিকারির দ্বতীবেশ কেবল বারোয়ারি দলের মনঃমোহন করিতে মমর্থ।...এ সকল - 
আর ভাল দেখায় না । অবকাশ ক্রমে কোন প্রকার আমোদজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান 
করা যখন লোকের আকস্মিক ভাব হইল তখন যাত্রা ও কবিওয়!লাদিগের পরিবর্তে 
অভিনয়ের প্রথা পুনঃ প্রবর্তন করা নিতান্ত কর্তব্য হইয়াছে, অন্তান্ত সভ্য প্রধান 
দেশে অভিনয়ের প্রথাই প্রচলিত আছে। এদেশে উহার বাহুল্য প্রচার করিলে 
কোন হানি নাই,...। অত্রত্য কেহ কেহ নাটকের অভিনয় করিতেছেন তত্থারা 
অভিনয় প্রথার আশাচরপ উন্নতি হয। কিন্তু সাধাঁরণে তাহাতে প্রবেশ করিতে 
পারে না। কলিকাতার সুশিক্ষিত দল ভিন্ন অতি অল্প লোক অভিনয়ের বিন্দু 
বিসর্থও জানেন না। যখন অভিনয় ব্যবসায়ী একদল যুটিবেন, তখন আমরা জানিব 
যে এদেশে অভিনয় প্রথার মূল প্রচার যথার্থ হইতেছে । অতএব আমরা অনুরোধ 
করি, একদল নাটকপ্রিয় সুশিক্ষিত এই কাধ্যে প্রবৃত্ত হউন। আপাততঃ এ দেশের 
পক্ষে অতি সুশিক্ষিত লোকের অভিনয় ব্যবসায় করা লঙ্জীকর বিষয় বটে। কিন্তু 
ধাঁহারা অভিনয়ের প্রকৃত রসজ্জ তাহাদিগের নিকট অদ্ভিনেতাদ্িগের সম্মানের 
ক্রুটি হইবে না ৷” 


যোভার্সাকে। ঠাকুর বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্্রনাথ ঠাকুর, কষ্ণবিহারী সেন 
প্রভৃতির উদ্যোগে ১৮৬৪ (?) সালে প্রথমে মাইকেলের ক্ষিষ্কুমারী” পরে ‘একেই কি বলে 


সভ্যতা’ 


অভিনীত হয় । জ্োতিরিন্দ্রনাথ যথাক্রমে কৃষ্ণকুমারীর জননী ও সার্জন 


সাজিয়াছিলেন |» 





* জ্যোতিরিন্্রনাধের জীবন-স্থৃতি '-শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাঁধায়, পৃ” ৯৯১০*। 


বাঙ্দ ১৩] রামনারায়ণ তর্করদ্ব ও সাহার নাট্যগ্রন্থাবলী ১২৫ 


দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য গ্রস্থাবলী 
(১) স্থশীলবাবুব তালিকায় “বাগবাজাঁর এমেচার থিয়েটর” কর্তৃক দীনবন্ধু মিত্র রচিত 
‘সধবার একাদশী: নাটকের প্রথম অভিনয়েব তারিখ দেখিতেছি--১৮৬৯ সাল। সালটিতে 
ভুল আছে? ইহা ১৮৬৮ হইবে। এই অভিনয়ে রাধাঁমাধব কর একটি ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ; তাহার স্বৃতিকথয়ে পাইতেছিঃ__ 

“গিরিশ বাবুর পরামর্শে “নধবার একাদশী অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করা হইল।** 
বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুজ্যের পাড়া প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে ষ্টেজ বাঁধিয়া 
সপ্তমী পূজার দিন 'সধবাঁর একাদশী’ অভিনীত হইল। কোজাগর পূর্ণিমার নিশীথে 
শ্যামপুকুরে নবীনচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে পুনরায় অভিনয় করা হইল |... 
অল্পদিনের মধ্যেই... এটর্ণি দীননাথ বন্থর বাড়ীতে আমাদের তৃতীয় অভিনয় 
হইল ।...১৮৬৯ খৃষ্টাবের শরীপঞ্চমীর দিনে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের ভবনে 
আমাদের অভিনয় হইবে, স্থিব হইল |” * 

(১৫) স্থশীলবাবুর তালিকায় দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী নাটকের "প্রথম অভিনয় তারিখ” 

ও “অভিনয়-স্থল*__"১৮৭১ --বাগবান্দার এমেচার থিয়েটার” বলিয়া লিখিত হইয়াছে । 
ইহা ঠিক নহে। 

লীলাবতী নাটক ১৮৭১ সালে কৃষ্ণনগবে প্রথম অভিনীত হয় বলিয়া মনে হইতেছে । 

১৮৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি তারিখের “অমৃত বাজার পত্রিকা”য় প্রকাশিত একথানি 
পত্রে পাইতেছিঃ__ 
“ম্হাঁশয়__বিগত ১৩ই পৌষ তারিখে মহেশপুর গ্রামে লীলাবতী নাঁটকাভিনয় 
পুনঃ সংস্করণ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছ ।***কৃষ্ণনগর, ১৬ জামুয়ারি। 
জ্রীঅবিনাশচন্তর শর্মা 1” 
ইহার পর লীলাবতী নাটক চু চুড়ায় অভিনীত হয়| বঙ্থিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দর 
সরকার প্রভৃতির উদ্যোগে ১৮৭২ সালের মাঁচ”মাসে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এই নাটকের 
অভিনয় হুয়। ১৮৭২, ৪ এপ্রিল তারিখের “অমৃত বাজার পত্রিকা” ইহার প্রশংসান্থচক দীর্ঘ 
সমালোচন৷ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি 

ণচুচুড়ায় সমপ্রতি লীলাবতী নাটক অভিনয় হইয়| গিয়াছে ।...অভিনয্টি অতি স্ুটারু 
পূর্বক হইয়াছিল ।...আমরা নাটক অভিনয়টি দেখিয় পরম গ্রীতিলাভ করিয়া 
আসিয়াছি। যদিও ইহ্‌! সম্পূর্ণ রূপে ছোঁষ শুন্য হয় নাই তথাচ এদেশে যত উৎকৃষ্ট 
অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এটি একটা ।” 

চুঁ চূড়ার অভিনয়ের মাস-দেড়েক পরে-_১৮৭২, ১১ই মে-_বাগবাঁজারের দল লীলাবতী 

নাটকের অভিনয় করেন। সুনীলবাৰু ভ্রমক্রমে এই অভিনয়ের তারিখ দিয়াছেন--“১৮৭১* 
সাল। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, গিরীশচন্্র ঘোষের চরিতকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 





& পুরাতন প্রসঙ্গ ( দ্বিতীয পর্যায় )-শরীবিগিনবিহারী গপ্ত। পৃ. ১৬৭৩৮ । 





১২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ বর সংখা 

প্রভৃতিও ঠিক এই ভুলই করিষা আসিতেছেন। 'লীলাবতী'র অভিনয় সম্বন্ধে অর্ভেন্দু- 
শেখর বলেন :ঃ- 

“অনেক দিন রিহাস্যালের পর ১৮৭১--১২৭৮ সালের বর্ষাকালে রাজেন্দ্র পালের 

বাড়ীতে আমাদের ‘নিজের ষ্টেজে’ লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হ'ল।...কথা 

উঠশ থিয়েটারের কি নাম দেওয়া! হবে ?...নবগোপাল বাবু আমাদের থিয়েটারের 


নাম 1109 Calcutta National Theatre রাখবার প্রস্তাব করেন। শেষে মতিবাবুর 


প্রস্তাব মত Calcoutte, টুকু বাদ দিয়ে কেবল The National Theatre রাখা হয় । 
প্রথম দিন এ নামেই অভিনয হয়। 

রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে পর পর তিনটা শনিবার তিনটা অভিনয় হয় 1”% 

কিন্তু ‘লীলাবতী’র অভিনয়কাঁজ ১৮৭১ নহে । ন্যাশনাল থিয়েটার নামক সাধারণ নাট্যশালা 

প্রতিষ্ঠার চার-পাঁচ মাস পূর্বে ১২৭৯ সালের ৩* বৈশাখ, অর্থাৎ ১৮৭২ সালের ১১ই মে 
তারিখে ইহাব প্রথম অভিনয় হয়, এবং এই সময় বাগবাজারের অবৈতনিক দলের নাম 
ছিল শ্যামবাজার নাট্যসমাঞ্জ' ্যাশনাল থিয়েটার নহে। ১২৭৯ সালের ৬ই জ্যেষ্ঠ 
তারিখে (শনিবার ) মধ্যস্থ’ নামক সাপ্তাহিক পত্রে দ্বেখিতেছি £-- 

“সংবাদ ।--..*বিগত শনিবার রজনীষোঁগে শ্বামবাজাব নাট্যসমাজ কর্তৃক প্রসিদ্ধ 
লীলাবতী নাটকের অভিনয় হইয়াছে এবং কয়েক সপ্তাহ হইবার কল্পনা আছে ।... 
শুনিলাম রজভূমি সুসজ্জিত ও অভিনয কাধ্যটী সাধারণতঃ উত্তম হইয়াছিল ।” 

পুনরায়, ১৬ আষাঢ় ১২৭৯ সালের “অতিরেক মধ্যস্থে* ‘লীলাবতী নাটকাভিনয়' নাম দিয়া 

একখানি পত্র প্রকাশিত হয়; তাহ! হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

“সম্পাদক মহাশয়! 

কয়েক দিবসাবধি বাঁগবাজারস্থ কতকগুলিন যুবকবুন্দ শ্রীযুক্ত 3য় দীনবন্ধু মিত্র 
বাহাছুর-গ্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয় করিতেছেন। তাহাদের অভিনয়ে 
কৃতকগুলিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ সত্বেও অস্ঠাবধি যে সকল উৎকৃষ্ট অভিনয় হুইয়া গিয়াছে 
তন্মধ্যে তাহাদেরও এক্ষণে গণনা করিতে হইবে ।**, 

অভিনক়-ত্রয়-দিবসে অভিনেতৃবর্গেব মধ্যে অনেকেই পুনঃ পুনঃ অভিনয়ের সজ্জাতেই 
বঙ্গভূমির বহির্ভীগে আগমন কবিয়াছিলেন, তাহাতে অভিনয়ের গাস্তীর্য্য থাকে না ।... 

কলিকাতা । ৬ আষাঢ়, ১২৭৯ সাল ৷” কশ্চিৎ দর্শকঃ 

উপরিউদ্ধৃত বিবরণের সহিত শ্বগীয় যুস্তফি মহাশয়ের কতকগুলি কথার বেশ মিল 

দেখিতেছি, যথা, “পৰব পর তিনটা শনিবাব তিনটা অভিনয় হয়”, “ব্র্ধাকালে "আমাদের 
প্রথম অভিনধ হ’ল৷” কিন্তু তাঁহার কোন কোন কথ! নির্ভরযোগ্য নহে, যেমন, -অভিনম্বের 


প্রথম দিনেই থিয়েটারের The National Theatre নামকরণ, অথব। লীলাবতী নাটকের 


অভিনয়কাল ১৮৭১--১২৭৮ সাল । 
‘মধ্যস্থ’ হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখাইয়াছি ‘লীলাবতী’র প্রথম অভিনয় হয় ১২৭৯, ৩০ বৈশাখ 
* “রঙ্গভূমি” ওই মাঘ ১৩:৭ শনিবার, “অর্দেন্দু বাবুর বক্ত,তা’ শীর্ষক প্রবন্ধ ।--প্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত 
“গিরিশ-গ্রতিভা” পুহ্তকের ৫৭৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধত । 


বঙ্গাক ১৩৬৮]  রামনারায়ণ তর্করত্ধ ও তাহার নাট্যগ্রস্থাবলী ১২৭ 


(১৮৭২১ ১১ই মে) তারিখে । রাধামাধৰ কর মহাশয়ের স্বতিকথাতেও এই অভিনয়ের 
সঠিক তারিখ পাইতেছি। ভাহাতে আছে :-- 

“১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে রাজেন্্ পালের বাড়ীতে 'লীলাবতী' অভিনীত হইল। 
মুক্ত আকাশতলে উঠানের উপর দর্শকবৃন্বের বসিবার আসন করা হইয়াছিল। 
সন্ধ্যার সময় কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টিতে সমস্ত ভিজ্জিয়া গেল৷... 

বহুপূর্বে নবগোপাল মিত্র আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। Calcutta 
National Theatre নামকরণের প্রস্তাব আদৌ উল্লিখিত হয় নাই ; নবগোপালের 
মুখ হইতে এরূপ অসঙ্গত নাম কখনই প্রস্তাবিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।"* 

(২) স্থশীলবাবুর তালিকায় দীনবন্ধু মিত্রের ‘নবীন তপস্বিনী’, “কমলে কামিনী” ‘জামাই 
বারিক' ও ‘বিয়ে পাগল! বুড়ো’র নাম পাইলাম না। এগুলির প্রকাশকাল ও প্রথম অভিনয়ের 
তারিখ আমি পৌষ সংখ্যা ‘শনিবারের চিঠি'র (দীনবন্ধু সংখ্যা ) “দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে 
যৎকিঞ্চিৎ” প্রবন্ধে দিয়াছি, পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন ৷ 


মনোমোহন বন্থুর নাট্য গ্রন্থ 

(১) মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' নাটকের প্রকাশকাল ১৮৬৮ সাল ন! হইয়া ১৮৬৭ সাল 
হইবে; কারণ, প্রথম সংস্করণের পুস্তক হস্তগত না হইলেও অন্ত সংস্করণে মুদ্রিত “প্রথমবারের 
বিজ্ঞাপন”-এর তারিখ দেখিতেছি-_“শকাব্দাঃ ১৭৮৯, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ 1” তাহা ছাড়া ১৮৬৭ 
সালের ১৭ই জুলাই তারিখের 7h 27450741৮৪৮ নামক সাপ্তাহিক পত্রেও ইহার 
সমালোচনা! দেখিতেছি। 

(২) স্ুশীলবাবুর তালিকায় মনোমোহন বন্থুর ‘নতী নাটক’-এর প্রকাশকাল “১৮৭১,” 
এবং বছবান্দার অবৈতনিক নাঁট্যসমাজ কর্তৃক উহার অভিনয়ের তারিথ “১৮৭১* সাল বলিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। এই উভয় তারিথই ভুল । আুশীলবাবু বোধ হয় ১৩৩০ সালের মাঘ সংখ্যা 
‘বঙ্বাণী’তে প্রকাশিত শরীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের “বহুবাজার অবৈতনিক নাটযসমাজ” নামক 
সচিত্র প্রবন্ধ হইতে এ তারিধ দুইটি গ্রহণ করিয়াছেন । 

‘সতী নাটক”-এর প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে “শকাব্ঃ ১৭৯৪* এবং “কৃতজ্ঞতা স্বীকাব” 
পত্রে “১৭ই মাথ, ১২৭৯ সাল” পাইতেছি।- স্পষ্ট জানা যাইতেছে, সতী নাটক ১৮৭৩ সালের 
প্রারম্ভে প্রথম প্রকাশিত হয়+_-১৮৭১ সালে নহে। ১৮৭৩, ৩০এ জানুয়ারি (১৮ মাঘ 
১২৭৯ ) তারিখের “অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্লিখিত পত্রে সতী নাটকের 
মূত্রাঙ্ধণ ও মহুলার কথা জনা যায় := 

“বহুবাজার নাট্যশাল1 । মহাশয়! সম্প্রতি কতিপয় ভদ্র যুবক কর্তৃক বন্ুবাঙ্জার নাট্যশালা 

নামক একটা নূতন নাট্য-সমাঁজ সংস্থাপিত হুইয়াছে। ইহারা একটা নূতন মাঠ 
লইয়! তথায় নূতন নাট্যমন্দির করিবেন মনস্থ করিয়াছেন । পূর্বে ইহারা রামাভিষেক 
অভিনয় করিয়া লোকের নিকট অতিশয় আদরণীয় হইয়াছিলেন। ইহীারাই 


% পুতিন প্রসঙ্গ ( ছিতীর পর্যার )-_ বিপিন বিহারী ওপ্ত | ১৩৩৯, পৃ. ১৭৬-৭৭, ১৭৪-৭৫ | 


১২৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা " বর সাথ 


রামাভিষেক মুদ্রাঙ্গণ করিয়া সর্ব প্রথমে অভিনয করেন। এবারও এরূপ একখানি 
নূতন নাটকের মুদ্রাঙ্কপ কাধ্য প্রায় শেষ করিয়াছেন, গুপ্ত অভ্যাস আরম্ভ হইয়াছে 
এবং বহুবাজাব এঁক্যতান সমাজস্থ সভ্যের। ইহাঁদিগের সহিত সন্মিলিত হইয়াছেন। 
ইহারা প্রায় ৪৫ বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী যন্ত্র সকল বাদন করিতে- 
ছেন। সম্প্রতি উক্ত এত্যতান সমাজে পাঁচ জন লোকের আবশ্যক হইয়াছে! পিওনো! 
হারমোনিয়ম, কনসাটিনা, সিকলে রুট ও ফলা? লট বাদক। সঘংশ্য ও বিদ্বান 
ব্যক্তির আবেদন সর্বাপেক্ষা আদবণীয় হইবে । এক্যতানের অধ্যক্ষ (ব্যাগুমাষ্টার ) 
শ্রীযুক্ত বাবু পার্বতী চরণ দাস উহাদ্বিগকে শিক্ষা দিবেন, নাট্যশালা হইতে যন্ত্র সকল 
দেওয়া! হইবে এবং উপদেশক অবৈতনিক | যাহাদিগের ২৫ বৎসর বয়স হইয়াছে 
তাহারা ৪* নং মদন বড়ালের গলিতে শ্বয়ং অথবা পত্র দ্বারা তত্ব করিলে সমস্ত 


জানিতে পারিবেন। 
বহুবাজার এক্যতান সমাজ বশস্বদ । 
২৬শে জানুয়ারি ১৮৭৩ শ্রীকামিক্ষাচরণ বন্থ ।* 


সতী নাটক ১৮৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে ২৫ নং বিশ্বনাথ মতিলালের লেনে* প্রথম 
অভিনীত হয়”_-১৮৭১ সালে নহে । ১৮৭৪ সালের ২২ জানুয়ারি (১০ মাঘ ১২৮০ বৃহস্পতিবার) 
তারিখে অমৃত বাজার পত্রিকা লিখিয়াছিলেন :_- 

“সংবাদ ।."*বহুবাজাবে কতিপয ধনাঢ্য ব্যক্তি একটা সখের নাট্যসমাজ সংস্থাপন করিয়া 
একটা রঙ্গ-গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। গত শনিবারে এখানে সতী নাটক অভিনীত 
হইয়াছিল। অভিনেতৃগণ *আপন আপন অংশ অতি হ্ুন্দর্কূপে অভিনয় 
করিয়ছিলেন। অভিনষটী দেখিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। প্রস্থতী 
ও সতীর দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্যগুলি কমাইয়া ফেলিলে ভাল হয়! নাট্যসমাজের এক্যতান* 
বাদনটি আমাদের অতি মধুর লাগিয়াছিল।” 

১২৮০ সালে মাঘ মাসের 'মধ্যস্থে' (পৃ. ৬৯৩ ) সতী নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়ের এইরূপ 

বিবরণ দেখিতেছি £-- 

“কলিকাতায় প্রথমশ্রেণী বলিয়! যে কটা নট-সম্রদায় গণ্য ছিলেন বা আছেন, তন্মধ্যে 
বছবাঁজারের নাট্য-দমাজও প্রপিদ্ধ। তাহাদিগের দ্বারা রামাভিষেক নাটকের প্রথম 
অভিনয় প্রদর্শিত হয়_ সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধানও বটে! যেহেতু উদ্ত নাটক - 
বাঙ্গালার প্রায় সর্ব দেশেই অভিনীত হইলেও তাহাদের ন্তায় সর্বান্গস্ন্দর প্রদর্শন - 
আর কোথাও যে হইয়াছিল, এমন আমরা শুনি নাই। সেই ম্হাশয়েরা এক্ষণে 
আবার “সতীনাটক' নামা আর একখানি পৌরাণিক নাটকের অভিনয় করিতেছেন। 

. তীভার! করমাইস করিয়! এই নাটকখানি রামাভিষেকের লেখক দ্বারা লিখাইয়া লহয়া 
আপনাদিগের ব্যয়ে মুদ্রিত করিস দিয়াছেন ।...আমরা দ্বিতীয় রজনীতে অভিনয় 
দেখিতে ,গিয়াছিলাম। বন্বাজার নাট্যসমাজকতৃক যে ন্বগৃহ নিশ্দিত হইয়াছে, 

* এই ঠিকান! এবং “শনিবার মাঘ ১২৮০ ভারিখযুক্ত “দতীনাটকাভিনয়"-এর একখানি টিকিটের প্রতিলিপি 
১৩৩০ সালের মাঘ মাসের “বঙ্গবণি”তে প্রকাশিত প্রযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। 


সি 


ঙ্গাব্য ১৬৩৮ ] রামনারায়ণ তর্করত্ব ও তাহার নাট গ্রন্থাবলী ১২৯. 


ভঙ্দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইলাম, সেই স্থদীর্ঘ উচ্চগৃহ এরূপ রিটা সম্যগ্‌ উপযোগী । 

গৃহসজ্জা, পট ও মানোঁকাদির ব্যবস্থা বিশেষ মনোরম... 
(৩) ১২৮১: সালের পৌষ মাসে ( ১৮৭৪ ডিসেম্বব ? ) or মনোমোহন বস্থ্র 
‘হরিশ্চন্' নাটকের নাম তালিকায় বাদ পড়িষাঁছে। ১৮৭৪ সালের -শেষাশেষি নাটকখানি 


৯ বহুবাজারস্ব বঙগ-নাঁট্যালয়ে অভিনীত হয়। ১২৮১ সালের মাঘ মাসের ‘মধ্যস্থে' গাইতেছি £-_ 


“হরিশ্চন্ত্র নাটকাভিনয় ।-বছবাঁজারের সুপ্রসিন্ধ বঙ্গনাট্যসমাজের অবৈতনিক রঙ্গভূমিতে 
পা রাড হইতেছে । আমবা বারদ় দর্শন 
করিয়। পরম প্রীত হইয়াছি।.. 

বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ সম্বন্ধে ১৮:৪, ১৯এ ম1৮( ৭ চৈত্র ১৯৮০ বৃহস্পতিবার ) 
তারিখের অমৃত বাজ্জার পত্জিকায় লিখিত হইয়াছিল :-_ . 
“Last 98০10202950, Nilcomal Mittra of Allahabad and others, pro- 

prietors of the Bowbazar amateur ‘Theatre gave a brilliant 

entertainment to -H. H. of Vizianagram, Baja - Chandra Nath 

Bahadoor, and ৪ few European gentlemen.” 

উপস্ংহাল 
. এই আলোচনা অ নক দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অথচ আরও কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা না 
করিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিযা যায় । তাই যথাসাধ্য সংক্ষেপে কথ! বয়টি বলিতে 
হইতেছে। এই আলোচনার প্রারস্ভেই বলিয়াছি হুদীলবাবুর প্রবন্ধে অনেকগুলি অসঙ্গতি 
লক্ষিত হইল যাহার জন্য তাহার বক্তব্য বুঝিতে পাঁঠকের একটু অস্তুবিধ! হইবার সম্তাবনা। 
এই সকল অসঙ্গতির কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি । 

(১) স্বশীলবাবুব প্রবন্ধের ৩৫ পৃষ্ঠায় আছে £-৫ই_ [ জানুযারি ১৮৬৭ ] তারিখে, 
‘ন্ব-নাটক’ পাখুরিয়াঘাট! ঠাকুর বাড়ীতে মহাসমারোহে অভিনীত হ্ইয়াছিল।* আবার 
৩ পৃষ্ঠা বাংলা নাটকের তালিকায় দেখিতেছি :--”*ই জানুয়ারী ১৮৬৭_ জোড়া ীকোঃ 
নাট্যশালা কমিটি, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঁটা।” দুইটি উক্তির কোনটিই নিভূল নহে। 

(২) প্রবন্ধের ৪৬ পৃষ্ঠার ৩৩ নং পাদটাকায় সুশ্নীলবাবু “আর্ধ্যাশতক* সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :-- 
"এই সংস্কৃত গ্রন্থ ১২৭৮ সালে ( = ১৮৭১ খৃঃ অবে ) রচিত ও প্রকাশিত হুইয়াছিল।* তাঁহার 
পরই আবার পূর্বোক্ত ৫৪ পৃষ্টায় “দুষ্টব্যে' “তিনি বলিতেছেন, “আধ্যাশতকের তারিখ ১২৭৯ 
হইবে 1” কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া হুশীলবাবু এই তাঁরিখটি পরিবর্তন করিয়াছেন, 
তাহার উল্লেখ তিনি করেন নাই । তবে মনে হয় গত আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 
নাটুকে রামানারাণ' প্রবন্ধেব পরিশিষ্টে ‘আর্ধ্যাশতকে'র তারিখ ১২৭৯ বলিয়া প্রমাণ কর! 
হইয়াছিল বলিয়াই তিনি এই পরিবর্তনটুকু করিয়াছেন। এই পরিশিষ্টটি আমারই লিখিত। 
বল! প্রয়োজন যে “আধ্যাশতক' প্রকাশের প্রকৃত তারিখ ১২৭৮ই--১২৭৯ নয়। এই 
ব্যাপারে আমার একটু তুল হইয়াছিল ; কেন হইয়াছিল পরে বলিব । কিন্তু সশীলবাঁবু বিনা 
. বিচারে আমার তারিখটি গ্রহণ করিয়া তুল্পে পড়িয়াছেন এবং ঘে-যুক্তির বলে প্রথমে তিনি 
আৰ্য্যাশতক প্রকাশেব তারিখ ১২৭৮ সাল বলিয়াছিলেনতাহাও সম্পূর্বঃতুল। 


১৩০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা। [ ২য় সংখ্যা 


সুলীলবাবু অনেক জায়গায় রামনারায়ণের আত্মকথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার 
প্রবন্ধের ৪৬ পৃষ্ঠায় ৩৩ নং পাদটাকায় আছে £-_ . 
_ “্রামন্নারায়ণ লিখিয়াছেন যে, 'বর্তমান বর্ষে আধ্যাশতক প্রস্তুত করিয়াছি’ । এই 


সংস্কৃত গ্রন্থ ১২৭৮ সালে...বচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং তাহার - 


আত্মকথা এই সালেই লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়।” 

কিন্তু আর্ধ্যাশতক এব্‌ং আত্মকথ| যে ১২৭৮ সালে লিখিত হইতে পারে -না রাম" 
নারায়ণের আত্মকথা হইতে তাহা! প্রমাণ কবা যাঁয়। রামনারায়ণ লিখিতেছেন :-- 

“১২৭৮ সালে মহাঁবিগ্ভারাধন নামে দশমহাবিষ্ার স্তোত্র ও গীতিকা এবং বর্তমান 

বর্ষে আর্ষ্যাশতক প্রস্তুত করিষাছি।” 

ইহা হইতে কাহারও বুঝিতে অস্থবিধ! হইবে না যে, রামনারাযণের স্মৃতি অন্থ্যায়ী ১২৭৮ সালের 
পরে, ষে-বখসরে আঁধ্যাশতক প্রস্তুত হয় সেই বৎসরই আত্মকথা লিখিত হইয়াছিল। আমি 

এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া এবং ১২৭৯ সালের মাঘ মাসের ঘমধ্যন্থ্ে আর্্যাশতকের 
সমালোচনা প্রকাশিত হইষাছে দেখিয়া আধ্যাশতকের তারিখ” ১২৭৯ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছিলাঁম। পরে অনুসন্ধান করিয়া আরও নুতন প্রমাণ পাওয়াতে দেখিতে পাইতেছি ষে 
আঁধ্যাশতকের রচনাকাল সন্ধে রামনারায়ণের নিজের উক্তিও অভ্রান্ত নয় ;-_-অবস্ত 
“মহাবিদ্যারাধন ১২৭৮ সাল্পেই প্রকাশিত হইয়াছিল, এই তারিখটি ছাপিবার সময়ে যদি কোন 
মুদ্রাকর প্রমাদ না ঘটিয়া থাকে। রামনারায়ণের মাত্মকথা অধ্যাপক শীযুত চারুচন্্র ভট্টাচার্য 
কর্তৃক ১৩২৩ সালের কার্তিক মাসের ‘ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই মুত্রণে তারিখ- 
গুলি যে সর্বত্র নিভূলভাবে ছাপা হয় নাই, তাহার অন্ততঃ একটি দৃষ্টান্ত-_অভিজ্ঞানশকুস্্লা 
নাটক রচনার তারিখ "১২৬৭৮ না হইয়া ১২৬৯ মুদ্রিত হইয়াছে । আমার মনে হয় আত্মকথার 
ক্ষেত্রে রামনারায়ণের নিজের ভুল হওয়া ঘপেক্ষা ছাপার ভুল হওয়াই বেশী সম্ভবপর । 

কিন্ত সে যাহাই হউক আৰ্য্যাশতক যে কিছুতেই ১২৭৯ সালে প্রকাশিত হইতে পারে না 
তাহার প্রমাণ দিতেছি 1* 

(ক) ১২৭৮ সালের খর! চৈত্র (১৪ মার্চ ১৮1২ ) তারিখের “অমৃত বাজার পত্তিকাপর 
পাইতেছি :-- 

পুস্তক পান্তি আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমর! নিয়ন 
লিখিত পুস্তকগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। 
১। আধ্যশতকষ্‌ ( সংস্কৃত ) | 
জীষুক্ত পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ব প্রণীত ।..* 

(খ) ১৮৭২ সালের ১৮ই মার্চ (=৬ চৈত্র ১২৭৮) তারিখের ‘হিন্দু পেটিয়টে’ 
আৰ্য্যাশতকের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতেছি। স্থতরাং রামনারায়ণের ‘আধ্যাশতক’ 
ষে ১২৭৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত । 

(৩) ্ুশীলবাবু আর্ধ্যাশতক এবং আত্মকথার তারিখ ১২৭৮ অথবা ১২৭৯ বলিয়া 


* মহামহোপাধ্যায় প্রসাদ শান্তী মহাশরের নিকট এক দয সাত দেখ্রাছিলাম, কিন্তু তাহার 


আখ্মাপত্রথানি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। 


i 


বাঘ ১৬ |  রামনারায়ণ তর্করতধ ও তাহার নাট্যগ্রন্থালী .. ১৩১ 


উল্লেখ করিলেও, বলিবার ভঙ্গী হইতে সর্বত্র মনে হয়. আত্মকথা রচনার ঠিক তারিখ সম্বন্ধে 
তাঁহার মনে সন্দেহ আছে। তিনি লিধিতেছেন £_- 

(ক) "্যখন রামনীরায়ণ তাঁহার আত্মকথা লিখিয়া রাখেন, তখনও বোধ হয় এই গ্রস্থখ।নি - 
[স্বপ্রধন ] মুদ্ৰিত হয় নাই” [ পৃ. ৪৬] অথচ শ্বপ্রধন-প্রকাঁশের তারিখ ১২৮০ ক্ুশীলবাবুব 
লেখাতেই আছে! 

(খ) « 'কংসবধ ১২৮২ সালে...রচিত ও মৃদ্রিত.. .রামনারা়ণৎ ভাহার আবরার ইজার 
কোন উল্লেখ করেন নাই”* (পৃ. ৪৫)। 

(গ) “ধর্মবিজয়' নাটক." রামনারায়ণের টির TN উল্লেখ নাই” (পৃ. ৪৬ ), 
অথচ এই নাটকের প্রকাশকাঁল-_১২৮২ সাল-_সুশীলবাবুর প্রবদ্ধেই দেওয়া আছে! 

(ঘ) রামনারায়ণের "আত্মকথা এই সালেই (১২৭৮) লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান 
করা যায়। বোধ হয় এই কারণেই আত্মকথায় ‘কংসবধ’ ও “র্শবিজয়’ নাটকের উল্লেখ নাই ।” 

১২৭৮ অথব! ১২৭৯ সালে আধ্যাশতক এবং আত্মকথা লিখিত হ্ইযাছে, একথা! নিজে 
বলিয়াও সুশীলবাবু কেন যে এই সকল অনাবস্তক কথা তুলিতেছেন তাহা! বুঝিতে পরিলাম না । 
ষে-আত্মকথা, তাঁহারই মতে,. ১২৭৮ অথবা ১২৭৯ সালে রচিত, তাহাতে পরবর্তী কালের 
বিবরণ কেমন করিষা স্থান পাইতে পারে? 


১৩, বেথুন রো, | 


কলিকাতা ীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দের মন্তব্য 


‘পত্রিকা’র সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক ব্রজেন্্রবাঁবুর উদ্বিখিত আলোচনাটি আমার 
মন্তব্যের জন্ত পাঠাইয়াছেন। মন্তব্য করিবার বিশেষ কিছু নাই, কারণ ব্রজেন্্বাবু আমার 
প্রবন্ধের যে-সকল ক্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ তিনি 
সমসাময়িক কাগজপত্র হইতে দেখাইয়াছেন ; স্থতরাং মতভেদের সম্ভাবনা নাই। যখন 
আমি উক্ত প্রবন্ধটি, লিখিয়াছিলাম, তখন এইরূপ আলোচনাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, এবং 
ব্জেন্্বাবুর আলোচনায় যে যথেষ্ট উপরূত হইয়াছি তাহা বলা বাহুল্য। তদানীন্তন বাঙ্গালা 
সাহিত্যের ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণরূপে লিখিত হয় নাই ; এইরূপ আলোচনার দ্বারাই তাহার 
উপকরণ সংগৃহীত হইবে। ব্রজেন্দ্রবাবু যে-সকল কাগজপত্র দেখিবার স্থযোগ পাইয়াছেন, তাহা 
সকলের সুপ্রাপ্য নহে। বিশেষতঃ ঢাকায় থাকিয়া! সেগুলি আমার অধিগম্য নহে। ব্রজেন্র- 
বাবুর অনুসন্ধিংস! ও অধ্যবসায়ও অসাধারণ। বর্তমান সমালোচনায় সমসাময়িক পত্রিকাদি 
হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি আমার ও অন্তের অনেক সন্দেত ও ভ্রান্ত ধাঁধা দুব করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন । অনেকগুলি বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত এখন চুড়ান্ত নিম্পতিরূপে গৃহীত 
হইবে ; পরে আর এসঘঘ্ধে সন্দেহের অবসর থাকিবে না। তাহার সমালোচন! আমার 


১৩২ "_ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিক৷ [২ সংখ্য 


প্রবন্ধের অনেক ক্রি ও অসম্ূ্ণতা দুর করিয়া তাহাকে, গৌরবান্ধিত করিযাছে। তজ্ন্ যু 


আমার নহে, বাঙ্গাল! সাহিত্যানুরাগীমাত্রেরই তিনি ধন্তবাদের পাত্র 

- দু-একটি স্থলে, আমা প্রবন্ধে রচনা বা অভিনয়ের তারিখে এক বৎসরের এদিক-ওদিক 
হইয়! গিয়াছে । তাহার কারণ বাঙ্গাল! সন বা শকাব্দ হইতে ইংরাজী" অব্য দেওয়া সকল 
সময়ে নির্ভল হয় নাই.। এগুলির নিঃসন্দেহরূপে সংশোধন করিয়া ভ্রজেন্্রবাবু যথেষ্ট উপকার 
করিয়াছেন । 

পরিশিষ্ট বাঙ্গাল! নাটকের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা খসড়ামাত্র ; তাহা যে 
সম্পূর্ণ বা নির্ভল নহে ভাঁহা জানিতাম। যাহাতে সমালোচনাব দ্বারা তথ্য নির্ণীত হইতে 
পারে তাহাই আমার উদ্দেশ্য ছিল । আশ! করি ব্রজেন্জবাবু পরে একটি সম্পূর্ণ ও নিভুল 
তালিকা, সমসাময়িক পত্রিকাদি হইতে প্রস্তুত করিয়া প্রকাশিত করিবেন। 

অনেক স্থলে তাহার পূর্বের আলোচনা হইতে ( বিশেষতঃ গত কয়েক সংখ্যা ‘প্রবাসী’ 
হইতে ) অনেক তথ্য আমি সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু সর্বত্র ইহার স্বীকার করা 
সম্ভব হয় নাই । স্বীকার করার যে প্রয়োজন আছে তাঁহাও মনে. হয় নাই, কারণ এ সম্বন্ধে তাঁহার 
পূর্ব প্রকাশিত লেখাগুলি অনুরাগী পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, এইর্প আমার 


“ধারণা ছিল। এ ক্রি ্েচ্ছাকৃত অক্বৃতজ্ঞতা নহে, কারণ পূর্বগামীদের সিদ্ধান্ত অহগানী 


লেখকের উপজীব্য স্বরূপ । 

আমার প্রবন্ধে আরও কয়েকটি ভুল ও অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে; সির 
পরে এগুপির প্রতিও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সেগুলিও সংশোধন 
করিয়া লইতেছি। ূ 

(১) ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি :- “সর্বপ্রথম বাঙ্গালা নাটক ভত্রাজ্জ্নের রচয়িতা...” । 
কিন্তু “ভদ্রার্জুনকে এখন আর সর্বপ্রথম নাটক বলা যায় না । সুতরাং ‘সর্বপ্রথম বাঙ্গালা 
নাটক’ কথাগুলি বর্জিত হইবে ! 


(২) ৫৪ পৃষ্ঠার পাদটাকায় "তাহা বোধ হয় ঠিক নয়,” ০০8৮ এই বাক্য, 


নিশ্রয়োজন। 

(৩) "প্রবন্ধের বিভিন্ন স্থলে “কুলীনকুলসর্বব্ ‘কুলীনকুল-সর্কস্ব’ ও “কুলীন-কুল "সর্ব 
এইরূপ ছাপ! হইয়াছে। হওয়া উচিত ছিল 'কুলীন কুলসর্কন্'-- রামনারায়ণ স্বয়ং নামটি 
এই রূপই দিয়াছেন । অথবা সর্বত্র একই প্রণালীতে ছাপা হওয়া উচিত ছিল। 

0৪) ২৪ পৃষ্ঠায় রামনারায়ণের আত্মকথা হইতে উদ্ধার-চিন্বের মধ্যে যে অংশটি se 
দেওয়া গিয়াছে তাঁহাতে সামান্ত ভুল রহিয়া গিয়াছে । তাহা এইরূপ হইবে" 
বাল্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্বতির কিয়দংশ এবং তি 
অনুমানখণ্ড অধ্যয়ন করি।” | | 

(৫) ২৪ পৃষ্ঠায় রামনারায়ণের মৃত্যুব তারিখ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্য হইবে । এবং সংস্কৃত 
বি ১৬ই জুন হুইবে | 





রস 


১৩৩- 
দ্রষ্টব্য -- 

এই আলোচনার শেষাংশ মুদ্রণকালে, চাঁংভিপোঁডা ঘারকাঁনাথ বিভাতুষণ পাঠাগারের 
কর্তৃপক্ষ আমাকে কতকগুলি পুরাতন ‘সোমপ্রকাশ’ দেখাইয়াছেন ॥ তাহা হইতে কিছু 
কিছু উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন আছে । 

(১) ১২৭ পৃষ্ঠায় রামনারায়ণ তর্করত্বের “মালতীমাঁধব' নাটকের অভিনয়-কাঁল সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়াছি । নাঁটকথানি ১৮৬৯, ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পাখুরিয়াঘাটা বছনাঁট্যালয়ে 
অভিনীত হয়। ১৮৬৯, ১৫ই ফেব্রুয়ারি (৫ ফাস্তন ১২৭৫) তারিখের 'সোমপ্রকাশে, 
দেখিতেছি := . 

মালতীমাধব নাটকের অভিনয।--গত ২৫এ মাঘ শনিবার বাত্রিতে আমর! পাখুরিযাধাটায় মালতীমাধব নাটভের 

অভিনব দর্শন করিতে গিবাছিলাম 1... ...গ্েশ্থের নায়ক মাধ ; কিন্তু হার অভিনব গ্রীতিকর হর নাই! .. 
মকরন্দের অভিনয়টা অতিশব মনোহর হইয়াছে। সাহার অভিনয়ে, চতুরভা, তীক্ষবুদ্ধিতা, সদাশয়তা ও অক"টি 
মিত্রানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। অধোরবপ্টেব পুজা মন্ত্রপাঠ, ফপালকুণ্ডলার বলিদানের উদ্ভোগ হইযাছে 
বলিষ| জিজ্ঞাসা এগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। মাধব যধন মালতীর উদ্ধাবসাধন করিলেন তখন ভাছার 
মনোবথ বিফল ও যোগসিদ্ধিব ব্যাঘাত হইল দেখিয়া তাঁহার প্রগাত ক্রোধ গালী না দিব! দৃচ প্রডিজ্ঞা 
সহকারে কটিবদ্ষন, অব্যাকুলভাবে মাধবকে খগ্গাঘাত কবিবাব উদ্যোগ, নবনবন্তিমা ও অঙ্গভঙ্গি এপি 
অতিশব চমৎকার হইযাছিল | বৃদ্ধ মন্ত্রীর যোগিবেশ ও ঈশ্ববের উপবে নির্ভর করিয়! শোকসদ্ঘবণ 
অগ্রীতিকর হয নাই। মালভীব অভিনব উত্তম হইবাছে। কামন্দকীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ্্রীজনচ্পভ 
প্রশান্ত সাহস ও চতুরতা অতিশব আনন্দিত কবিযাছিল । চন্ট্রোদয মেঘাড়ম্বব বিছাৎ জলপ্রপাত প্রভ'তিও 
যাব পর নাই শ্রীতিকর হুইযাছিল। এখানকাৰ একডানবান্তের স্যায় বান্য আমবা আব কোরথাঁধও 
"শ্রবণ করি নাই। | 
(২) ১১৮ পৃষ্ঠায় ‘এ'বাই আবার বড়লোক! পুস্তকেব উল্লেখ করিয়াছি। ইণ্ডিয়া আগিস 
বাংলা পুস্তকের তালিকায় ইহার প্রকাশকাল ১৮৬৮ সাল দেওয়া আঁছে। 
১৮৬৮ সালের ১১ই মে (৩০ বৈশাখ ১২৭৫ ) তারিখের ‘সোমপ্রকাশে’ একজন দর্শক ইহার 
অভিনয়ের যে দীর্ঘ বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহাঁর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 

সম্প্রতি ঠনঠনিধাতে একটা নাটালিয় হইযাছে। গত শনিবাব [৯ মে] তথায় “এরাই আবার বড লেক" 

নামে এক নাঁটকের অভিনয হইয়| দিয়াছে । অভিনযের সঙ্গে একতান বাস্য ও গীতও হইয়াছিল। 

নাটকথানির উদ্দেষ্য অতি প্রশংসার্থ। নুরাপানের দ্োযোলেখ কবিরা! তাহা হইতে লোককে পরাড নুখ করা ও 

সুরাপান প্রভৃতি কতিপয় কুক্রিয়ায় আসক্ত "হওয়াতেই নব্য বাঙ্গালিরা যে স্বদেশের রীতি পদ্ধতিব সংস্কবণে 

প্রবৃত্ত হইযাও বিফলপ্রযত্ ও পরিণামে হাস্তাস্পদ হইতেছেন, তাহা প্রমাণ করা! এই নাটকের উদ্দেষ্য ৷... 
গ্রন্থের যে দোষ থাকুক, অভিন্ধ অতি সুন্দর ও বাবতীয শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল । অঙ্রভঙ্গী, 

আর্তনাদ, রোদন, আঁহত হইয়া ভূতলে পতন ও মৃতকল্প হইয়া শরন এবং সুর্য্যান্ত বিহ্যুৎ মেঘগর্চ্জন 

- ও বস্তাঘাত প্রভৃতি অতি হুন্দর ও প্রকৃতিব অনুবূপ হইয়াছিল। ‘মাষ্টার কেক্টোকিশোর’ অতি চমৎকার 

অভিনয় করিয়াছিলেন... 

(৩) সুশীলবাবুর তালিকায় নিষাইচন্ত্র শীলের চন্দ্রাবতী’ নাটকের “অভিনয়স্থল”-এর 
কোন উল্লেখ নাই । নাটকথানি ১৮৭০ সালের ১৫ই অক্টোবর তাঁরিখে হুগলী খুটিয়াবাজরে 
সমাবোহেব সহিত অভিনীত হইয়াছিল । ১৮৭০, ১৪ই নভেম্বর (২৯ কার্তিক ১২৭৭) 
তাবিখের ‘সোমপ্রকাশে’ এই অভিনয়ের ষে দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহার অংশ-বিশেষ 
উদ্ধৃত করিতেছি :-_ 

শত ৩০এ আশ্বিন শনিবাব হুগলীর ঘুটিষা বাজারের নকনির্দিত রঙ্গভূমিতে চুঁচুড়া নিবাসী প্রযুক্ত 

বাবু নিমাইটাদ শীলেব বিবচিত চন্দ্রাবতী নটিকণানির প্রথম অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে ।”** »** 


ভ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সপ 
® 


১৩৪ 


' এই সংখ্যার “শৃন্ধপুরাণ’ নামক প্রবন্ধের সহিত পঠিতব্য . 
টিপপন্নী 
বিহার (৭৮ পূঃ ) 


বিহার (চলিত, নাম বেহার ) কোতুলপুরের, ঈশানকোণে দ্বারকেশ্বরের বাঁমকুলে ৷ 
ইহার একমাইল পূর্বদিকে বামকূলে প্রিথাপাঁড়া নামে এক ছোট গ্রাম আছে। এই গ্রাম 
উচ্চ ভাঙ্গা । ইহার পরে নিয্নকূমি । গ্রামে এক দীঘি আঁছে। মনে হয়, এই গ্রামে এক 
রাঁজপুরী ছিল, তাহার পরিখা হইতে গ্রামের নাম হুইয়াছে। বোধ হয়, ঘনরাঁম এই পুরীর 
রাঙ্গার নাম মকরাক্ষ শুনিয়াছিলেন | এখন কোন কি্বদন্তী নাই । কিন্তু এখানকার এ'টেল 
মাটিতে "চম্পা? ( দ্বীপ ) সম্ভব বোধ হয় না। ছুই তিন মাইল দক্ষিণে চম্পা আছে। তাহা! 
হইতে চম্পা ও ঝুম্বৃমি নাম। বিহার নাম নূতন নয়। অনেক কাল যাবৎ “জোত বিহার” 
বিষুঃপুরের রাজার ছিল। এই অঞ্চল সবিশেষ পরিদর্শন আবশ্যক । 


ময়নাগড় ( পাদটীকা ৮* পৃঃ ) | 

সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম, ময়নাগডে ধর্মরাজ কিম্বা ধম রাজের মন্দির 
নাই। কিন্তু এক নির্দিষ্ট স্থানে বৈশাখ ও ভাদ্র সংক্রান্তির দিন ধর্মরজের পুজা 
হয়। (বোধ হয়, শিলাখণ্ডে।) ময়নাগড়ের কিছু পূর্বদিকে দোবান্দা-কালাগঞ্ডা 
নামক গ্রামে এক মাহিষ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে এক ধর্মরাজ আছেন। পণ্ডিত 
ইহার পুজার নিমিত্ত রাজবংশ হইতে ভূমি পাইয়াছেন। ময়নাগডের পূর্বে ও উত্তরে কীসাই 
নদী। পূর্বকালে নাকি এই কাঁসাইকে কালিন্দী, সংক্ষেপে কালিনী বলিত । 
কাসাই রূপনারাণে পড়িয়াছে। যে নদী এক বড় নদীতে পড়ে, সে নদীর নাম 
কালিন্দী, এখানেও এই সংজ। পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ কালিন্দী নাম দ্বারা লাউসেনের 
মুন! চিহ্নিত হইতেছে না। ঘনরাঁম পহুমীব বিল পার হইয়াই কালিন্দী পাইয়াছিলেন। 
কৌতুলপুরের নিকট লাউগ্রাম ও পদুমা । এখন এই বিল বা জলা অনেক' দক্ষিণে সরিয়া 
গিয়া বড়দা-র জল! নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহার পরেই কালিন্দী ছিল। 


আম্বর আঙ্গাল ( টীকা ৯৫ পৃঃ) 


টাকায় ‘আম্বর’ অভ্র কল্পন! করিয়াছি। সেটা ভুল্ল। বোধ হয়, পুথীতে “তান্বর' ছিল, 
পাঠে তুল হইয়! “আত্বর ছাপা হইয়াছে । এই জাঙ্গাল রামাই পণ্ডিতের। তা তাহার 
লক্ষণ । গায়েন, তামা ও তাম শব্দ দ্বার! ছুই ধাতু মনে করিয়াছেন । 


শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় 


অষ্টত্রিংশ ভাগ) '. - ০ [তৃতীর সংখ্যা 
_ সাহিত্য- পরিষৎ পত্রিকা 


( চর্মাতিৰ ) 


পত্রিকাধ্যক্ষ . 
শরীন্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ' 


(প্রবন্ধের মতাঁদতের অন্ত পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নেন ) 


১। বাণেশ্বর বিস্তালঙ্কার_মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, 
ৃ ডি লিছ্‌, সি আই ই ** ১৩৫ 
২। গোপালদাসের রসকল্পবল্লী--প্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্রশালী এম এ *** ১৪৫ 
৩। এ সম্বদ্ধে নিবেদন--জীযুক্ত হরেক্কফ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব ** ১৪৯ 
"৪1 মালাধর-বন্থ ( গুণরাঞ খান )লিখিত পরকফবিজয়সীযুকত সুকুমার সেন 


| এমএ 5s ১৫৮ 

৫ দেশীয় নামরিক পত্রের র ইতিহাস ীযুক্ত ব্ৰজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় * ৯৭৭ 

৬] “হিন্দু হিল] নাটক’ মৌলভী মোজান্মেল হক্‌ কাব্য রর ১০১৯৯ 

৭। জোড়ার্সাকো! না্ট্যশালা-- শ্ীযুক্ত ব্রজেন্রনাথ, বন্দ্যোপাধ্যায়" তত ২০৩ 
: শ্রীশ্রীপদকপ্পতরু এবং স্যায়দর্শন - 


বিশেষ মূলা বিজ্ঞাপনের ৪র্থ পৃষ্ঠায় র্টব্য। 


এই পুস্তকগুলি পরিষদের কার্ধ্যালয়ে বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে ২--. 


১। পরিষদের চিত্রশঃলার অন্তর্গত প্রাচীন প্রস্তব-মূর্তি, ধাতুমুদ্ি গ্রভৃত্তির ইংরেজ 


সচিত্র বিবরণী-_ভৃতপূর্বব চিত্রশালাধ্যক্ষ ৬মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায বি ই, এম আর এ 
এস প্রণীত। মুল্য পরিষদের সদন্ত-পক্ষে ৩২, শাথাব ফদস্ত-পক্ষে ৩॥০:; সাঁধারণ-পক্ষে ৬২ । 
২। প্যারীচাদ মিত্র-_-ভক্টর স্তর শ্রীষুক্ত দেবগ্রসাদ সর্বাধিকারী এম এ, এল এল ডি, 
লি আই ই-/) 
৩। হসন্দ্ন্লিা- শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় | মুল্য ॥০। 
৪1 ভ্ডাম্বীভিজ্্ব (১ম ও ২য় খণ্ড)--৬গ্রীনাথ সেন মহাশয়-রচিত। মুল্য গ্রতিখণ্ড ১২ 
৫। সৌন্দৰ্শ্য-তস্জ্্_অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অভয়কুমীর গুহ এম এ, পি-এচ 
ডি। যৃল্য-_২২। 
৬। গৌড়েন্ ইতিহাস (১ম খণ্ড, হিন্দু রাজত্ব )--৬রজনীবাস্ত চক্রব্তি প্রণীত 
ভি Pe 
এতছ্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দশ (নৈহাটা) এবং পঞ্চদশ (রাধানগর ) 
অধিবেশনের সম্পূর্ণ কার্য্যবিববণ (মূল্য গ্রতিথও ২২) ও সম্মিলনের কতিপয় শাখার 
সভাপতির অভিভাষণ (মূল্য প্রতি খণ্ড /* ) বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে। 
দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী 
- (ক) বুন্দাবন-কথা-_ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহাঁরী দত্ত, মূল্য সাধাবণ-পক্ষে ২1০, সদন্ত-পক্ষে ১৪৭ 
(খ) মেঘদূত ( মূল, অন্ুয় ও পপ্ভাস্থুবাদ )-_ শ্রীযুক্ত পাচকড়ি ঘোষ *.. ১২, ৪» 


গে) খতু-সংহারম্‌ ( মূল, টাকা ও পদ্ামুবাদ ) ,, গণপতি সরকার ১২, ১২ 
(ঘ) পু্পবাণবিলাসম্‌ ( মূল ও গঞ্ভান্থবাদ ),১ বিধুভূষণ সরকার ১,02৪, ‘fo 
($) উত্তরপাড়া-বিবরণ .. » অবনীযোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 1০, 15 
(চ) ভারত-ললন। ৮রামপ্রাণ গুপ্ত ০/০, Ue 


(ছ) A History of Bengali Literature যুক্ত কুমুদনাথ দাসবি এ ২৬, ২ 
(জ) Rabindranath : His Mind and Art and other Essays @ ১৯০১৭ 


হাতের ভাষ 


ভ্রীন্রিপিনন্বিহাল্লী জ্যোভিঃম্শাজ্জী প্রণীত 
১৬নং কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রী, কলিকাতা । 
( গ্ৰন্থকারের নিকট অথবা কলিকাতার বিখ্যাত লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য ) 
হাতের রেখা দেখিয়া জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয় সম্যক জানিবার 
একমাত্র পুস্তক । জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞগণও এই পুস্তক-সাহায্যে জীবনের সকল তথ্য 
জ্ঞাত হইতে পারিবেন । ছয় মাস মধ্যে ১১** খণ্ডবিশিষ্ট একটি সংস্কবণ নিঃশেষিত হওয়াই 
পৃত্বকের সার্বজনীন প্রীতির একমাত্র নিদর্শন । মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। 








সি 





স্থাপিত সন ১২৬৫ (১৮৫৯ এ ডি) - 
By Appoiniment to H. B. H.-The Prince of Wales. 
স্বউিল্ুল্নও পালন ৬ ক্কোং 
কেমিষ্টস্‌ ও ডুগিষ্টস্‌ 


১ বনফিল্ড লেন, কলিকাতা 1 








__ সর্ধপ্রকার | বিশ্ববিশ্রুত সর্বপ্রকার জরের অস্ত্রোপচারের 
- বিলাতী ও পেটেন্ট : অব্যর্থ মহৌষধ ও 
শল - বট ক্কম্ঘও পালে্ম 1. অনতা সী 
চিকিৎসাৰ উপযোগী এডওয়ার্ড টনিক সল্প 
: 3 " বা ল্যাবরেটাবি সংক্রান্ত 
স্স্রাদি টা ম্যালিরিয়াল স্পেসিফিক |  ধাবতীয় ভবা 
"স্থরা, চম্মা, “ ' | বড় বোতল" - ছোট বোডল হোমিওপ্যাথি 
পশু চিকিৎসার ওুষধ | ১$, রি এন গুধধ ও পুস্তক 
- মাশুলাদি স্বত্র . _ আমদ্ানীকারক ও 
স্বল্লাদি অন্ত্ৰ পাও্ডস্থা আসর | বিক্রেতা 


| প্রাচীন পবিত্র তীর্থ . 
গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৬্ভ্রীপ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার 


মন্দির । ইহ! একটি বন্ুপুরাতন সিদ্ধগীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। 


এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল-- ভৈরব! ই, জাই, 


আর, যঃ ৪ লাইনের জীরাট স্টেশনের অর্ধ মাইল পূর্বের মন্দির ৷ 
. সেবাইত--প্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় 


. ট্রাকের অব্যর্থ মহৌষধ 


এফুট্রা্ট কুঁচ অয়েল- কুঁচ বা গুপ্রাফল হইতে গ্রস্তত। দশ পনেরো বৎসরের পুরাতন 
টাকে কেশ উৎপাদন হয় ও কেশপতন নিবারণ করে। বহু পরীক্ষিত। ডাঃ এন সি বঙ্গ 
এম বি আবিষ্কৃত। সম্পূর্ণ রোগ-বিবরথ সহ পত্র দিবেন। ডাঃ এন সি বন, ১৯*নং 


কর্ণওয়ালিস সীট, শ্তামবাজার, কলিকাতা । 


নী ধবল, শ্বেতি 
অব্যর্থ মহৌধধ 


" ১৮২৭ সনে আবিষ্কৃত হইয়া অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে, কেহই নিকষ হয় 
নাই । যে অঙ্গে যতদিনেব রোগ হউক না কেন, সপ্তাহে লাল হইয়া ক্রমে শরীরের স্বাভা্বক 








রং হইতে থাকে ও অক্েশে শীস্র নির্দোষ স্থায়ী আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমণেব কোন আশঙ্কা 


থাকে না। উধধে কোন দুর্গন্ধ বা বিষাক্ত'পদার্থ নাই । মূল্য তৈল ও চূর্ণ ২০ টাকা। 
বন্থ এণ্ড সন্ম, ১০১এ, বকুলবাগান ১ম লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা। 


id হর প্রাদ-সংরর্ধান-লেখমালা 


সম্পাদক-- ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাচা এবং 
| "ডক্টর শ্রীযুক্ত হ্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

বজীয়-স।হিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ধ সভাগ্রতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হ্রপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম জদ্মদিবসের স্মারক হিসাবে এই *বর্ধাপন*গ্রস্থের প্রথম ভাগ 
প্রকাশিত হইল। ইহাতে নিম্নোক্ত কৃতী ও মনীষী লেখকগণের ভারত-তত্ব সন্বস্বীয় - 
গবেষণাপূর্ণ বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল,ভ্রীযুক্ত হীকেন্্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত 
পঞ্চানন তর্করদ্ব। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, রায় শ্রীযুক্ত. যোগেশচন্র 
রায় বাহাছুব, রায় বাহাদুর ডক্টর শীযৃত্ত দীনেশচঞ্জ- সেন, বায় সাহেব যুক্ত. নগেঞ্জনাথ . ' 
বন্ধু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেধর শান্তী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, - 
অধ্যাপক শীযুক্ত সুকুমার সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার 
একেন্দ্রনাথ : ঘোষ, অধ্যাপক ডক্‌টর প্রযুক্ত শিশিবকুমার মৈত্র, অধ্যাপক. ডট যুক্ত 
প্রবোধচন্ত্র বাগচী, এবং যুক্ত অর্ধেন্রকুমার গঙ্জোপাধ্যায় | 

সুন্দর এটিক কাগজে মুন্তরিত, ২৭১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ। সা --ধ্রের মাটি দ 


পক্ষে ২২, সাধারপের- পক্ষে ২০, তুলোট কাগজের মলাটে ১॥০ ও ২২ ] 


কালিকামঙ্গল বা বিষ্ানুন্দর 


সম্পাদক-_অধ্যাগক ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্ঘ এম এ 
বলরাম চক্রবর্তী ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী ।. এই. গ্রন্থ রামপ্রসাদ -বা ভারতচন্জের 
বিস্তাস্থন্দরের কাবোর সহিত উপন্তাসাংশে এক হইলেও ইহাতে গ্রাম্যতা দোষ বা অঙ্গীলতা- 
পূর্ণ বর্ণনা! নাই । মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখবন্ধ ও 
সম্পাদকের দীর্ঘ ভূমিকা এবং শব্দ ও বিষয়স্থটী সমেত ২৩৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত । ' 
মূল্য সদস্য পক্ষে ১২ ও সাধারণ-পক্ষে ১১ । 





hy 








হিস্পেষ্ম দ্রষ্টব্য - 
শ্রীন্ৰীপদ্ক্কল্ ভক্ৰু-সম্পাদক ৬মতীশচন্দ্র রায় এম এ। ইহার শেষ খণ্ডে 
(৫ম খণ্ডে) পদন্থচী, পদকর্তৃহছচী, সম্পাদকের ৩১২ পৃষ্ঠাব্যাণী ভূমিকা ও দীর্ঘ শব্মহুচী 
দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন পদ-সাহিত্য আলোচনাকারিগণ্রের 'প্রক্ষে এই ইহার ভূমিকা 
অবশ্য পাঠ । মৃল্য_সদস্য-পক্ষে ১%* ও সাধাব্ণ-পক্ষে ১০. টু 


এক সক্চে এই গ্রাচ্ছেক্ল পাঁচ আও সদস্য-পক্ষে সুল্য 0০ 
টাক্কা্র হুতে ৪২ এবহ সাথারলণেন্র পক্ষে 1॥- ডাকা. হতে 02. 








ন্যাস্দেম্পনি- সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভৃষণ তর্কবাগীয।, এই গ্রন্থ পাচ 
খণ্ডে সম্পূর্ণ । মূল্য ১ম খণ্ড সদস্য-পক্ষে ১০, সাধারণ-পক্ষে ২1০, ২য় খণ্ড-২1৯, ২৮০, ওয় 
খণ্ড ১৪, ২২, ৪র্থ খণ্ড ১৭, ২২, ৫ম খণ্ড ২২,২৪ রা 

এক সঙ্গে এই পাদ শু সদস্য পক্ষে ৮৮০ টাকগাল্স হল 
০২ এন সাখাবশেন্স ৪ ৯১৮০ স্হতেন, ৬1। ্ 


বাণেশ্বর বিস্তালঙ্কার* 


বাণেশ্বর বিস্তালঙ্কারের বাড়ী গুপ্তিপাঁড়া ৷ গুপ্তিপাড়া কাল্নার একটু দক্ষিণে গঙ্গার ধারে, 
শাস্তিপুরের প্রায় আরপার। এখানে বহুদিন ধরিয়া অনেক সন্রান্ত ?াঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণের বাস । 
এখানকার বান্ধণের! বড়ই স্পষ্টবাদী ছিলেন এবং বড়ই রসিক ছিলেন। শাঁস্তিপুর, গুণ্ডিপাড়া, 
উলো, এই তিন জায়গার ব্রাহ্মণের! পরস্পর ঠাষ্টা-বিজ্প করিয়া বাঙ্গালাদেশকে অনেকদিন 
সঙ্জাগ্‌ রাখিয়াছিলেন। শাস্তিপুরেব লোক গুপ্রিপাড়ার লোককে বীদর বলিত এবং গুপ্তিপাড়ার 
লোক উলো! শাঁন্তিপুরের লোককে পাগল বলিত। তাহাই লইয়া পরস্পর খুব ঠাষ্টা 
বিদ্রপ চলিত। | 

বাণেশ্বর শোভাকরেব সন্তান । শোভাঁকর দেবীবর ঘটকের গুরু ছিলেন। খ্রী্ীয় ১৪৮২ 
সালে'দেবাবর রাঢ়ীশ্রেণীর বড় বড় কুঙ্গীনকে একত্র করিয়! তাহাদের মেলবন্ধন করেন। 
যোগেশ্বর পণ্ডিত ও দেবীবর মাস্তুতো ভাই ছিলেন। যোগেশ্বর বড় কুলীন, দেবীবর 
প্রোত্রিয় সেই জন্য যোগেশ্বর পণ্ডিত মাসীর বাড়ী ভাত খান নাই। তাহাতে দেবীবর অত্যন্ত 
চটিযা থান, এবং কুলীনের যত দোষ আছে; সেইগুলি প্রচার করিয়া দিবাঁর জন্ত সব কুলীনদের 
লইয়া সভা করেন সভায় সব বড় বড় কুলীন উপস্থিত ছিলেন। সভা! হয় গুরু শোভাকরের 
বাঁড়ীতে। গুরুর বাড়ী ছিল আয়দায়। কাদ্না হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম । এই সভায় 
যত কুলীনের এক রকম দোষ ছিল, তাহাদের এক একটি মেল করিয়া দেওয়া হয়, তাহারা সেই 
মেলের মধ্যেই বিবাহ করিতে পারিবে, এ দিক্‌ ও দিক্‌ করিতে পারিবে না। সে সকল দোষ 
নানা রকম। সে স্ব পুরাণে! কাশুন্দি আর ঘাঁটিয়া কাজ নাই । এইরূপে ছত্রিশটি মেলের 

উৎপত্তি হয়। বড় দোষে বড় মেল হয়। 
শোভাকর ২।৩ দিন দেবীবরের কাধ্যকলাঁপ দেখিয়! একদিন ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 

'দেবীবর ! আমার কি কুল হইল ? তাহাতে দেবীবর উত্তর করিলেন, 
** ডাঁক দিয়ে কর দেবীবর ৷ 
নিফুল শোভাকর। 
শোভাকর বলিলেন, | 
‘২ " ডাক দিয়ে কয় শোভাকর । 
77" নিৰ্বংশ দেবীবর 1, | : 
শোঁভাঁকয়ের কুল হইল না রটে, কিন্তু শোভাকরের বংশ নানা কারণে বাঙ্গালায় খুব খ্যাতি 
প্রতিপত্তি লাভ করিল । শোভাকরের বংশ আয়দার চারি,দিকে ছড়াইয়া পড়িল । সেই বংশে 
বাণেশ্বর বিস্ভালঙ্কারের জন্ম। 

আয়দা হইতে গুপ্ডিপাড়া বেশী দূর নয় । সেখানে শোভাকরের বংশ থাকা বিচিত্র নয় 
শুপ্চিপাঁড়া একটি গণ্গ্রাম। সেখানে বৃন্দাবনচন্দ্র নাঘে এক ঠাকুর আছেম। তাহার বিস্তর 


* ১৩৩৮ । ২৭এ অগ্রহায়ণ তারিখে বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


১৩৬ সাহ্ভ্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ এ সংখ্যা 


সম্পত্তি । একজন সন্যাসী সেই সম্পত্তির মালিক । সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বার মাসে তের পার্বণ 
হয়! রথে বেশ জাক হয়। রাষসীতারও একটি মন্দির আছে। মন্দিরের কিছু সম্পত্তি আছে। 
অনেক ব্রাঙ্দণপণ্ডিত সেখানে ছিলেন গুপ্তিপাড়ায় পত্র দিতে হইলে ৫1৭ খানা পত্র প্রায় 
দিতে হইত। একথানি মাত্র পত্র দিতে হইলে একজন বড় নৈয়ায়িককে দিতে হইত ; 
তাঁহাকে একপত্রী বলিত । 

পোভাকরের বংশে গণ্ডিপাড়ায় রাম নামে একজন পণ্ডিত' ছিলেন। তিনি নৈয়ায়িক ১২ 
ছিলেন। বিচারে তাঁহার সহিত কেহ আঁটিয়! উঠিতে পারিত না। বিচারকালে তাহাকে 
সিংহের মত বলিয়া মনে হইত ; অথচ তিনি বেশ কবিও ছিলেন, তাহার কবিতায় অনেকে মুগ্ধ 
হইয়াছিল । তাহার পুত্র রাঘবেন্দর ; তাঁহার ধুর খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পুত্র বিষ্ণু 
সিদ্ধান্তবাগীশ ; ইনি পিতার নিকট মঞ্ পাইয়া সেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন। তাহার কাব্যে 
পাথর ৪ গলিয়া যায়, বন্্ও শিরীষঙ্কুলের মতন নরম হইয়া যায়। তাহার বিদ্যার যশঃ চারি দিকে 
ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিল। তাঁহার পুত্র রামদেব তর্কবাগীশ। রামদেবের পুত্র বাণেশ্বর 
বিদ্যালঙ্কার ৷ 

বাণেশ্বর ছেলেবেলায় থুব চালাক-চতুর ছিলেন, এবং বোধ হয়, বড় দুষ্টও ছিলেন। পিতা 
রামদেব বাণেশ্বরের আকার-প্রকার দেখিয়া বলিয়াছিলেন,_কালে বাণুও পণ্ডিত হবে। 
হইয়াছিলও তাই ৷ বাণেশ্বর গুণ্তিপাড়ার লোকের মত সাহসী এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন। 
টোলের পড়া শেষ করিয়া তিনি রাজ! কৃষ্চন্দ্রের সভায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন ৷ কিন্তু একদিন 
‘ কি রসিকতা করিয়া তিনি কৃষ্ণচন্দ্র কোপে পড়েন। তাই তিনি ক্ুষ্নগর ত্যাগ করিয়া 
বর্ধমানে যান এবং সেখানে রাজা চিত্রসেনের সভাপণ্ডিত হন। গ্রীহীয় ১৬৯৬ সালে বরদ! 
পরগণার রাজ! শৌভাসিংহ্‌ যখন উড়িস্তার পাঠানদের সহিত মিলিয়া রাঢ়দেশে মহা উৎপাত 
আরম্ভ করেন, তখন রাজা কৃ্ণরাম বর্ধমানের রাজা। তাঁহার কনম্তাকে আক্রমণ করিয়া 
কিরূপে শোঁভাসিংহ সেই বস্তার হাতে প্রাণ হারান, সে কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। 
কফরামের পুত্র জগৎরায়। তাঁহার পুত্র কীর্ভিচন্দ। কীর্ভ্চিন্দের খুব নাম হইয়াছিল। 
তাঁহার পর চিত্রসেন রাজ! হন | চিত্রসেন রাজার সময় রাঢ়ে ব্গীর হাঙ্গাম! হয়। 
রাজা চিত্রসেন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে গুপ্তিপাড়া হইতে আনাইয়৷ আপনার সভাপণ্ডিত 
করেন এবং তাঁহাকে চিত্রচম্পু নামে আপনার এক জীবনচরিত লিখিতে বলেন। 
১৭১৪ শ্রীষ্টান্দে যখন বর্গীর হাঙ্গামা খুব চলিতেছে, সেই সময়ে চিত্রচম্পূ লেখা হয়। গন্য ও 
পদ্য মিঞ্জিভ হইয়া যে কাব্য হয়, তাহার নাম চম্পূ। বাণেশ্বরের এই চম্প্‌ বাঙ্গালার এক অপূর্ব 
কাব্য। এধন ইহার পুথি বড় পাওয়া যায় না। কোল্ক্রক সাহেব একখানি পুথি সংগ্রহ 
করিয়া লগ্নে ইণ্ডিয়া আফিসে দিয়াছেন । আর একখানি সংস্কত-সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানায় 
আছে। ইহা হইতে আমরা বগী'র হাঁঙ্গামার অনেক কথা জানিতে পাঁরি। বগীর হাঙ্ামার 
সময় মহারাজ! চিত্সসেন বগীদের সহিত অনেকবার লড়াই করিয়াছিলেন । তিনি বগী'দের 
হাত হইতে প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য দক্ষিণ*প্রয়াগে অর্থাৎ ত্রিবেণীতে গমন করেন 
এবং ত্ৰিবেণী হইতে সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার পূর্ববপারে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্শ্মাণ করেন। সে দুর্গের 
চিহ্ন এখনও আছে; উহাকে কাউগাছির গড় বলে। শ্যামনগর ষ্টেসনের প্লাটফরমের কিছু 
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পূর্বে ও গড়ের খাদ এখনও দেখা যায় । ৭* বৎসর পুর্বে সেখানে বড় বড় ফটক ছিল। সে 
ফটকের ভিতর দিয়া হাতী অনায়াসে চলিয়| যাইত । এইখান হইতে মহারাজা চিত্রসেন রাড়ে 
ব্গীদের উপর খুব উৎপাত করিতেন ও তাহাদের তাঁড়াইয়া দিতেন। বগী'রা গঙ্গা পার হইতে 
পারে নাই। এখন যেখানে হুগলীর পোল হইয়াছে, গঙ্গা সেখানে অতি সরু থাঁকাষ পার হইয়া 
বী'রা একবার গরিফার হাঁতীবাগানে উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেখান হইতে মাঠ দিয়! দক্ষিণ 
মুখে আসিতেছিল। সে সময়ে যশোরের টাঁচড়ার রাজার আভগপুরে থাকিতেন, সেখানে তাঁহাদের 
গঞঙ্গাবাসের বাটী ছিল। তাঁহারা মাঠে পগার কাটিয়া, তাহার উপর পাকাঁটা বিছাইয়া, তাহার 
উপর ঘাসের চাপড়া দিয়া এমন করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, বগী'রা টের পায় নাই, এখানে গর্ভ 
আছে। যেমন ঘোড়া ছুটাইয়া আসিবে, অমনি গর্তে পড়িয়া ঘোড়ার পা খোঁড়া হুইয়া গেল! 


. তার পর তাহারা আর এ পারে আসিবার চেষ্টা করে নাই। 


চিত্রসেন রাজার মাণিক্যচন্দ্র নামে একজন মন্ত্রী ছিলেন, তাহার বাড়ীও গুপ্তিপাড়ীয় ছিল। 
কারণ, প্রেম-ভক্তি দেবী যখন চিত্রসেন রাজাকে স্বপ্নে নানা তীর্থ দেখাইয়া তাহার হৃদয়ের মধ্যে 
প্রবেশ করন, তখন তিনি গুপ্তিপাঁড়ার উপর হইতে মাঁণিকাচন্দ্র ও বাণেশ্বর বিদ্যালক্ষারকে 
দেখাইয়! বলিয়া গিয়াছিলেন,-_তুমি ইহাঁদিগকে প্রতিপালন করিও। বড় রাজার দাওয়ান হইতে 
হইলে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, মাণিক্যচন্দ্রের সে সকলই ছিল। . বাণেশ্বর বলিয়াছেন, 
তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন ;--নিজেও -গদ্য-পন্য 
টি কারার রর রর নাজাত 
রূসগ্রহণ করিতে পারিতেন। | 
তিনি খুব যোদ্ধা ছিলেন। শত্রুপক্ষের সৈন্কসাগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, জিরার 

বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পাঁরিতেন | তিনি যখন ধন হইতে বাণ ছাঁড়িতেন অথবা তরবারি 
চালাইতেন, তখন শত্রুর মুণ্ডে পৃথিবী ছাইয়া যাইত। তিনি-রামচন্দরের উপাসক ছিলেন । রাম, 
সীতা, লক্ষ্মণ ও হ্ম্মান্-_ইহাদের মূর্তি নির্মাণ করিয়া! তিনি মন্দির দিয়াছিলেন। নীতিশাস্তরে 
তিনি স্থনিপুণ ছিলেন। বর্ধমানরাঁজের প্রকাণ্ড জমীদারী তিনি নখদর্পণের স্তায় দেখিতে 
পারিতেন ৷ তিনি যাহার উপর স্থুন্জর করিতেন, সে অট্রালিকায় বাস করিত, তাহার দ্বারে 
হাতী বাঁধা থাকিত। একজন কবি তাহার সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,_ 
{ রে বিস্ত! বিবিধাঃ কলাশ্চ সকলাঃ সঙ্গীতন্বৃত্যাদয়ো 

রে বৈদধ্যবিলাস দেবি কবিতে ধীরাঃ কবীনাং করাঃ । 

ব্রত ব্ৰত কথং কুতঃ কক সু ভবেছ্শ্ৰান্তিলেশোহন্য বঃ 

শ্রীমান্‌ বিজ্ঞশিবোমণিঃ ক্ষিতিতলে মাণিবক্যচন্সো ন চেৎ ॥ 
- বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহারাজ চিত্রসেনের মৃত্যুর পর বর্ধমান ছাড়িয়া আবার কৃষ্ণনগরে 
আসেন এবং মহারাজা কষ্চচন্দ্রের সভাপণ্ডিত হন। তিনি মহারাজ কষচন্ত্রকে পুরাণ পড়িয়া 
শুনাইতেন। এই সময়ে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজের রাজত্ব আরম্ভ হয়। বাপেশ্বর সকল সময়ই 
ইংরাজদের সহায়তা করিতেন। ইংরাজেরা ধর্দশান্ত্রের ব্যবস্থা লইতে হইলে তাঁহারই কাছে 


, লইতেন.! কিন্তু অল্প দিন পবে তাহার একজন প্রবল প্রতিঘন্দী হইল । তিনি জ্রিবেণীর জগন্নাথ 


তর্কপঞ্চানন । ৬ 
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একবার কোম্পানীর বহর কলিকাতা হইতে মুশিদাবাদ যাইতেছিল। সে দিন একটা যোগ 
ছিল। ত্রিবেণীর ঘাটে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। সকলেই সান করিতে উৎস্থক ; কিন্ত 
কোম্পানীর হুকুম হইল--বহর যতক্ষণ ন। চলিয়। যায়, ততক্ষণ কেহ জলে নামিতে পারিবে না। 
জগন্নাথ দেখিলেন,--তাহা হইলে যোগ বহিয়া! যায়; লোকের স্নান কর! হয় মন! তিনি অধ্যক্ষকে 
বলিয়া পাঠাইলেন,_ বহর বরং একটু পরে যাইবে । ইহাদের যোগ বহিয়া যাইতে দেওয়া উচিত 
নয়। অধ্যক্ষ বলিয়া পাঠাইলেন,-আমরা বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের ব্যবস্থা পাইয়াছি। তখনু 
ভগন্নাথণছুকুম দিলেন, ‘তোমরা সব গঙ্গায় নাব’ | কাজেই বহর ঘণ্টা দুই আটকাইয়৷ রহিল। 
বাণেশ্বর মরিলে কৃষ্ণন্গরের রাজার বাড়ীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননেব খুব প্রতিপত্তি হইয়াছিল 
এবং ইংরাজ কোম্পানীও তাহাকে খুব খাতির কবিতেন । 

বাণেশ্বর বলিতেছেন, _কলিষুগের যখন ৪৮৪৩ বসব এবং শকাব্ব ১৬৬৪ অর্থাৎ খ্রীঃ 
১৭৪২, সেই সময় বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি রাজা সাহুর সৈন্াগণ বাঙ্গালায় আসিয়া 
" গড়িল। রাজা শাহু শিবাঁজীর পৌন্র। খ্রীঃ ১৬৮৯ সালে আওরঙ্গজীব শিবাজীর ছেলে 
শভুজীকে ধরিয়া ফেলেন এবং তাহার জিব কাটিয়া ফেলি! তাহার প্রাণ নাশ' করেন। 
সেই সময়ে শস্তুজীর পুত্র ছোট শিবাঁজীকে আপনার রঙ্গমহলে আটক করিয়| রাখেন! 
শিবাভীর বয়স তখন অতি অল্প। আওরঙ্গজীব বড় শিবাজী ও শল্তুজীকে চোষ্ট! বা চোর 
বলিতেন ; এই জন্ত ছোট শ্রিবাজীকে তিনি সাহু বা সাধু বলিতেন। এমনি বিধাতাঁর, 
বিড়ম্বনা--শিবাজীর পৌত্র সাছ নামেই চলিয়। গেলেন। মহারাষ্ট্র এই সময় নামে রাজা সাহুর 
অধীন হইলেও কাজে অনেকগুলি রাজত্ব হইয়া পড়িগ্নাছিল। প্রথম-ীহার প্রধান মন্ত্র 
( পন্থগ্রধান ) পেশোয়া, রাজার সব ক্ষমতা নিজে গ্রাস করিযাছিলেন এবং মালোয়ার 
সুবেদারী বাদশার নিকট হুইতে কাড়িয়া লইয়! সিদ্ধিয়া, হোঁলকার ও উদ্দোজী পোয়ারকে ভাগ 
করিয়া দেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রধান সেনাপতি কুন্দেরাও ধাবাড়ে প্রায় সমস্ত গুঞ্রবাটই দখল 
করিয়া লন। কিন্তু পেশোয়! লড়াই করিয়া তাহার প্রাণবধ করেন। বন্দোবস্ত হয় যে, 
গুজরাটের অর্ধেক পেশোয়ার ও অর্ধেক কুন্বেরাও ধাবাঁড়ের ছেলের হইবে । কুন্দেরাও-এর 
ছেলে তখন খুব ছোট ; কাঁজেই পিলেজি গুইকোয়াড় তাহার অভিভাবক হইলেন। ছেলেটি 
অল্পদিনেই মারা গেল। পিলেজির বংশ এখনও গুঁজরাঁটের অর্দ্ধেক ভোগ করিতেছেন 
নাঁগপুরের ভে'সলা রাজা সাহুর এক বংশের লোক এবং রাজা! সাহুকে কিছু মানিয়াও চলিতেন। 
বাঙ্গালার বর্গীর হাঙ্গামা তাহারই কীর্তি। বাণেশ্বর বিষ্তালক্কার রাজা সাহুব উপর দোষ 
দিলেও, নাগপুরের রাজা যে বাঙ্গালায় বগী'র হাঙ্গামার কারণ-_ইহা সকলেই জানে। মহারাষ্ট্র 
ভাষায় ঘোড়সোয়ার সৈন্যকে বাঁরগির বলে; সেই জন্ত তাহাদের বাঙ্গালা আক্রমণকে বারগির 
হাঙ্গামা বলে। বাঙ্গালাম্ম আমরা উহাদের বগী বলি। সুতরাং 'বারগির” কথার শেষ র-টি 
বাঙ্গালায় সহ্বন্ধের চিহ্ন হইয়া! গিয়াছে । 

বাণেশ্বর বীর হাঙ্গামার কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার নমুন! দেওয়া যাইতেছে । লোকে 

বলে, -সংস্কতে ইতিহাস নাই ; আছে কি না, তাহা এই নমুনা! হইতেও বুঝা যাইবে 1” ___ 


*  প্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সাহিত্য পরিবৎ-পত্রিকায় ৩৫শ ভাগে ‘বাঙ্গালায় বীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম 
ৰিষরণ' নামক প্রবন্ধে বাণেশ্বর লিপিত সংস্কৃত সন্দর্ভ উদ্ধত কবিয়াছেন। এবং স্তর শ্রীযুক্ত ফুনাথ সরকার মহাশয় 
প্রবাসীতে ( ১৩৩৮ -১ম খণ্ড) “বসব হালাম? নামক প্রবন্মে.এই বিষয়ে আলোচনা স্রিয়াছেন। 
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* বযীরা দিনে শত যোজন পথ অতিক্রম করে। যাহাদের অস্ত্র নাই; যাহার! দীন--তাহা- 
দিগকে মারিয়া ফেলে । স্ত্রী বালককেও ছাড়ে না । সমস্ত ধন হরণ করে। সাধ্বী স্্ী্নিগকে 
লইয়া যায়। আর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে চুপি চুপি দেশান্তরে পলাইয়| যায়। তাহাদের প্রধান বল 
--ছোঁট ছোট ঘোড়।। তাহাদের বেগ অপরিসীম । 

বগীদের এরূপ শ্বভাব-চরিত্র দেশময় রাষ্ট্র ছিন। তাহারাই আবার মিলিত হুইয়া 
আসিয়াছে । তাহাদের রোধ করা অতি কঠিন | তাহাদের সৈন্য সাগরের মত। এই কথা 
ভাবিয়া গৌঁড়ের প্রদার! বড়ই ব্যাকুল .হইয়! পড়িল। যেহেতু তাহার! স্বভাবতঃই ভীরু এবং 
অল্পেই ভাহ্গিয়া পড়ে । তাহাদের মধ্যে শব্দ হইতে লাগিল--কি করা যায়, কোথায় যাওয়া 
যায়; কোথায় থাক! যায়, কি উপায়, কে আমাদের সহায় হইবে! হা দেবতা! তুমি একি 
অতি নিষ্ঠুর কার্য করিলে । মনে হইল, যেন অকস্মাৎ প্রকাণ্ড প্রচণ্ড বস্ত্রাধাতে গণ্ডশৈল-সকল 
খণ্ডিত হইয়! পড়িতেছে ও তাহাতে প্রচণ্ড ঝন্ঝন্‌ শব্দ হইতেছে । বোধ হইতে লাগিল, 
যেন মন্দ্র পর্ববতকে মন্থনদণ্ড করিয়, দেবাস্ছরে সমুদ্র মন্থন, করিতেছে; মহাসমুদ্রের 
মহাজলরাশি উত্তাল তরঙ্গমাল! বিস্তার করিয়া এমন ভীষণ শব্দ করিতেছে, তাহাতে 
দশদিক, পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে এরং ব্রদ্ধাগুতাণ্ডের মধ্যে অন্য শব্দ গ্রহণের অবস্রও 
দিতেছে না। 

সকলেই পলায়নপর ! বেদীতে কেহ নিত; কেহ হাতীতে, কেহ ঘোড়ায়, কেহ 
নৌকায় পলাইতেছে। যানবাহন দিনরাত চলিতেছে । উটগুলি চারি দিকে ছড়াইয়! পড়িতেছে। 
নিয়ম নাই, শৃঙ্খল! নাই । যেন দশদিক. ছাইয়! ফেলিতেছে। পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থান 
ভরিয়া দিতেছে । অথচ যাহার! পলাইতেছে, তাহার! দ্রুত যাইতে পারিতেছে না। তাহাদের 
ধনজন, ভার সব সঙ্গে রহিয়াছে। স্থতরাং ধীরে ধীরে যাইতে হইতেছে। মহাধনীরা যখন 
যাইতেছেন, তাহাদের ঘরের যত কিছু মূল্যবান্‌ বস্তু, সব সঙ্গে লইয়৷ যাইতেছেন। ব্রান্ষণগণ 
যাইতেছেন--তাহাদের কোলে চঞ্চল বালক, গলদেশে গৃহদেবতা শালগ্রামশিলা ঝোলান, 
পৃষ্ঠে সঞ্চিত নানাবিধ পুথির বিষম বোবা) দেহ এই প্রকার নানা ভারে পীড়িত, মনটিও 


. এতদিনে সঞ্চিত পুঁখিগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে, এই চিন্তাষ সন্তপ্ত। স্ত্রীলোকের! যাইতেছেন ;-- 


কেহ বা গর্ভভারহেতু, কেহ বা আপন দেহের গুরুত্ব হেতু . মন্থরগমনা;-পথে এখানে কর্দিম, 
ওখানে কুশান্ধুর, সেখানে কণ্টক__এই, ভয়ে পদে পদে শিহুরিয়া উঠিতেছেন, দারুণ গ্রীম্মের 
মধ্যান্ছে রৌদ্রের তীব্র ভাপ সহ করিতে পাঁরিতেছেন না, লঙ্গের ছেলেপুলেরা যথাসময়ে 
পানাহার ন! পাওয়ায় কাতরভাবে আর্তনাদ করিতেছে, তাহারা নিজেরাও ব্যাকুল হইয়া অতি 
করুণভাবে রোদন ও বিলাপ করিতেছেন,-তাহাদের মনে হইতেছে, যেন সমস্ত পৃথিবীই বগী- 
পুর্ণ এইরূপ নানাবিধ আর্তনাদ ও বিলাপে সমগ্র পৃথিবী যেন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। 

বর্গীর হাঙ্গামায় রাঢ়দেশে বহু সম্পন্ন গৃহস্থকে দেশত্যাগ করিয়া গঙ্গার এ পারে আসিয়া 
বাস করিতে হইয়াছিল । প্রত্যেক গ্রামেই ভাহার ভূরি ভুরি নিদর্শন পাওয়া যায়। যখন 
তবয়ংবর্ধমানের মহারাজাধিরাজ কাউগাছির গড়ে আসিয়াছিলেন, তখন ‘অন্যে পরে কা কথা; । 

আমাদের কিন্তু বীর হাঙ্গামা লেখা উদ্দেশ্ড নয়, উদ্দেশ্ত-_বাঁণেশ্বর বিদ্যালক্কারের জীবন- 
চরিত লেখা ।- তিনি অতি সাহসী পুরুষ ছিলেন। সে কালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চাকরী করিতেন 
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না, মাইনে লইতেন না, কাহাঁবও হুকুমের তাবে থাকিতেন না। তবে কথাই আছে 
'অনাশ্্রিতা ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতীঃ” ; সেই জন্য পণ্ডিত মহাশয়েরা একজন ন! 
একজনকে ধরিয়া থাকিতেন। পঠন-পাঠন তখন ব্যবসায় ছিল। যে যেমন পড়াইতে পারিত, 
তাঁহাৰ তেমনি বিদায়-আদায় বেশী হইত। বাণেশ্বর বিদ্যাপক্কার রাজা কৃষ্ণন্দ্রকে ছাড়িয়া 
রাজা চিত্রসেনকে আশ্রয় করেন, আবার বর্ধমানের আশ্রষ ছাড়িয়া কৃষ্ণনগরে আসেন, আবার 
কৃষ্ণনগর ত্যাগ কবিয়া মহারাজা নবরুষ্ণেব আশ্রয়ে আসেন এবং তাহার দেওয়া জমীতে 
কলিকাতায় বাড়ী তৈয়ারী করেন। 

তিনি অতি সাত্বিক নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু ছিলেন। প্রতিদিন অরুণোদয় কালে অবগাহন স্নান 
করিয়া, তান্ত্রিক এবং বৈদিক সন্ধ্যা সমাপন করিয়া তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। সেখানে 
সোনা ও রূপার পুজার পাত্রে নানাবিধ পৃজার উপকরণ সাজান থাঁকিত। পুষ্পপাত্রে বকুল, 
বঞ্জুল, কেতক, কেতকী, কমল, কৈরব, চম্পক, কুরুবক, বক, ফোটা মুচুকুন্দ, কুন্দ, করবীর, 
কাঁঞ্চন, পলাশ, কদম, কহলার, রক্তপল্ম, কঙ্ষেলি, মালভী, মহুয়া, মাধবী, পুয়াগ, নাগকেশর, যুখী, 
জাতী প্রভৃতি পুষ্প রাশি রাশি থাকিত; মন্দিরটি তাহাদের গন্ধে আমোদিত হইত। সেখানে 
কুন্ধুম, মৃগনাভি, চন্দন, বেণা, গুগ গুলু এবং নান! রকম ধূপের গন্ধ তাহার সহিত মিশিয়! যাইত । 
পানিশত্ধের উপর অষ্টাঙ্গ অর্ধ্য সাজান থাকিত। নিষ্ঠাবানু ব্রাহ্মণের ক্ষীর, ননী, দধি, চিনি, 
নানারূপ মোদক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পিঠে, লাড়ু এবং তিপ্পাম়ন ব্যঞ্জন দিয়া ভোগ উপস্থিত করিয়া 
দিতেন। রাজা তাহা দেবতাকে উৎসর্গ .করিয়৷ দিতেন। সেই সকল ভোজ্য বস্তু দ্বারা পরে 
ব্রাহ্মণ ভোজন হইত। রাজা সোনার আসনে বসিয়া, সোনার অলঙ্কার পরিয়া, দুইখানি 
উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া বৈষণবমতে আচমন করিতেন | তাহার পর সামান্থার্যস্থাপন, দ্বারদেবতা 
ও গুরুপরম্পরাকে নমস্কার করিয়া ভূতশুদ্ধি করিতেন! পরে প্রীণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভিতর ও 
বাহিবে সংহারমাতৃকান্তাস করিতেন। পরে আটত্রিশ ও পঞ্চাশ কলা কেশবাঁদিমাতৃকা, শরীক, 
কেশব, কীর্তি প্রভৃতি স্াঁস করিষা প্রাণাষাম করিতেন | তার পর পীঠমন্ত্, খযাদিমন্ত্র পড়িয়া ও 
সর্বান্গে ছাপা দিয়া 'মুদ্রারচিতমূর্তিপঞ্জরকিরীটেব্দ্িষব্যাপকন্ভাসো ধ্যাত!’ বিশেষার্ঘ্যস্থাপন 
করিয়া জলের ভিতর জপ আরম্ভ করিতেন । | 
১ চন্দ্ৰকান্ত, স্ধ্যকাস্ত, নূতন প্রবাল, পদ্মরেখা, গোমেদ, হীরা. সবুজমণি, প্পরাগ, নব্য 
ইন্্রনীলমণি, রূপা, মহামরকত, চিন্তামণি প্রভৃতি দিয়া মন্দিরের প্রাচীর তৈয়ারী হইয়াছে, এবং 
কল্পবন্ধী দ্বারা কুপ্তাবলী প্রস্কত হইয়াছে । সেখানে তাহার তোরণ, দ্বার উজ্জ্বল এবং অদ্তুত 
মহারত্ুসমূহে প্রস্তুত । সে তোরণেব মস্তক পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে মুক্তার আসন বিছান। তাহার 
উপর নান! মণিমাণিক্যযুক্ত কালীর যুত্তি, তাহা হইতে আলোর ছটা বাহির হইতেছে । মনে 
হইতেছে, যেন নূতন মেঘ .হইতে বিদ্যুৎ প্রকাশ হইতেছে। দেবীমূর্তি মুক্তাময় মঞ্চের উপর 
স্থাপিত ; তাহার অঙ্গে নানা রত্বাদি নিশ্মিত কেযুর, কঙ্কণ, কিরীট, হার, মন্ত্রীর প্রভৃতি 
অলঙ্কার । তিনি দুইখানি স্বর্ণথচিত বিচিত্র প্রভাময় বস্তু এবং মনেব মত হ্থন্দর ও স্বাদু ভোগ- 
রাগের দ্বারা দেবীকে পূজা করিলেন । তার-পর পুরাণাগমপ্রোক্ত স্তোত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে নূতন 
কবিদের রচিত এবং নিজেরও রচিত স্তোত্র পাঠ করিলেন। তাঁর পর মন্দির হইতে নামিয়! 
আনিয়া দেখিলেন, গ্রীতরুর পলাশ দিয়া জালান অগ়নিতে ধূনা, চন্দন, সবতযুক্ত গুগ গুলু, অগুরু 
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প্রভৃতি সুগন্ধ ব্য দেওয়ায় তাহার ধূমে চারি দিক, ভরিয়া গিয়াছে । কোথাও কুদ্রাধ্যায় পাঠ 
হইতেছে, কোথাও ত্রিয়দ্বক-হুক্ত পাঠ হইতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনবরত গঙ্গাজল ঢালিয়া 
শিবের প্লান হইতেছে, কোথাও নারায়ণত্তব, কো খাও রাঁসপঞ্চাধ্যায়ী পড়া হইতেছে, কোথাও 
গণেশের স্তব পড়া হইতেছে, কোথাও পুম্পদস্ত গন্ধর্ব-রচিত মহিয়ঃস্তব পাঠ হইতেছে, কোথাও 
উচ্চৈঃস্বরে নীলক$-স্তব পাঠ হইতেছে, কোথাও শৈলপুন্রীমাহাত্ম্য সপ্তশতী পাঠ হইতেছে । 
সেখানে তাহাদের পূর্বপুরু ষ-প্রতিটিত পুক্যার্থের চরম উৎকর্ষরূপ মহামন্দিরের মধ্যে অবস্থিত 
প্রস্মৃত্তি লিঙ্গময় মহাদেবকে প্রণাম করিয়া ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, গুরুর চরণে নমস্কার করিয়া 
গঙ্ধা নামে গৌরুটিকে ডাকিলেন ।- গঙ্গাও তাহার ডাক শুনিবামাত্র মহাহর্ধভরে অনেক পন্ক ফল 
আহারের লোভে রাজার দিকে দৌড়িয়! আসিল। কামযেছুও বুঝি কল্পবৃক্ষের কাছে এরপ 
ছুটিয়া আসে না। নানারূপ ফলে গঙ্গার তৃপ্তি সাধন করিয়া, তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহার 
পুচ্ছ দ্বারা নিজের সমস্ত অঙ্গ মান্না করিয়া তাহার আরতি করিলেন। অবশেষে তাহাকে 
রাশীকুত উত্তম ভোজ্য দ্রব্য দিয়া, ক্রান্মণদিগকে দান করিয়, জা রাহি 
করিতে বসিলেন । 

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজরা একরকম নর মালিক হইয়। উঠিলেন। 
সে সময়ের কুষ্ণনগরের রাজা ইংরাজদের একজন প্রধান সহাঁয়। বাঁণেশ্বর বিস্ভালঙ্কার কৃষণচন্দ্ে 
সভাপপ্ডিত। সুতরাং বাণেশ্বরও ইংরাজদের বন্ধু হইয়া দীড়াইলেন। 

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাঁজরা! দেশের কর্তা হইলেন বটে ; কিন্ত আইন-মত তাহারা কেহই 
শহেন। দিল্লীর বাদশাহ্‌ ভারতের সম্রাট ; মীরজাফর্‌- বাঙ্গালার সুবেদার ; রাজ! দুর্নভিরাম 
বাঙ্গালার দেওয়ান। অথচ ইংরাজ নহিলে বাঙ্গালা বেহারের কোন কাজই হয় না। ১৭৬৫ 
অবে! এ রকম*বে-আইনী অনেকটা উঠিয়া গেল। ইংরাজরা সেই বৎসর দিল্লীর বাঁদশাহের 
নিকট বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইলেন। ছুল্পভরাম এবং তাহার বংশের দেওয়ানী লোপ হইল। 
কিন্তু ইংরাঞ্জরাও দেওয়ানী করিতে পারেন না? কাজেই মহম্মদ রেজ] খ] ও রাজা সীতাব- 
রায়কে নায়েব দেওয়ান রাখিস! বাঙ্গাল।-বেহারের কাজ চাঁলাইতে লাগিলেন । কিন্তু ইহাঁতেও 
ইংরাজের মনঃপূত হইল না। ১৭৭২ অবে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ গবর্ণর হইয়া আসিয়া বলিলেন, 
আমি দাওয়ান হইয়! দাঁড়াইতে চাই । স্থতরাং নায়েব দেওয়ানদের চাকরী গেল। কোম্পানী 
দেওয়ানী লইলেন ৷ কিন্তু দেওয়ানী লইলে “দেওয়ানী মোকদ্বমা ত করিতে হইবে। মুসলমানদের 
দেওয়ানী আইন ছিল, সেই মতে কাজ চলিতে লাঁগিল। হিন্দুদের বেলায় কি হইবে? দেওয়ান 
যোকল্বমার ব্যাপারটা বুঝিয়৷ লইতেন, তাহার পর আইন বা ধর্শ কি, জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ 
পত্ডিতদের নিকট পাঠাইয়! দিতেন । ত্রাক্ষণ পণ্ডিতেরা প্রশ্ন পাইয়া তাহার উত্তর লিখিয়। দিতেন 
ও তত্জন্য তৌলবট পাঁইতেন। মুসলমান আমলে এই ভাবেই দেওয়ানী চলিধা আসিত। 
হেষ্টিংদ উহা পছন্দ করিলেন ন!। তিনি বলিলেন, __কোঁড চাই, সংহিতা! চাই। তখন 
ইংরাজদের মধ্যে কেহই সংস্কৃত জানেন না) মুসলমানদের মধ্যেও অতি অল্প লোকে জানে। 
সুতরাং -বাঙ্গালী বন্ধুদিগের সহযোগে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংদ এগার জন বড় বড় পণ্ডিত সংগ্রহ 
করিলেন। এই এগার জনের প্রথমেরই নাম হইতেছে-_বাশেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাঁহার পর 
পশপুরের কৃপারাম ; তাহার পর নবন্বীপের জোড়াবাড়ীর ছুই পর্ডিত--একজনের নাম 
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রামগোপাল তর্কপঞ্চানন, আর একজনের নাম কালীকিষ্কর। আর লাত জনের কোন খবর পাওয়া 
যায় না। তাহার ভিতর একজন ছিলেন_ তীহার নাম সীতারাম ভাট। ই'হারা 
এগার জনে একত্র হইয়া, দেওয়ানী আদালতের বহু দিনের নজীর দেখিয়া একখানি বই প্রস্তুত 
করিয়া দেন? সেখানির নাম--বিবাদার্ণবসেতু । হেষ্টিংদ একজন সংস্কৃত-জানা মৌলবীকে দিয়া 
উহা পারসীতে তর্ম| করাইয়া লন এবং হ্বালহেড নামক একজন ইংরাজকে দিয়া সেই 
পারসী হইতে ইতরাজীতে তজ্জ্মা করাইয়া, ১৭৭৬ সালে ছাপাইয়া দেন। উহার নাম হয় 
-হ্থাল্হ্ড স্‌ জেণ্ট,ল। পণ্ডিত মহাশয়ের! যত দিন এই কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন, তত.দ্বিন 
তাঁহাদের টোল খরচের জন্য রোজ একটি করিয়! টাকা পাইতেন। কাধ্য শেষ হইয়া গেলেও 
তাহারা লকলেই যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, একটি করিয়! টাকা রোজ পাইতেন। কেহ বা 
তাহাদের বাড়ীতে টোল থাকা পর্য্যন্ত সে টাকা পাইয়াছিলেন । 

এই পণ্ডিতমগুলীর প্রধান ছিলেন--বাঁণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। সুতরাং এ গ্রন্থ প্রণয়নে * 
তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং তিনিই যে সকলকে চালাইয়া লইয়াছিলেন, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কয়েক বৎসর এই কোডই সুপ্রীম কোর্টের ভরসা ছিল। 
তাঁর পর সার উইলিয়ম জোন্‌স্‌ আসেন। তিনি নিজে সংস্কৃত জানিতেন , এবং 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে দিয়া বিবাদডজ্গার্ণব নামে একটি নৃত্তন কোড তৈয়ারী. 
করিয়া লন। 

সুতরাং বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার যে শুধুই কবিতা লিখিয়া, চম্পূ লিখিয়া বেড়াইতেন, তাঁহা 
নহে, স্থতিশাস্তরেও তাঁহার অগাঁধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরাজের হাতে হিন্দু ল'এর ব্যবস্থা দিবার 
ভার তুলিয়া দিবার তিনিই একজন প্রধান হেতু । এই সময় হইতেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ধর্ম্শা্ত 
সম্বন্ধে নিজেদের প্রাধান্য হারাইতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে এখন সব হারাইয়! বসিয়া আছেন। 

বাণেশ্বর বিদ্যালক্কারের নামে অনেক উদ্ভট শ্লোক চলিত আছে। উন্ভটসাগর শপূর্ণচন্দর 
দে, বি এ মহাশয়ের নিকট হুইতে কয়েকটি সংগ্রহ করিয়াছি। নীচে সেগুলি তাহাদের 
প্রাসঙ্গিক ঘটনার সঙ্গে তুলিয়া দিলাম। . 

১1! একবার কচ কয়েকটি পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় আঁনিতে- 
ছিলেন। ত্রিবেণীতে আসিয়া দেখেন.যে, সেখানে গঙ্গায় আোতঃ কমিয়া গিয়াছে। তখন 
বাণেশ্বরকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,__ 


সগরসস্ততিসম্তরণেচ্ছয়া 
প্রচলিতাতিজধেন হিমাঁচলাৎ'। 
ইহ হি মান্দ্যমুপেতি সরস্বতী- 
যমূনয়োধিরহাদ্িব জান্ববী ॥ 


২। একদিন সন্ধ্যাকালে কৃষচন্্র বাণেশ্বর প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে লইয়া » কালীপূজার পূর্বে l 
৬ কালীদেবীকে দর্শন করিতে যাঁন। কুস্তকাঁর সেখানে উপস্থিত ছিল। মহারাজ তাহাকে' ও 
দেবীমূর্তিকে দেখিয়া বলিলেন,--"কিমন্তুতম্‌ ৷” তখন বাণেশ্বর বলিলেন, 


সাদি ১০] বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ১৪৩ 
শিবসা নিন্দয় হি ষাংত্যজদ_ বপুঃ স্বকীয়কম্‌। 


তদজ্বি পঙ্কজদয়ং শবে শিবে কিমভুতম্‌ ৷ 
চহ শুনিয়া রামপ্রসাদ সেন বাণেশ্বরকে 2০০ জন্য কহিলেন, 


মহাযুদ্ধমধ্যে সদানন্দরপা- 
পদস্পর্শমাত্রাচ্ছবৌহভুন্মহেশঃ । 
শিবে পাদপদ্বং ন দত্তং কদাঁচি- 
চ্ছিবে পাদপন্মং ন দ্রত্তং কদাচিৎ | 


৩। মাঘ মাসে কৃষ্ণন্জরের মাতৃশাদ্ধে বড়ই ধুমধ।ম হইয়াছিল | দানসাগর হইবে বলিয়! 
হাতী, ঘোড়া প্রভৃতিকে গঙ্গাক্মান করাইষা আন! হইয়াছিল । হাতীগুলি শীতে কাপিতেছে 
দেখিয়! কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বরকে কারণ জিজ্ঞাস! করিলেন । বাণেশ্বর বলিলেন, 


হস্তন্যস্তকুশোঁদকে ত্বয়ি ন ভুঃ সর্বংসহা! কম্পতে 
দেবাগারতয়ৈব কাঁঞ্চনগিরিশ্চিন্থে ন ধত্তে ভয়ম্‌ 
অজ্ঞাতদিপভক্ষ্য ভিক্ষুভবনপ্রস্থানদুঃস্থাশয়। 
বেপস্তে মদদপ্তিনে| নরপতে হস্ত্যভমাস্তাবকাঃ ॥ 

৪1 বাণেশ্বর, কৃষ্ণন্রকে ত্যাগ করিয়া বর্ঘমানরাজের শরণাগত হন। কিন্ত 
সেখান হইতে পুনর্বাার কৃষ্ণন্ত্রের নিকট আসেন। ক্ষ্ণচন্দ্র দেখিবামাজ তাঁমাঁশা করিয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--"আপনি কে? আপনার পরিচয় দিন।” ইহা! শুনিয়া 
বাণেশ্বর বলিলেন, 


চিন্তাচক্রে ভ্রমতি নিয়তং মন্মনোমৃত্তিকেয়ং 
আর্রীভৃতা নয়নসলিলৈভ্রম্যতে দৈন্যদণ্ৈঃ ৷ 
আশাকুস্তাঃ কতি কতি কৃতাশ্ছেদিতাঃ কৰ্শ্মসুত্রৈ- 
জত্য| বিপ্রঃ পুনরহমহে! কুম্ভকারোহংস্রি বৃত্ত্যা ॥ 
৫1 একবার বাণেশ্বর, ব্দ্ধমানের মহারাজের নিকট ছুটি লইয়া গুপ্িপাড়ায় আসেন। 
বর্ধমানে ফিরিলে মহারাজ তাহার পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কৌশলপূর্ব্ক 
আপনার দারিদ্র্য বর্ণনা! করিতেছেন,-- 


লঞ্জা মানসুত| মমাঁদ্য বনিত! ভিক্ষাহপর! দৈন্যজা 
তাতৈশ্বধ্যব্গিৰ্কিত! বলবতী ভিক্ষা প্রগল্ভাহভবৎ । 
সা লজ্জা নিহতা৷ তয়ৈব তনয়া শোকেন মানো মৃতে 
ভিক্ষা দৈন্যহুতা চিরাৎ পতিরতা নাদ্যাঁপি মাং মুঞ্চতি ॥ 
৬। বর্ধমান ত্যাগ করিয়া*বাণেশ্বর কৃষ্ণনগরে যাঁইলে, কৃষ্ণচন্দ্র তাহার স্ত্রীর অবস্থ। জিজ্ঞাসা 


১৪৯ . 


১৪৪ | সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এ দখা 
করিলেন। উত্তরে তিনি বলিতেছেন, 
ন ভালে সিন্দুরং ন চ নয়নয়োরগ্রনরসো 
ন গাত্রে সেহাদির চ ধদিররাগোহ্ধরপুটে | 
অবৈধব্যং কিঞ্চিৎ কথয়তি মদভোরুহদুশো- 
লুঠত্যগ্রে বাহোর্বিগতকলহো লোহ্বলয়ঃ 1 


৬হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


০ সপ 


গোপালদাসের 'রমকণ্পবল্লী* 


সাহিত্য-পরিষং*পত্রিকার ৩৭৭ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃঞ্ মুখোপাধ্যায় 
সাহিত্যরত্ব মহাশয় এই পৃথিখানার বিস্তৃত পরিচয় দিয়া চমংকার একটি প্রবন্ধ পিখিয়াছেন । 
ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তদীয় 'বঙ্ছতাষ| ও সাহিত্য’ গ্রন্থে এই পুথির উল্লেধমাত্র 
করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন । পদাঁবলী-সাহিত্যের গহন বনে এই জ্ঞাতরচনাকাল অপূর্ব রস- 
গ্রন্থবান! যে কেমন চমৎকার পবপ্রদর্শকের কান্দ করিতে পারে, সাহিত্যরত্ব মহাশয়ের 


'প্রবন্ধই তাহ! বাঙ্দালার প্রাচীন-সাহিভ্য-রসিকগণকে প্রথম দেখাইল | এই জন সাহিত্যরত্ব 


মহাশয় সর্বান্তঃকরণে ধন্বাদা্ণ। ৯ 

কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশাঁলাব যে পুিখান! অবলম্বন করিয়া সাহিত্যবত্ব মহাশয় 
তাঁহার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেই পুথিখানা তেমন প্রাচীন বা সুলিখিত নহে। সৌভাগ্যক্রমে 
ঢাঁকা মিউজিয়মের পুধিশীলাঁয় রসকল্পবন্ধীর চমৎকার একখান! পুথি আছে। এই পুথিখান৷ 
৩১ পত্রে সম্পূর্ণ । অভিন্থদৃষ্ পাকা হাতের লেখা । নকলের তারিখ ১৬৬ [ * ] শকাব্দ । 
অর্থাৎ পুথি-রচনার মাত্র ৬৫ বংসবের পরের নকল। তারিখ না থাকিলেও এই পুস্তকে ৫ এর 
5 রূপ দেখিয়া এবং ৭ এর ৭ রূপ দেখিয়! পুথিখীনা যে প্রায় ২০০ শত বছরের প্রাচীন, তাহা 
কতকটা নিশ্চিততার সহিতই বলা যাইত। পুখিখানার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১২ ছত্র করিয়া লেখা। 
ঢাকার উকীল, প্রথম যৌবনে প্রশংসনীয় প্রত্বোৎসাহসম্পন্ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বনুঠাকুর ঢাকার 
পশ্চিমস্থ সাভার হইতে এই পুধিখানা সংগ্রহ করিয়া ঢাকা মিউজিয়মে উপহার দিয়াছিলেন। 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে পুধিখানি অভ্যন্তরে প্রায় এক তৃতীয়াংশ খণ্ডিত--+২১ ৩, ৪, ৯১ ১১, ১৭, ১৮১ ২০, 
২১, ২২, ২৩; এই এগার পাতা নাই । যাহা হউক, যাহা আছে, তাহাই অমূল্য বলিয়া বিবেচনা 
করিতে হইবে। রর 

সাহিত্যরত্ব মহাশয়ের আলোচিত প্রসঙ্গগুলিতে এই পুধিখানা অবলম্বনে কোন নূতন 
আলোকপাত করা যায় কি না, তাহাই দেখা যাঁক। 


১।  গ্রন্থরচণাকাল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পুধিতে আছে,_- 
আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে । 
াঁণ অঙ্গ শর ব্রহ্ম নরপতি শকে & 
আমাদের পুধিতে অবিকল ইহাই আছে (৩* পাতা ২য় পৃষ্ঠা ), কিন্তু ‘অঙ্গ’ স্থানে পরিষ্বাব 
ক্ষ লিখিত আছে। কাজেই ১৫৯৫ শকাব্দ বে গ্রন্থ রচনার তারিখ, সেই বিষয়ে 


নিশ্চিত হওয়া গেল। 


+ দান ১০৩৮, ৪1 পৌষ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 


১৪৬ - সাহিত্য-পরিষৎ-পৃত্রিকা [ প সংখ্য 


২। জস রাখা (?)। হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধ, পৃঃ ১০১, ছত্র ২২ 
আত্মপরিচয়াত্মক পদ্যা বলিতে আমাদের পুথিতে এবং বিশ্ববিদ্যালযের পুথিতে বিস্তর পাঠ" 


ভেদ আছে। পাঁঠকগণের তুলনার সুবিধার জঙ্ত দুই পুথি হইতে এই স্থানের পাঠ 
উদ্ধুত করিলাম । 


_. বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পুথি ঢাঁকা মিউজিয়মের পুথি 
একমাত্র জন্ম খণ্ডে বৈদ্যবংশে | একমাত্র ভাগ্য জন্ম বৈদ্য বংশে। ' 
ছুই চাঁরি উপর পুরুষ বৈষ্বে প্রশংসে | দুই চারি বৈষ্ণব পূর্ব পুরুসে গ্রসংশে 

বৈষ্ণবের নাম কহিতে অন্তের নাম হয়। বেদ্যথণ্ড গ্রাম রাঘবসেন নাম। 
উপাধি করিয়ে নাহি কেবল পরিচয় ॥ সমাজ করিল বৈদ্য অতি অন্থপাম ॥ 
ধনস্তরি কুলে বীজ রাঘব সেন নাম । - তাঁহার বংশাবলি অনেক বিগ্তার! 
নানা সমাজ হইতে বৈদ্য আনিল অমুপাম ৷ কবি পণ্ডিত আর বৈষ্ণব আপার ॥ 
তাঁহার বংসাবলি অনেক বিস্তার । জসরাজ্র খান্‌ দামোদর মহাকবি । 
কবি পণ্ডিত খ্যাত বৈষ্ণব অপার ॥ কবিরঞ্জন আদি সবে রাজমেবি ॥ 
দামোদর কবিবর চিরঞ্জীব সুলোচন। চিরঞ্জিব স্থলোচন মহাভাগবত। . 
জস রাখ! (?) আর শীকব্রিঞ্চন! ' চৈতম্কচরিতামৃতে এযব বিদিত ॥ 
চিরঞ্জীব সুগণোচনের কথা আছয়ে ব্্মন। চক্রপানি মহানন্দ দুই মহাসয়। 
চক্রপানি মহানন্দ আর তঁহি দুইজন ॥ লীলাচলে দুই ভাই প্রভূকে মিলয় 
নীলাচল গেলা দেহে মহাপ্রভুর গোঁচর । রঘুনন্বনের সেবক বলি প্রিত করিলা। 
রঘুনন্দনের সেবক কৃপা করিল বিস্তর ! ছুই জনার মস্তকে নিজ চরণ ধরিলা ॥ 
দুই ভাইএর শিরে চরণ ঠেকাইল। মহানন্দেকে কহেন বৈষ্ণব অকিঞ্চন। 
কৃষ্ণ সেবা করিতে দুইজনে আজ্া দিল । সেবাধর্শ্ম করি করহ সাধন ! 
মহানন্দে কহিল ইহে! অকিঞ্চন বৈষ্ণব । চক্রপানিকে কহেন সংশাঁরী বৈষ্ণব । 


চক্রপানিকে কহিলেন ইহার হইবে বৈভোব ॥ পুত্র পৌত্রাদি তোমার অনেক বৈভব ॥ 


আর অধিক উদ্ধৃত করা অনাবশ্তক। মিউজিয়মের পুথির পাঠ যে সঙ্গততর, তাহা পাঠক: 


মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। রসমপ্তরী-ধুত যে পাঠের উপর সাহিত্যরত্ব মহাশয় উপেক্ষা 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই যে প্রকৃত প্রাচীন পাঠ, তাহাও সপ্রমাণ হইল। 


৩। কবিরঞ্জন 


গোপালদাম লিখিয়াছেন, তাহার বংশের যশোরাজ খাঁ, দামোদর, কবিরঞ্জন, চিরঞ্জীব, 
স্থলোচন ইত্যাদি বিখ্যাত পুরুষের কথা চৈতন্তচরিতাম্বতে আছে । প্রকৃতই গাওয়া! যায় কি না, 
অনুসন্ধেয়। হরেরুষ্কবাবু লিখিয়াছেন,_“গোপালদাস গ্রস্থমধ্যে শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত ব্যক্তিদের 
সঙ্গে কবিরঞ্রনের নাম করিয়াছেন--1” প্রকৃতপক্ষে গোপালদাস করিরপ্রনকে নিজবৎশীয় 
বলিয়া উ্বেখ করিয়াছেন। ূ 

"উদসল কুন্তল ভার!” পদটি আমাদের, পুথিতে স্পষ্ট বিদ্যাপতির নামেই আছে ;.কাজেই 


~~ 


বঙ্গাব্দ ১৬% | গোপালদাসর রসকল্পবন্লী ১3৭ 


কবিরপ্রনের দাবী এখানে অগ্রাহ । (ঢা-মি-পুঃ, ২৮১) উল্লেখযোগ্য যে, মাত্র দুইটি ছত্র 
আছে । ষথা,_"উদ্নসলগ কুন্তল ভারা । কামিনি করত পুকস ব্যবহারা ॥* 

কবিরগ্রনের একটি চমৎকার পদ ক-বি-পুথিতে এলোমেলে! এবং অসম্পূর্ণভাবে আছে। 
ঢা-মি-পুথি হইতে উহার পাঠ উদ্ধৃত হইল । 


পন্থ পিছল নিধি কাজর কাতি । 

পাঁতরে ভৈ গেল দিগভর'তি ॥ 

চরণে বেঢ়ল অহি তাহে নাহি সঙ্ধ। 

সুন্দরি হৃদয়ে নুপুর পরিবস্ক | 

কি কহব মাধব পিরীতি তোহারি। 

তুয়া অমুরাগে না জরিয়ে বর নারী । 
বরাহ-মহিশ-মুগ পাল পলায় । 

অন্গরাগিনি দেখি বাঘ ডরায় 

কহে কবিরঞ্জন না করহ্‌ রোষ ৷ = 
আজুকার বিলম্বে খেম সব দোষ ॥ 


, এই পদটি নগেন্জবাবু তাহার বিদ্যাপতিতে (পৃঃ ১৮১) রসমপ্তরী হইতে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। তাহার পাঠ হইতে ঢা-মি-পুখির পাঠ স্থানে স্থানে সঙ্গততর বলিয়া বোধ দয় ; 
কিন্ত নগেনবাবুর পাঠে দুইটি চমৎকার ছত্র বেশী আছে, 

কনি মনি দীপভরমে দেই ফুক। 
কত বেরি লাগল নগিনি মুখে মুখ ॥ 

নগেনবাবু পাঠ দিয়াছেন, 

“নু্দারি হৃদয় নুপুর পুর বন্ধ!” এবং অর্থ করিয়াছেন, _“ক্ন্দরীর নৃপুরের হৃদয়ে ( ভিতরে) 
পঙ্ক পূর্ণ হইল” | বর্তমান সঙ্গততর পাঠে অর্থ অতি সরল-_সাঁপে পা জড়াইয়া ধরিল-_সক্ররীর 
হৃদয়ে তাহা বাকা নুপুর বলিয়া অনুভূত হইল । 

পরবর্তী পদের পাঠে হরেকৃষ্ণবাবু লিখিয়াছেন,_ 

চরণ নথ 'রমনিরগ্জন ছানা । 
ধরনি লোটাঅল গোকুলচান্দ ॥ 

এখানে কলহান্তরিতা রাধার পায়ে কৃষ্ণের পড়িবার প্রসঙ্গ হইতেছে। কাজেই রখধাঁর 
পায়ের নথ ‘রমণীরঞ্জন’ ছন্দের হইবার কোন সার্থকতা নাই । প্রকৃত পাঠ হইবে, 

চরণ নখর মণিরঞ্জন ছান্দ। 
"এবং এই পাঠেই ছন্দ বজায় থাকে; হরেকুষ্ণবাবুব পদচ্ছেদে ছন্দভঙ্গ হয়। পদটি ঢা-মি- 
পুথিতে কবিরঞ্কনের নামেই আছে। (১৯২) - 
0৮ ৪। বড়, চণ্ডীদাস 

রসকল্পবন্পীতে বড়, চণ্ডীদাসের নাম পাইয়া হবেকৃষ্ণবাবু ভরসাদ্বিত হইয়া উঠিয়াছিজ্নে। 

আমাদের পুথি তাহাকে নির্ভরসা করিবে। “কিনা হৈল্য মোরে সেই কার পিরিতি” প্নটি 


সা 


১৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ পা লংখ্যা 


ক-বি-পুথিতে কাঁটাকুটি করিয়! বড চণ্ডীদাসের নামে আছে ;--ঢা. মি. পুথিতে উহা! স্পষ্ট 
জ্ঞানদান ঠাকুরের বলিয়া লিখিত আছে (ঢা-মি-পুথি--১৬৷২ )। ' আবার পদাম্বতসমুদ্র 
( আমুমানিক ১৬৫০ শকাব্দ অর্থাৎ বৰ্তমান পুস্তকের রচনার অর্থণতাব্দী পরের সংগ্রহ) 
খুলিয়|৷ দেখিলাম-_-পদটি নরহরির নামে আছে (৪১৫ পৃঃ) । আশ্চধ্য | বস্তুতঃ 
চণ্ডীদাসের নাম আমাদের পুথিতে কোথাও খুজিয়া পাইলাম না, বিলুপ্ত পত্রগুলিতে ছিল 
কি না, কে জানে? হরেকৃষ্ণবাবু লিখিয়াছেন,--“গোপালদাসের পূর্বেই দীন চণ্ডীদাসের পদ 
প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত 1” এই তথাকথিত দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্তোষ- 
জনক প্রমাণ প্রদন্ত হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। যাহা হউক, “সই, কেবা 
শুনাইল শ্যামনাম” ইত্যাদি বিখ্যাত গদও নাকি দীন চণ্ডীদাসের রচনা । ভাল কথা। কিন্ত 
দীন বা বড কাহাকেই যে রসকল্পবল্লীতে পাওয়া যাইতেছে না, ইহা চণ্ডীদাস-সমন্যা কঠিনতর 
করিয়! তুলিবে, সন্দেহ নাই । গোপালদাস-পীতাম্বরদাসেরা পিতাপুত্রে এবং ক্ষণদায় বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী এমন কঠিন চত্তীদাস-বর্জন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন, বড়ই রহস্যের বিষয়। 

১৩৩৭ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৪৮ পৃষ্ঠায় হরেকুফ্ণবাবু দীন চণ্ডীদাস-রচিত একটি 
নরোত্তমবন্দনার পদ উদ্ধৃত করিয়া, ইহাকে কবি এবং নরোত্তমশিয় বলিয়! সপ্রমাণ করিতে 
সমুংস্ূক । এই পদটি কোথায় পাইলেন, হরেকৃষ্ণবাবু এই স্থানে তাহার আভাস মাত্র দেন 
নাই। পরে পত্র লিখিয়া জানিতে পারিয়াছি, তিনি এই পদটি “একটা পাড়ায়” পাইয়াছেন। 
কৰি দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রকৃত পক্ষে এই পদটিই মাত্র । হরেকষ্ণবাবু আর 
একবার চৈতন্তচরিতাম্বতে উদ্ধৃত বিখ্যাত চারি ছত্র,_ 

“হাহা প্রাণপ্রিয় সখি, কিনা হৈল মোরে” ইত্যাদি আরও ছয় ছত্র সম্বিত একটি পূর্ণ পদের 
আকারে “এক টুকরা জীর্ণ কাগজে" পাইয়াছিলেন (ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩১, ৩৪৫ পৃষ্টা )। 
এই ছুই আবিষ্কারই মহামূল্য, সন্দেহ নাই । কিন্ত দীন চণ্ডীদাসের নরোতিম-বন্দনার পদটির 
প্রাপ্তিস্থান প্রবন্ধের যথাস্থানে জানাইতে বিশ্বতি এবং পাড়ায় অথবা জীর্ণ এক টুকরা কাগজে 
পদ্াবলি-সাঁহিত্যের এই সকল শঙ্কটত্রাণ আবিদ্ার, মন্দমতি লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে 
পারে, ইহাই হিতৈষী জনের বিনীত নিবেদন | 

প্রাচীন পদাবলি যতই পড়িতেছি, ততই পূর্বে চণ্ডীলস সম্বন্ধে সদর্পে প্রচারিত আমার 
মতবাদ (ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৩৪, “দ্বিজ্র বা দীন চণ্ডীদাসের মাথুর পদাবলি”) ভ্রমাত্মক বজিয়া 
বুঝিতে পারিতেছি। এবং ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে, খধিকল্প ৬মতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 
তাহার আজীবন পদাবলি চর্চার ফলে ঠিকই বুঝিতে . পারিয়াছিলেন_যে, চণ্ীদাসের_ নামে 
বর্তমানে প্রচলিত পদাবলির দুই চারিটিও চণ্ডীদাসের রচিত্‌ কি না, সেই বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ 
আছে। কি করিস্বা এই অদ্ভুত জাল সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, কি করিয়া দ্বিজ, দীন, দীনহীন 


" ইত্যাদি নকল চ্ডীদাস জন্ম লাভ করিল, এই বিষয়ে কিছু কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ 


হইয়াছি। “চণ্ডীদাসের নির্বাণ ও পুনর্জ্ন্ন” প্রবন্ধে বিদজ্জনসমক্ষে ও সকল প্রমাণ যথা- ' 


সময়ে দাখিল করিব। 
“থির বিজ্তুরী বরণ গোরী” পদটি গোপালদাসের নামেই আছে। - 


০০ এপল এ আপি 


অন্যান্য গদকর্তাগণের সমস্তগুলি পদের পাঁঠ বিচার করিতে বসিলে পুথি বাড়িয়া যাইবে। 

এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, ক-বি-পুথির পাঠের অনেক গলদ ঢা-মি-পুথির সাহায্যে সংশোধিত 

হইতে পারে। জ্ঞাতরচনাকাল পদসংগ্রহ হিসাবে রযকল্পবল্লীখানার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক । 

ক-বি এবং ঢা-মি পুথি মিলাইয়! এই ক্ষুত্বায়তন পুথিখানির একটি বিশ্তুদ্ধ সংস্করণ বঙল্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হওয়া উচিত । 

শ্রীলিনীকান্ত ভট্টশালী 


'গোপাঁলদাসের রসকণ্পবল্লা’ প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিবেদন, 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁর বর্তমান সংখ্যা শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী এম-এ মহাশয়ের 
ধগোপালদাঁসের রসকল্লবন্পী' নামক যে মৃল্যবান্‌ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল, তৎসন্বন্ধে আমি কিছু 
নিবেদন.করিতেছি। 

এপধ্যস্ত রসকল্পবলীর চারিখান! পুখির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । গত ১৩০৬ বঙ্গাৰে রায় 
সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রীচ্যবিষ্ভামহার্ণব মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্তৃক পীতাদর 
দাসের 'রসমঞ্ধরী' প্রকাশিত হয় । প্রাচ্যবিস্ঠামহার্ণব মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকার পাদটাকায় 
রসকল্পবঙ্গী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া গীতাম্বর দাসের পিতা রামগোপালের পরিচয় প্রদন 
করেন। রামগৌপাল ( সংক্ষেপে গোপাঙ্গ ) দাঁসই রসকল্পবন্ীর রচয়িত।| প্রীচ্যবিষ্ভামহাঁণৰ 
মহাশয়ের উল্লিখিত পুখিখানা দক্ষিণখণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কীর্ভনীয়! স্বগাঁয় রসিক দাঁস মহাশনের 
বাড়ীতে ছিল। আমি দাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রাধাশ্তাম দাসের নিকট পত্র লিখিয়া জানিয়াছি, 
পুধিধানি তাহাদের বাড়ী হইতে লইয়া গিয়া কোন একজন বৈষ্ণব আর ফেরত দেন নাই। 
সম্ভবত পুথিথন! আর পাওয়া যাইবে না। 

দ্বিতীয় পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। পুথিথানি সম্পূৰ্ণ, কিন্ত লিপিকন- 
প্রমাদে পূর্ণ । পুথি নকলের তারিখ নাই। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিক-য়” 
আমি এই পুথি অবলদ্বনে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। 

তৃতীয় পুথি ঢাকা মিউজিয়মে আছে। শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় একটি প্রবন্ধে এই পুণ্রি 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 

চতুর্থ পুথি বীরভূমের প্রসিদ্ধ পাঁহিত্যিক-রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের রতন লাইব্রেরীতে 
আঁছে। পুথির নম্বর ২৯২০, পুথিথানি গোড়ার দিকে খণ্ডিত, ১৪ পৃষ্ঠা হইতে ৪৪ পৃষ্ঠা 
পর্যন্ত আছে । কোন পৃষ্ঠায় ৮ সারি,আবার কোন পৃষ্ঠায় ১১ সারি লেখ!। পুথির লিপিকাঁল 
১৬৯৭ শকাব্বা, শ্্টা ১৭৭৫। মিত্র মহাশয় পুধিধানি ব্যবহারের অঙ্গমতি দিয়া অন্ুগৃইত 
করিয়াছেন । 

পূর্বোক্ত তৃতীয় পুথি অবদণ্ন করিয়া লিখিত আলোচ্য ভট্টশালী মহাশয়ের প্রবন্ধের বি্বয় 
ধরিয়া আমাদের বক্তব্য নিবেদন করিতেছি । 


১1 শ্রন্ধরচনার কাল 
ভট্টশালী মহাশয়ের আলোচ্য পুথিভে ‘বাণ অঙ্গ” স্থলে ‘বাণ অঙ্ক’ পাঠ আছে। সুতরাং 
তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পুথির রচনাকাল ১৫৯৫ শকাব্দ । রতন লাইব্রেরীর পুথিত 
“অঙ্গ” পাঠই আছে; কিন্তু কবিতাটির উপরে ১৫৯৫ অঙ্কে লিখিত আছে । ভট্টশালী 
মহাশয়ের সঙ্গে এই পুথির পিপিকারের মত মিলিতেছে। 


* ১৩৩৮ সালের ৪ঠা পৌষ তারিখে বঙগীধ-সাহিত্য-পরিবদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 


শা শপপাশিপাশাীশি 


১৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ত্য সংখ্যা 


রসমগ্রীর ভূমিকায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্থু মহাশয় ‘বাণ অঙ্গ শর ত্র’ 
পাঁঠ ধরিয়া ১৫৬৫ শকাব নির্দেশ করিঘাঁছেন। বীরভূম-বিবরণ, তৃতীয় খণ্ডে আরুর্কেদের 
অষ্টা্গের হিসাবে ১৫৮৫ শকাব্ব হইবে, আমি এই মত প্রকাশ করিয়াছিলাম।. পদকল্প- 
তরুর ভূমিকায় স্বর্গগত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায মহাঁশষ আমার মতের প্রতিবাদ করিয়া ১৫৬৫ 
শকাব্দই রসকল্পব্ীর রচনা-কাল স্থির করিয়া গিষাছেন.। নান! কারণে এখন এ বিষয়ে মতামত 
প্রদান কর! নিরাপদ্‌ মনে হইতেছে না । কারণ, যদি ধরিয়া লওয়া যায়, শীমন্মহাপ্রভুর গৃহ- 
ত্যাগের পর অন্ততঃ ১৫ বৎস্র পরে চক্রপাণি ও মহানন্দ পুরীধামে গিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন, এবং সে সময় চক্রপাণির পুত্র-পৌত্রাদি অনেক বৈভব/-এই কথিতাংশের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া যদি বিচার করা যায়, তাহা, হইলে পাচ পুরুষে ১২৫ বৎসর ধরিয়া ১৫২৪ 
খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্েব পবে পহ'ছানে| অসম্ভব হইয়া উঠে। ১৫৬৫ শকাব 
লিপিকাল ধরিলে ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পাই। অবশ্ত ঢাকার পুথি এবং রতন লাইব্রেরীর 
পুথি হইতে দেড় শত দুই শত বৎসব পূর্বের লোকে যে ১৫৯৫ শকাবই এ পুথির 
রচনা-কাঁল মনে করিতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। এ দিকে পুরুষ 
গণনায় অত দুর পহু ছিতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতেছে। তবে প্রতি পুরুষে গড়ে 
ত্রিশ বৎসর ধরিলে কোন গোল থাকে না। এ বিষয়ের বিচারভার এতিহাসিক 
ভট্টশালী মহাশয় গ্রহণ করিলেই ভাল হয়। পঁচিশ ত্রিশের হেরফের তাঁহারাই ভাল 
.বুঝিবেন। | 


২। জসরাজ খন বা যশরাঁজ খান 
গীতার দাসের রসমগ্ররীতে জসরাজ খান ভণিতার এই পদটি পাওয়া! যায়-- 
সক্করাভিদারিক! 


‘এক পআোধর চন্দন লেপিত আরে সহজই গৌর । .. 

হেম ধরাধর কনক ভুসন কোলে মিলন জোর ॥ . 

মাধব তুয়া দরশন কাজে । . 

আধ পদ চালন করিঞ সুন্দরী বাঁহির দেহলী মাঝে | (জর) 
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল রহল বাম । 

নীল ধবল কমল দুঅ চান্দ পূজল কত কোটী কাম্‌॥ 

শ্ৰীযুত হসন ( ছুসন ) জগত ভূবন সোহ এ রস জান । 

পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগপুবন্দব ভনে জসরাঁজ খান? ॥. 


শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ বন্দু মহাশয় ‘ভোগ পুবন্দর” হইতে পুরন্দর বসু এই পদের রচয়িতা এবং 
তাহার জসরাজ খাঁন উপাধি ছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু (ভোগ পুরন্দর’ শব্দটি 
ষে ‘পঞ্চ গৌড়েস্বর হুসেন সাহ'-এর বিশেষণ, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন্‌ কারণ দেখি না । ‘ভোগ 
পুরন্দর’--“মর্ভের ইন্দ্র, অথবা “ভোগে অর্থাৎ এখ্বর্য্যে ইন্দ্র’ এই অর্থই সঙ্গত-'বলিয়া মনে ' 


বঙ্গাৰ ১০৩৮ ] ‘গোপালদাপের রসকল্পবল্লী' প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিবেদন ১৫১ 


হইতেছে। পুরন্দর বনু, মালাধর বন্থুর আত্মীয় ; এবং মালাধরের “গুণরাজ খান্‌ উপাধি ছিল; 
"_ অতএব পুরন্দরের জসরাজ খান্‌ উপাধি ধরিয়া তীহাকেই পদকর্তা। স্থির করিলে দেখিতে শুনিতে 
মন্দ হইত না। কিন্ত রামগৌপাল চৌধুরী মহাশয়ের রূসকল্পবন্দী সে সাধে বাদ সাধিল। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে কবির যে আত্মপরিচয় আছে, তাহা লিপিকর-প্রমাদ 
বলিয়াই মনে হয় । রতন লাইব্রেরীর পুথিতেও এক স্থানে এমনি লেখা আছে, কিন্তু স্থানটি 
ঢেড়াসই দ্বারা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে । ঢাঁকা মিউজিয়মের পুথির অনুরূপ পাঠ রতন 
লাইব্রেরীর পুথির ৪২ পত্রাঙ্কের পূর্বপৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। যথা, 


‘য্শরাজ খা দামোদর মহাকবি 
কবিরপ্তন আদি সবে রাজসেবি £ 


এই কব্তাংশ হইতে যশরাঁজ খান্‌, দামোদর এবং কবিরঞ্রন-_এই তিন জন কবির 
নাম পাওয়া যাইতেছে । 'রাজ্জসেবী’ অর্থে রাজসেবক অর্থাৎ রাজকম্মচারী বলিয়া মনে হইতেছে । 
যণবাঞ্জ খানেব সঙ্গে, গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ-এর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা উপরি উদ্ধৃত ষশরাজ 
ভণিতাঁযুক্ত পদ হইতে পাওয়া যায়! রামগৌপালের উক্তি ইহ্‌! সমর্থন: করিতেছে । শ্রীথণ্ডেব 
মুকুন্দ সরকাঁর-মহাঁশয় গৌড়ের দরবারে চাকরী করিতেন, তিনি রাঁজবৈদ্য ছিলেন৷ যশরাজ 
- খান্কোন্‌ পদে নিযুক্ত ছিলেন, আজি আব তাহা জানিবাঁর উপায় নাই। চণ্ডীদাসের পরবর্তী 
কৰিগণের মধ্যে মহা প্রভুর পূর্ববর্তী কবি গুণরাজ খান ও কবি কৃতিবাঁসের নাম সর্বজনবিদিত । 
কিন্ত ইহাদের রচিত কোন পদ পাওয়া যায় ন!। গুণরাজ খানের শ্রীকষ্+বিজয়ে কোনো 
পদ আছে বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। স্থতরাং শীমন্মহাপ্রভুর সমকাঁলে বাঙ্গালা দেশে 
ধশরাজ থানই আদি বাঙ্গালী পদকর্তা, পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা নিঃসংশয়িত সত্যবূপে 
গৃহীত হইতে পারে। অতঃপর রামানন্দ রায়ের স্তায় যশরাজ খান্‌কেও ব্রজবুলির পদরচনাব 
অন্যতম প্রবর্তকরূপে উল্লেখ করিতে হইবে ৷ শ্রীখণ্ডের এই বৈদ্য কবির অপরাপর পদ এবং 
বিস্তৃত পরিচয় অনুসদ্ধানযোগ্য | 

মহাকবি দামোদর সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ কবিরাজের মাঁতামহ । দামোদরের জামাত! চিরঞ্জীব 
সেনও শ্রীধণ্ডেরই অধিবাসী ছিলেন। চিরঞ্জীব সেন নরহরি সরকার মহাশয়ের সম-সাময়িক, 
এবং প্রেমবিলাস-রচয়িত! শ্রীখগুনিবাসী নিত্যানন্দ দাস মহাশযের রচনা হইতে জানা যায় খে, 
চিরপ্রীবের সঙ্গে নরহরি সরকার মহাশয়ের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। সুতরাং কবি দামোদরকে 
মরহরি সরকার অপেক্ষা বয়েশজোষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে। এই দামোদরের কথা ভক্তিরত্বাকর 
প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে.। যশরাজ খান্‌ ইহার উপাধি হইলে ও সমস্ত গ্রন্থে নিশ্চই তাহাব 
উল্লেখ থাকিত। কবিরাজ গোবিন্দ দাস রচিত 'সঙ্গীতমাঁধব নাটকে’ মিনি? By 


পাতালে বাস্মকিৰ্বব্ত! স্বর্গে বত] বৃহস্পতিঃ ৷ . 
গৌড়ে গোবর্্ধনো বক্তা খণ্ডে দামোদরঃ,ফবিঃ ॥ 


দামোদরের কোন গ্রন্থ বা সংস্কৃত কিংবা বাঙ্গালা পদ পাওয়া যায় না। ধন গৌঁড়ে 
নারি ভিন সরি এৰি পরিচয় পাই না। "-+ 


৪ 


১৫২ দি ূ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা | [ এ সংখ্যা 
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কবিরঞ্জন একজন বিখ্যাত কবি। রাঁমগোপাল দাস স্বরচিত “শাখানির্ণয়' গ্রন্থে রঘুনন্দন 
শাখায় ইহাকে কালিদাস ও বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। দেখিতেছি, ইনিও রাজ- 
সেবক ছিলেন। বীরভূম জেলায় বৌলপুরের নিকটবর্তী রূপপুর গ্রামে ইহার সমাধি আছে। 
প্রবাদ, ইনি রূপপুরের তদানীন্তন জমিদারের সভাকবি ছিলেন । যশরাজ ও দামোদরের স্তায় 
ইনিও কি গৌড়ের দরবারে চাকরী শ্বীকার করিয়াছিলেন? অথবা বাঁজবৈদ্য মুকুন্দ সরকার 
মহাশয়ের স্থপারিশে এই তিন জন কৰি গোৌড়-দরবার হইতে কোন বিশেষ বৃত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন এবং সেই সুত্রে মাঝে মাঝে দরবারে হাজিরা দিতেন বলিয়া রামগোপাল 
ইহাদিগকে 'রাজসেবী” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ? গত ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ভার মাসের ভারতবর্ষে 

£বাজালী বিদ্যাপতি’ শীর্ষক প্রবন্ধে আমি কবিরঞ্রনের পরিচয় দিয়াছি। ইহার রচিত কয়েকটি 
উৎকৃষ্ট পদ আজিও মিথিলার বিদ্যাপতির নামে চলিতেছে । 

চরিতামূতে চিরপ্রীব স্থলোচনের কথা আছে, যশরাঁজ থ/ন্‌ বা কবিবগ্তনের কথা নাই। 

'উদসল কুস্তল-ভার!” পদটি ঢাকার পুথিতে বিদ্যাপতির নামে পাওয়া গিয়াছে । ঢাকার 
পুথিতে এই পদের মাত্র দুইটি পংক্তি আছে। ভণিতা থাকিলে বুঝ! যাইত, পদটি কাহার! 
আমার প্রধান আপত্তির কথা এই যে, মিথিলার বিদ্যাপতির ‘কবি্রিপ্রন’ উপাধি ছিল না। 
স্থতরাঁং পদে কবিরিগ্রন ভণিত। থাকিলে এ পদ মিথিলার বিদ্যাপতির হইবে না, ইহাই আমার 
বক্তব্য, আর পদের ভণিতাঁয় যদি বিদ্যাপতির নাম থাকে, তবে এ পদ শ্রীথণ্ডের কবিরগরনের 
বলিয়া গ্রহণ. কর! চলিবে না। কারণ, রামগোপাল বা তৎপুত্র গীতাম্বর দাস, মিথিলার 
বিদ্যাপতির কোন উপাধির উল্লেখ ন! করিয়া তাহার পদে বিদ্যাপতি নামই উল্লেখ করিয়া- 

- ছেন, এবং কবিরঞ্জনের পদে ছোট নিদ্যাপতি বা বিদ্যাপতি উপাধি ব্যবহার করেন নাই। 

এইরূপেই পিতা-পুত্রে কল্পাব্লী ও রসমপররী গ্রন্থে শ্রীধণ্ডের কবিরঞ্রন ও রঘুনন্দনের অন্যতম 
শিষ্য রায়শেখরকে বিষ্বাপতি হইতে পৃথকৃভাবে চিহ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ৩ 
ভারা’ পদটি রতন লাইব্রেবীর পুথিতে নাই । 

ভট্টশালী মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের পদসংগ্রহের উদাহরণম্থবপ নি 
একটি পদ তুলিয়া দিয়াছেন | কিন্তু নগেনবাঁবুর "ভূল তো এ একটিই নয়। তিনি যে 
বিদ্যাপতির নামে পদ বোঝাই করিতে. গিয়া পদকর্ত! সিংহতূপতিকেও বিদ্যাপতির 
উপাধিরূপে জুড়িয়া দিয়াছেন। নগেনবাবুর হস্তে কবিরঞ্জন, চম্পতি, শেখর রায় সকলেই 
বিষ্তাপতিতে লীন হইয়া গিয়াছেন। 

‘চরণ নখ রমণিরঞষন ছান্দ" অথব। ‘চরণ নখর মণিরঞ্জন ছান্দ'-_-কবিরঞ্জনের এই পদের কোন্‌ 
পাঠ ঠিক, ভট্টশালী মহাশয় তৎসম্বন্ধে সংশয় তুলিয়াছেন। পদের যে পাঠই ঠিক্‌ হউক, 
এখানে রাধার পাঁয়ের কথা আসিতেই পারে না। যে গোকুলচান্দ,শ্রীরাধার পাষে ধরিয়া 
ধরণী লোটাইয়াছিলেন, কৰি এখানে তাঁহারই পদনখের কথা বলিয়াছেন। ‘চরণ নর মণিরঞ্জন 
ছান্না-_ইহার কোনও অর্থগ্রহ হইতেছে না। পণ্ডিত সতীশচন্ত্র বায় মহাঁশয়ও ‘চরণ-নথ 
রমণিরঞ্রন-ছান্দ' পাঁঠই গ্রহণ করিয়াছেন। 


' বঙ্গাক ১০৩৮ | - “গোঁপালদাঁসের রসকল্নবল্লী’ প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিবেদন ১৫৩ 
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কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের পুথিতে “কিন! হৈল মোরে সই কাহুর পীরিতি' পদটি অন্ত 
জনের নামে ছিল। সৈই নাম কাটিয় কেহ বড়ু চণ্ডীদাসের নাম বসাইয়া দিয়াছেন। কিন্ত 
মাথুর-বিরহের একটি পদের পূর্বে সম্পষ্টরপে বড় চণ্ডীদামের নাম পাওয়া ষায়। পদটির 
' আরস্ত এইবপ--'আঁ গোকুল সুন্ত ভেল। হরি কিয়ে মধুপুর গেল ॥' এই পদটি ঢাকার 
পুথিতে পাওয়া যায় কি না, ভট্টশালী মহাশয় তাহ! লেখেন নাই। পদকল্পতক্ক গ্রন্থে এই পদ 
বিদ্যাপতির ভণিতায় আছে ( ১৬৩৮ সংখ্যক পদ )। অন্তত্রও ইহা বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত 
কিন্তু রতন,লাইব্রেরীর:পুধিতে এই পদ মহাঁজনস্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, অথচ ভণিতায 
গোবিন্দদাসের নাম পাওয়া যাইতেছে।( “গোবিন্দ দাস দুখদাতা* )। ইহা একটি জটিল রহস্য। 
আরও-পুথি না পাওয়া গেলে এ রহস্যের মর্শ্মোন্তেদ হইবে না। বাঙ্গাল! সাহিত্যে-_বিশেষ 
পদাবলী-সাহিত্যে--চণ্ডীদাস একটি জটিলতম সমস্যা। এ সমস্যা মীমাংসা করিবার মন্ত 
উপকরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। কবে পাওয়া যাইবে, কখনও পাওয়া যাইবে কি না, কে 
জানে? ভবে বাঙ্গালার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় ও বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিধৎ বিশেষরূপে উদ্যোগী 
হইয়া আরও হাতের লেখা পুবাতন পুধি-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে হয় তো এই সমস্যার দুর্গম 
পথে কথঞ্চিৎ আলোকসম্পাত হইতে পারে৷ 

দীন চণ্ডীদানের সম্বন্ধে তট্টণালী মহাশয় কেন যে আনিও সংশয়হীন হইতে পারিলেন 
না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! গত ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের ভারতবর্ষে 
সর্বপ্রথমে আমিই দীন চণ্ডীদাসের পরিচয্ন প্রকাশ করি। তাহাব পর ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের 
চতুর্থ সংখ্য! সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বনু এম-এ মহাশয় দীন 
চণ্তীদাসের “পদের পুথির সংবাদ প্রদান করেন! দীন চণ্ডীদাসের 'রচিত নরোত্বম- 
বন্দনার পদটি আমি অন্তান্ত পুথির.সঙ্গে বিষ্ণুপুরে ( বাকুড়ায় ) একটি পাতড়ায় পাইয়াছিলাম। 
পাতড়াটি আমার নিকট আছে। বিষ্ণুপুবের তদ্বানীস্তন সাব্‌ডেপুটী কালেক্টর নুহত্বর 
যুক্ত উমেশচন্্র লীল'মহাশয়ের উদ্যোগে ইহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম । আমার 
ধারণা, দীন চণ্ডীদাস ছাতনায়-“বাস করিতেন, এবং সেখানকার বাঁজবাটার কুলদেব্তা 
বাসলী ঠাকুরাণীর সেবাইত ছিলেন? ছাতনার রাজারা রাঁধাকুষ্*লীলার পদ লিখিতেন, 
অথচ দানপত্রাদিতে ‘বাসলীচরণ * শবণ',. লইতে বিস্বাত হইতেন না। দীন চণ্ডীদাসও 
সেইরূপ রাজবাটার মন জোগাইতে_গিয়। পদে বাসলীর ভণিত| -দিতেন। এই জন্য 
নান.রের বাঁসলীসেবক'“বড়, চণ্ড দাসেব পদের নঙ্গে দীন চণ্ডীদাসের পদের এমন গোলযোগ 
ঘটিয়াছে। ছাতনার বাসলী বৌদ্ধ দেবতা; নাম্ুরের বাসলী বাগীশ্বরী, চতু ভূ জা, জপমালা, বীণা 
ও পুস্তকহস্তা সরস্বতী ৷ ছাতনাব:: চণ্ডীদাসের সঙ্গেই প্রিথণ্ডেব কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির মিলন 
ঘটয়াছিল। এবং সেই মিলনের পদ লইয়াই মিথিলায় ও-নান্,রে মিলনের গৌজামিল 
গবেষণার সথষ্টি হইয়াছেন" পরিষৎ হইতে যে. চুচণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হইবে 
বলিয়া স্থির হইয়াছে, তাহার ভূমিকায় আমর! এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা! করিব। 

হাহা প্রাণপ্রিয় সথি, কি না, হৈল মোঁরে”-চণ্ডীদাসের এই পদটি সম্পূর্ণরূপে যে পাঁভড়া- 


আসা পতল তা লো পরশ শক পাপা 
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খানিতে আমি পাইয়াছিলাম সেখাঁনি নিভিয়ে অর্পণ করিয়াছি, সেটি এখন 
পরিষৎ-পুধিশালায় রক্ষিত গাছে। 

‘কেবা শুনাইল শ্রানাম” পদ দীন চণ্ডীদ/সের লেখ, এ কথ! কে বলিল? 

ভট্টশালী মহাশয়ের প্রবন্ধে 'রসকল্পবন্দী'র পাঠোদ্ারে বিশেষ সাহাঁধ্য হইবে। কবির 
"আত্মপরিচয় হইতে পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইবে! 
ভট্রশালী মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া 
“রসকল্পবন্পী'র একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে 
অঙ্গরোধ করিতেছি । 


গ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 


লাধরব্ ( গুণরাজ-খান ) -প্রণীত শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, 


গ্রন্থ কাব ও গ্রন্থের রচনাকাল | 
জরীচৈতন্তের পূর্ব” বাজ্গালা সাহিত্যের মধ্যে কেবল জীর্ক-বিজয় কাব্যতেই কবির 
পরিচয় ও কাব্য-রচনা কালের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। ইহা এই কাব্যটির একটি বড় 
বিশেষত্ব । কাব্যটি .১৩৯৫ শকে আরন্ধ হইয়া ১৪০২ শকে সমাপ্ত হয়। সুতরাং কাব্যটি 
.চৈতন্তদেবের জন্মগ্রহণ করিবার ৫ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। 
কবি গ্রন্থের আরস্তের দিকে ও শেষে কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 
বাপ ভ গীরথমোরমাতা ইন্দু মৃতী। 
যাহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণচন্দ্র মতি ॥ 
যক্ষ রক্ষ সর্ব জনে করিয়া বিনয়। 
মালাধরবস্থ বহেশ্রীকৃষ্-বি জয়॥[২]॥ 
গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান । 
গৌড়ে শ্ব রদিলা নাম গু ণরাজ-খান! 
সত্য রা জ-খা ন হয় হবদয়-নন্দন | 
তারে আশীর্বাদ কর যত সাধুজন 1 [ ২১৭]॥ . 
কায়স্থ কুলেতে জন্ম কু লী ন গ্রা মে বাস। [২১৭] 
EEO ভবিতা় বয় নাম এবং গৌড় উপাধি দুই ব্যবহার করিযাছেন। 
হেনক অদ্ভুত কথা শুন একমনে ৷ 
মা লা ধ রব স্থ বলে গোবিন্দচরণে ॥ [ ১২]। 
কৃষ্ণ চিন্ত কৃষ্ণ গাও ন! করিহ আন। 
হরির চরণে ভণে গু ণ রা জখা ন। [ ৭৬] 1 
একস্থলে কবি গুণরাজ খান-এব পরিবর্তে রাজা গুণরাজ এই ভণিতা দিয়াছেন [ ৭* ]। 
গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত এই রকম উপাধি পরে আরও ছুই একটি পাওয়া যাঁয়। মালাধর বন্থব এক 
পুত্রের উপাধি সত্যরাজ-খান।. কবি এই নামেই আত্মজের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মুক্রিত 
শীরফ-বিজয় গ্রন্থের প্রকাশকের মতে ইহার প্রকৃত নাম ছিল ল স্মী কা স্ত ব স্থ । আমরা অতঃপর 
দেখাইতে চেষ্! করিব যে, ইহারই নামান্তর রা মা ন ন্দ-ব সু ৷ ইনি মহাপ্রভুর একজন পুরাতন 
পার্ষদ ছিলেন। অপর এক য শো রা জ-খা নে র একটি ব্রজবুলি পদ পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে - 
পাওয়া যায়। ইনি ভণিতায় হু সে ন শা হৃএর উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ উপাধিটি 
ইহারই প্রদত্ত । 
৯১০০৮ বঙ্গাব্দের ২৪এ মাঘ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টম মানিক অধিবেশনে পঠিত। 
২1 পৃষ্ঠাঙ্ধ। পুত্তেকর নাম উল্লেখ না 89 জীরাধিকাপ্রসাদ দৃত্ত প্রকাশিত 
সংস্বরণ অবলঘ্িত হইয়াছে। 
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ll তত্যলাজ-লাদ্নান্সন্ছ 
লীকৃষ্ণ- বিজয় গন্থের প্রকাশকের মতে রা মা নন্দ ব সু গুণরাজ খানের পুত্র নহেন পৌত্র, 
সত্যরাজের পুত্র [ উপক্রমণিকাঁয় বংশলতা দ্রষ্টব্য ; সতীশচন্দ্র রায়, পদকল্পতরু, পঞ্চম খণ্ড, পৃ 
২০২ ]। ইহা কুলীনগ্রামের বস্ুবংশের কুলজী-মত কি না জানিনা । তবে ইহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট 
প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্ের একতম পাঁরিষদ সত্যরাজ ছিলেন এবং রামানন্দও ছিলেন 
( যদি অবশ্য তিনি সত্যরাজ হইতে ভিন্ন হন)! -কিন্তু গুণরাজ-খান শ্রীচৈতচ্যের জক্মগ্রহণের ' 
* অত্যন্ন কাল পূর্ব্বেই কাব্যটি রচনা করিয়া যান। সুতরাং তিনি যে ১৪০২ শকাবের পরেও 
জীবিত ছিলেন, তাঁহা অযৌক্তিক নহে। এই কারণে তাঁহার পৌত্রের পক্ষে প্রীচৈতন্তের গৃহস্থাশ্রমের 
পারিষদ হওয়া অনেকটা অসঙ্গত প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয় প্রমাণ আরও প্রবল । প্রীশ্রচৈতন্ত- 
চরিতামূত মহাপ্রভুর চর্তিগ্রন্বের. মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং সর্বাপেক্ষা ওঁতিহাসিকতানুগত। ইহার 
রচয়িতা প্রীরুষ্াস-কবিরাজ গোস্বামীর মতে সত্যরাজ রামানন্দ অভিন্ন ব্যক্তি । কবিরাজ 
গোস্বামী যে ষে স্থলে সত্যরাজের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অব্যবহিত পরেই রামানন্দের নাম - 
করিয়াছেন [ আদি লীলা, দশম পরিচ্ছেদ) মধ্য লীলা, একাদশ, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ]1 ইহা 
হইতেই অবশ্ঠ প্রমাণ হয় না যে, ইহারা অভিন্নাত্মক । আরও প্রমাণ আছে। 
দক্ষিণ হইতে ফিরিবার পর মহাপ্রভু গৌড়ীয় ভক্তদিগের সহিত 'রথযাত্রার সময় মিলিত 

হইলেন। সেই বৎসর রথযাত্রার দিন মহাপ্রভুর রথাগ্রে নৃত্য এক অদ্ভুত এবং স্মরণীয় ব্যাপার । 
ইহা রূপ-গোস্বামী প্রমুখ সকল বৈষ্ণৱ কৰি উল্লেখ করিয়!" গিয়াছেন। এই নৃত্যের প্রারম্ভে 
মহাপ্রভু কীর্নীয়াগণকে.সাত সম্প্রদীয়ে বিভক্ত করিলেন, এবং প্রত্যেক সমপ্রদায়ে এক একটি: 
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নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে। 

চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥ 

প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরপ-গ্রধান । 

আর পঞ্চজন দিল তার পাঁলিগান 1 

দামোদর নারায়ণ দত্ত গোঁবিন্দ। 

রাঘব-পণ্ডিত আর শ্রীগোবিদ্দানম্দ ॥ | 

অধ্বৈত-আচাধ্য তাহা নৃত্য করিতে দিল। 

শ্রীবাস-প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥ | 

গঞ্জাদাস হরিদাস শ্রীমান্‌ স্তভানন্দ.। 

্ীরামপপ্তিত তাহা নাচে নিত্যা'নন্দ॥ 

বাসুদেব গৌঁপীনাথ মুরারি যাহা গাঁয় ! 

মুকুন্দপ্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥ 

শ্রীকান্ত বন্পভসেন আর দুইজন | 

হরিদাঁস-ঠাঁকুর তাহা করেন.নর্তন॥ 

গোবিন্দ ঘোষ-প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়। 

হরিদাস বিষু্াস রাঘব যাহা গায়। 
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মাধব বাস্থদেব আঁর ছুই সহোঁদব। 
নৃত্য করেন তাহাপণ্ডিত বত্রেশ্বর্খ 
কুলীনগ্রামের এক কীর্ভনীয়া-সমাজ | 
তাহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ। 
শাস্তিপুর-আঁচার্য্ের এক সম্প্রদাষফ। _ - 
অচ্যুতানন্দ নাচে তাহা. আর সব গায় ॥ - 
খণ্ডের সমপ্রদায় করে অন্তত্র কীর্তন | 
নরহুরি নাচে তাহঁ| শ্রীরঘুনদ্বন॥ [ মধ্যলীলা, SBOE CR 
ইহা হইতে দেখি যে, প্রত্যেক সমপ্রদায়ে একজন করিষা মহাজন নৃত্য করিয়াছিলেন। স্থতরাং 
ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সত্যবাজ রামানন্দ একই ব্যক্তি ছিলেন। 
জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল দেখিলে এ বিষয়ে আব কোন সন্দেহ থাকে না। সয়্যাস গ্রহণ 
“করিয়া উৎকলে যাইবার সময়ে মহাপ্রভু কুলীনগ্রামে উপস্থিত হইলেন। জয়ানন্দ ইহ! এইরূপ 
বৰ্ণন! করিয়াছেন 
| গু-ণরাঁজছী ত্র(7) তনয় মহাশয় 
" নানা মহোৎসব করি। 
দেখিএ প্রকাশ ঠাকুর হরিদাস 
রহাইল চরণে ধরি ॥ 
জত পুক্র-রমণী জত মহা গুণী 
সভে দেখিল গৌরচন্দ্রে। 
তিন দিবসে চলিলা গৌর 
কৃপা করিঞ্ঞ' রা মা নন্দে ॥ 
আরও একটি অবান্তর প্রমাণ আছে। গুণরাজ-খান কৰি ছিলেন। তাঁহার পুত্র অবশ্তই 
শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। আর সেই সমযে শ্রীচৈতন্ের পারিষদের মধ্যে শিক্ষিত ও সন্াস্ত 
সকলেই কিছু না কিছু পদ লিখিয়া নিজেদের ভক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। স্তরাং সত্যরাজের 
ভণিতাযুক্ত ছুই একটি পদের অস্তিত্ব আম্‌রা স্বচ্ছন্দেই আশা করিতে পাঁরিতাম। কিন্তু এরপ 
কোন পদের অস্তিত্ব নাই। উপরস্ত রামানন্দ বহর. অনেকগুলি কবিতা আছে। স্থতরাং 
ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি না কি যে, লত্যরার্জ-রামানন্দ একই ব্যক্তি ছিলেন, 
- এবং তিনি পদরচনার সময় নিজের প্রকৃত নামই ভণিতায় ব্যবহার করিষা গিয়াছেন? ইহার 
কারণও ছিল। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, সেই জন্ত তিনি ভণিতায় এমন নাম ব্যবহার করিতে 
পারেন না, যাহা ভগবানের নাম নহে পরস্ত যাহা নিজের এশবর্য্য বা দম্ভ-প্রকাশক মাত্র । 
পকফ-বিজযের রঁচনা-কাল ৯৩৯৫- ১৪০২ শকাব্ব। ইহা কবি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন । 
তের শ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্তন। 
চতুর্দশ ছুই শকে হৈল সমাপন ॥ [ ২১৭ ] 
সুদ্রিত গ্রচ্ছেল বল 
শরীক্ষ্ণ-বিজযের কোন প্রাচীন পুথিব অস্তিত্ব. জানা নাই। বটতলা হইতে এই বই প্রথম 
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ছাঁপা হইয়াছিল। যে সংস্করণ অবলম্বন করিয়া আমরা বর্তমান আলোচনা করিতেছি, তাহা 
“সত্রাত শরীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, কর্তৃক ১৮১নং মাণিকতলা ষ্রীট, কলিকাতা, রামবাগান, বৈষ্ণব- 
ডিপঞ্জিটারী বা ভক্তিগ্রন্থালয়ার্থে জীযুত বাবু কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের অমুমত্যা- 
মুসারে” ৪০১ শরীনীচৈতন্যাব্দে প্রকাশ করেন। প্রকাশক মহাশয় উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, “অমির 
যে হস্তলিপি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম তাহাতে পাওয়া যায় যে শীপ্রমহাপ্রভুর 
আবির্ভাবের দুই বৎসর পূর্বে ১৪০৫ শকাব্দায় দেবানন্দ বস্থ কর্তৃক ওঁ গ্রন্থ লিখিত হয়... 
হস্তলিপি খানি মণ্ডের তুলট.ছণ্‌চের কাগজে লিখিত, অত্যন্ত জীর্ণ ও স্থানে স্থানে উদ্ধার করা, 
ইইয়াছে।” মোটামুটি বইটি বটতলারই শুদ্ধ সংস্করণ । প্রকাশক মহাশয়েরা প্রাচীন পুথিটি 
ব্যবহারে লাগাইতে পারিযাছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে আঁধুনিক কালে এই পুস্তকের 
প্রচলন বেশী না থাকার দরুণই হউক, বা অন্ত কোন কারণেই হউক, বর্তম:ন ছাপা পুস্তকটিতে 
্রন্থথানির প্রাচীন রূপ ও ধারা অনেক অংশে রহিয়া গিয়াছে । 
. অনেক স্থলেই কিন্ত প্রকাশক বা সম্পাদক প্রকৃত পাঠ ধরিতে না পারিয়া গোলযোগ করিয়া 
ফেলিয়াছেন ; এবং এই গোলযোগ অনেক সময় সাংঘাতিক রকম। একটি উদাহরণ দিতেছি । 
একস্থলে আছে-_যেমতে পাইল আঁ মা দে র চক্রপাণি [১৭৩]। আমাঁদে র এই পদের 
“দে র বি্ভিক্তিটি যথেষ্ট অর্ববাচীন, ইহার অভিত্ব কফ-বিজযে মধ্যে থাকার কথা নহে। এই পাঠ 
প্রামাদিক ; প্রকৃত শুদ্ধ পাঠ হইবে-- : | 
যেমতে পাইল আঁ মা দেব ত্রপানি। 


8; কাব্যের পলির 
কাব্যের নাম হইতেই বুঝা যায় যে, ইহা! রে চরিত-বর্ণনা। কবি শরীমদ্ভাগবতের দশম 
ও একাদশ স্বন্ধের গল্পাংশ আগ্ছান্ত বর্ণনা করিয়াছেন । একাদশ স্বম্কের তাত্বিক অংশেরও সার 
সংগ্রহ দিযাছেন। কাঁব্যটির কোন পরিচ্ছেদ নাই । কেবল রাগ-রাগিনীর ভাগ আছে। ইহ! 
প্রাচীন ধারারই অঙ্গত বটে । সাধারণতঃ একটি রাগের শেষে (বা একই রাগের অন্তর্গত 
বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে একটির বর্ণনার শেষে ) কবির ভণিতা দেওয়া. আছে। সেইখানেই 
কাব্যের আংশিক বিরাম। 
কাব্যের আরম্ভ এইরপ ৷ 
ভীলীরাধারফচরণেভ্যো নমঃ 
নারায়ণং নমন্কৃত্য নরঞ্চৈর নরো'ভমম্‌। 
দেবীৎ সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ 
গ্রণমূহো১ নারায়ণ অনাদি-নিধন। 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যত তাহার কীরণ ! 
একভাবে বন্দো* হুরি যৌড়,করি*হাত। 
নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ॥ 
ভ্রচ্মা মহেশ্বর বন্দে! স্থষির সহায় । 
গণপতি গ্রণম্ঠো বিশ্ব 
*. সন্টিষ্ম পিঠ সক্িন “প্রণয় | ২ হৃ্রিত পাঠ সুর ‘বন্দ’ । ঞ 


পর 
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সর্ধবদেব্গণের বন্দিয়া চরণ । 
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দে! তাহার ছুই নারী । 

- হার প্রসাদে সর্বলোক পুরস্করি ॥ 
ত্রিভুবনেশ্বরী দেবী জগতজননী | 
প্রক্ৃতি-স্বরপা দেবী, শুষ্টির পালনী ॥ 
যাহার পাদপদ্ম ন্মরি ইন্দ্র ব্রিজগতের রাজা । 
'বরহ্ধা-আঁদি দেবগণে করে যাঁর পুজা ! 
॥.প্ুম্ভ-আঁদি অন্থুরের করিয়া নিধন । 
দেব খধি রক্ষা কৈল চরাচর-গণ ॥ 
যাহার প্রসাদ মোরে হৈল আচম্বিত। 
মুক্তি দাও করি বলি কৃষ্ণের চরিত ॥ 
গোসাঞ্জীর জন্ম-কম্মণ কে বলিতে পারে। . 
লোক-হিত কারণে যতেক অবতারে | 
আকাশের তাঁরা যদি একে একে গণি । 
সমুদ্রের জল ষ'দ ঘটে প্রমাণি | 
পৃথিবীর রেণু যদি করিয়ে গণ্ন। 
তবু কি বলিতে পারি কৃষ্ণের কারণ ॥ 
বরিষার বৃষ্টি ধারা গণিবারে পারি। 
কৃষ্ণের চরিত তবু বলিবারে নারি ॥ 
সংসার-সাগর লোক করিবে তারণ। ৰ 
ভাগবত অবতারি হিতের কারণ ॥ . | 
ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে! = 
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাক্থথে ॥ 
ভাগবত-অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া । 
লোক-নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া ॥ 
ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি! 
তে কারণ ভাগবত গীতচ্ছন্দে গাই ॥ 
কলিকালে পাপচিত্ত হব সব নর । 
পৃণচালীর রসে লোক হইব বিস্তর ॥ 


গাইতে গাইতে লোক পাইব নিস্তার । 
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার ॥ 
সাদরে শুনিহ লোক না করিহ হেল] । 
ভবসিন্ধু তরিবারে এই হইল ভেলা ॥ 
ধৰ্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে যাঁর বাসনা । 
যেই ষাঁহা কৈল তাঁহা করাঁয়ে ঘটনা | 
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' ইহা বুঝি লোক সব শুন সাবধানে। 
" যাইবে বৈকু্ঠ পুরী চড়িয়া বিমানে ॥ 
সংসারের সার গোসাঞী কমল-লোঁচন। 
সবাকার বল গৌসাঞ্জী. দেব নিরঞ্জন ॥ [ ১-২ ]1 
মহাপ্রভু শীক্-বিজয়ের আরস্তের চতুর্থ চরণটি উদ্ধৃত করিয়া কুলীনগ্রামী সত্যরাজ-রামানন্দ 
ও তাহার সহযাত্রী-দিগকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। যথা জীশীচৈতন্তচরিতামৃতে _- 


কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া । 

প্রত্যব্ব আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈয়া ॥ 

গুণরাজখথান কৈলশ্ীীক ফ-বিজয়। 

তাহ! এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় 

নন্দের নন্দন কৃষ্ণমোর প্রাণনাথ। 

এই বাক্যে বিকাই্গ তার বংশের হাথ ॥ 

তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর 

. সেহ মোর প্রিয় অন্যজন 'রহু দূর | [ মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ]1 


রাখাল এরতগক্ষেই একজন ভক্ত-কবি ছিলেন। এবং খুব সম্ভব তাঁহারই প্রযত্থে 
এবং প্রভাবে কুদীনগ্রাম একটি বৈষ্ণব-প্রধান স্থান হইয়া দীড়ায়। হরিদাস ঠাকুর, যিনি 
সাধারণতঃ ঘবন হরিদাস নামে পরিচিত, তিনি কিছুকাল যাবৎ কুলীনগ্রামে বাস কর্য়াছিলেন। 
এই সকল কারণে মহাপ্রভু কুলীনগ্রামবাসীকে অত্যন্ত ্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন। 


প্রভু কহে কুলীনগ্রাম্রে ষে হয় কুক্ধুর ৷ 
সেহ মোর প্রিয় অন্থজন রহু দূর ॥ 
কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়। 
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায় ॥ [ আদিলীলা, দশম পরিচ্ছেদ ] 1 
কাব্যটি বর্বনান্ধক এবং ঘটনাবহুল বলিয়া ইহার মধ্যে কবিত্ববাহুল্য নাই। তথাপি 
সরল ভাষায়, আড়ম্বরহীন সাবলীল পয়ারছন্দের জ্রুততালের মধ্যে মধ্যে কবির ভক্ত-হৃদয়ের ও 
সহজ কৰিত্বের পরিচয় পাঠককে মু্ধ করিয়া দেয়। যেমন ' 


অগ্ন ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে। 
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে ॥ [৯] ॥ 
কাব্যের শেষ এই রকম 


সব ঘটে থাকি সেহ সকল করায়। 
কেহ তারে নাহি দেখে তাঁহার-মায়ায় | 
হুন্ম রুপ ব্রহ্ষপদ ভাবিতে না পারি। 
সকল হৃদয়ে গৌসাঁঞ্ী রন তনু ধরি ॥ 
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গোসাঞাীর তনু চিন্তি পাই ব্জ্ঞানে'। 
একাস্ত হইয়া প্রভৃকে ভাব একমনে] 
, সবাতে আছেন হরি এমন ভাবিহণ। 
আপনা হইতে ভিন্ন কাকে না দেখিহ ॥ 
নিজ আত্মা পর আত্মা যেই তীরে জানে। 
তাঁর চিত্তে কভু নাহি ছাড়ে নারায়ণে ॥ 
কর্ণধার বিনে যেন নৌকা নাহি যায়। 
তেমতি প্রভুর মায়া,সংসারে ভ্রময়॥, 
ইহ্‌! বুঝি পণ্ডিত ভাই স্থির কর মন। - 
একভাবে চিন্ত প্রভু কমললোচন ॥ 
যত বুদ্ধি ষত শক্তি যত মোর চিত। 
ভার মৃত রচিল কিছু' কৃষ্ণের চরিত ॥ 
যত কর্শ কৈল প্রভু নর-র্প ধরি। 
চতুস্মুখে ব্ৰহ্মা আদি বলিতে, না পারি. . 
ভক্ত অনুকল্পায় প্রভু ধরি নর-কীয়।. 
সে তনু চিন্তিয়া ভক্ত ্ৰদপদ পাঁয়। 
অল্প বুদ্ধি অল্প মতি,অল্প মোর জ্ঞান । 
প্রভুর চরিত্র কিবা করিব বাখান ধ: . 
অনেক আছয় শান্ত বেদ পুরাঁণ। . 
বিস্তর কহিল তায় প্রভুর বাখান ॥ 
সাধারণ লোক তাঁহা বুঝিতে না পারে। . 
পাঁচালি প্রবন্ধে বৈল প্রভু অবতারে ॥ 
ইহার আলাপে হয় সকল ভঞ্জন ৷ ' 
এ কথা শুনিতে যাহার হয় মতি । 
ইহা হৈতে তার হয় বৈকুণ্ঠে বসতি ॥ _ 
অহ্নিশি লোক সব আছে মিছা কাজে। 
অবস্ত শুনিবে'ইহা দিবসের মাঝে ॥ 
শুনিতে শুনিতে হব মন ঘে নির্শল.৷ এ 
ঘরে বসি পাবে নর সর্ব তীর্থ ফল ॥, চান NRE 
পুরাণ সতি শুব অধিকার । [| nA ym 
পাঁচালি পড়িয়া তার এ ভব সংসারি য় oA " 
তার আগে পড়হ যাহার শুদ্ধ মতি । - ; 
শুনিতে শুনিতে তার কৃষ্ণে হবে মতি 
পাষণ্ড নিন্দুক জনে কতু না শুনাহিহ। 
যোঁড় হাতে বলি আমি বচন পালিহ ॥ 


১৬২ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ এ সখ্য! 


স্ত্রী পুরুষ শিশুগণে শুন একমনে! 
শীকষ্ণবিজব কথা অতি সাবধানে ॥ 
বন্ধ্যা স্ত্রী শুনিলে হ্য'পুত্রবতী। 
দারিজ্র্য ১ খণ্ডিবে দি শুনে একমতি ॥ 
রোগ শোক নাশ হয় সর্বদুঃখ হরে । 
বন্ধন মুক্ত হয় যদি থাকে কারাগারে ॥ 
তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরস্তন। 
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥ 

গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান। 
গৌড়েশ্বর দিল! নাম গুণরাজ-খান ॥ 
স্ত্যরাজ-খান হয় হদয়-নন্দন। 

তারে আশীর্বাদ কর'যত-সাঁধুজন ॥ 
নস্তে তৃণ ধরি বলি সকলের ঠাঞী । 
যদি দোষ-থাকে গ্রন্থে ক্ষমা-ভিক্ষা চাই ॥ 
কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস। 
রে লেশ দি পর এ. 
তীর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিস্ন রচন। 
বদন ভরিয়ে হরি বল সর্বজন | 

ধর্ম মোক্ষ ছুই হবে ইহাকে শুনিলে। 
ইহা বৈ ধন আর নাহি কলিকালে। 
তপ জপ যজ্ঞ দান যত ফল পাঁড। 


" তাহা হৈতে অধিক সুখ ঘরে বসি গাঁও ॥ 


স্ত্রী পুরুষ শিশু সব শুন একমনে ৷ 
শ্রীকৃষ্ণ বিজয় গুণরাজ খান ভণে ৷ [ ২১৬-১৭ ]॥ 


কবি শ্রীমদ্ভাগবতের গল্লাংশ বর্ণনা করিয়াছেন। আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা খুব অল্প 
স্থানেই দেখা যায়। যেমন 


জল-জন্ত স্থল-জন্ত সুন্দর রূপ ধরে। 
বৈষ্ণব-শরীর যেন সেবিয়া হরিরে | 


. বরিষার ধারা পাইযা গিরি সি্ধ হইল । 


হরি সেবি লোক সব চৈতন্য পাইল ॥ 
ছুই দবিকে-বন বাড়ি পথ আইসা (1) দিল। 
বেদ না জানিয়! যেন দ্বিজ নষ্ট হইল 





১ মুদ্রিত পাঠ পরিদ্রঃ। 


ব্জান.১৩৮]. মালাধর-ব্্ ( গুণরাজ-খান ) প্রণীত শ্রীকৃষ্ণবিজয় .১৬৩ 
মেঘের শবদে যেন বিজলি আসি যাঁয়। 
নিধন পুরুষ যেন কামিনী না পায়॥ 
মেঘের সঞ্জেতে বেন মছর নৃত্য করে 
বৈষ্ণব জন যেন বিফু-লহুচরে-' 
নানা রূপ ধরে গিরি বত্িষাঁর জলে । 

' কৌতুকে খেলায় কৃষ্ণ ছাওয়ালের মিসালে ॥ [৩২ ]8 
ইহার সহিত মূল-গ্রস্থ তুলনীয়_ | 
? জলস্থলৌকসঃ সৰ্বে নবনারিনিষেবয়া । 
অবিভ্রন্‌ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়! ॥ [দশমন্কদ্ব, বিংশ অধ্যায়,১৩] 


চি 


গিরযো বর্ষধারাভিতরম না! ন বিব্যথুঃ। 
অভিভূয়মানা ব্যসন্ৈ দাধোঁক্ষজচেতসঃ 1 [ ১৫ ]॥ 


মার্গা বড়বুঃ সনিষ্ধাতৃশৈশ্া হৃসংস্কৃতাঃ । 
নাভ্যন্তমানাঃ শ্রতয়ো জে: কাঁলহতা ইব ॥ [ ১৬ ]॥' 


লোঁকবন্ধুু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহদাঃ 1 
ৰ্্বৈয্যং ন চক্তঃ কামিন্ত: পুরুষেষু গুণিঘিব ॥ [১৭] ॥ 


মেঘাগ্‌মোৎসবা হষ্টাঃ গ্রত্যনন্দন্‌ শিখগ্ডিনঃ ৷ 
গৃহেষু তণ্তা নিরব যখছচ্যতসমাগমে ॥ [২০] 
, কুলসিণীর রূপবর্ণনায় কৰি যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইগছেন,_ 


, সামা সুকেশী রামা উন্নত পয়োধর | 
গভীর নাভি কম্ুকঞ্ঠে শোভে হার ॥ 
রতন পূর্ণিমা শশী জিনিক্রা'বুদন। 
সিন্দ্‌রে মার্জিত দন্ত (১) মুক্তা জিনিয়া দশন | 

'" পদে পদে ধ্বনি যেন রাক্সহংস করে। 
বাহু মৃণাল-সম কঙ্কণ হই করে। 
কুটিল কুন্তল চূড়া মাথার উপরে |, 
তাহা বেড়ি রত্বমালা শোভে থরে থরে ॥ 
কৌন্বরির মাঝে শৌভে চন্দনের বিন্দু! - 
বাহু গরাসিল যেন পুল্মার ইন্দু ॥ 
কামের,কামান১ জিনি তুরু-যুগ'রন্ধ। ' 
দিব্য বহার হাতে দিব্য শম ॥ 





১ মুদ্রিত পাঠ 'কাদিনী। 


১৬৪ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ছি সংখা 


শখ্ধের উপরে শোভে কণকের চুড়ী | 

পাট থোঁপ বাজুবন্দ তার মাঝে বেড়ি ॥ 

তাহার উপরে সাজে বিচিত্র কেনুর | 

স্থবলিত বাহু তাঁহে রতন প্রচর | 
কনক অঙ্গুরী সাজে অন্গুলীর মাঝে । € 
করতল উৎপল রাতুল বিরাজে ॥ [৮২ ]॥ 
সর্বান্গে সুন্দরী বাম! গরুত্ন নিতম্ব 

বাম হাতে সখী কান্ধে করি অবলম্ব ॥ 

জান জঙ্ঘা! সুরতরু পায়েতে নূপুর । 

নুপুরের ধ্বনি অতি শুনিতে মধুর ॥ 
মত্ব-গজ-গামিনী রামা যায় ধীরে ধীরে । 
জগত-মৌহিনী রাম! লক্ষ্মী অবতারে | 

রূপে আভরণে দেবী করে ঝলমল । 

চাহিতে লাগয়ে যেন সুর্যের মণ্ডল ॥ . 

যোঁল বৎসরের রাম! রূপেতে অদ্ভুত । 
গুণরাজ-খান কহে ( দেখি ) কৃষ্ণের কৌতুক ॥ [৮৩] 


(কবি রাসমগ্ুলে শীকৃষ্ণের চারিধারে দগডায়মানা গোপীগণের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা 
পরবর্তী” বৈফব-সাহিত্যের প্রচলিত বিবরণের সহিত একেবারেই মিলে না!) কবি এখানে 
সম্ভবতঃ তাহার সময়ে প্রচলিত শীচৈতম্যের পূর্ববরতীরঁ বৈষ্ণব-সাধনার বা! বৈষ্ণবীয় তন্র-পুস্তকের 
অনুসরণ করিয়াছেন । এ জায়গায় কবি স্পষ্টতই তন্ত্রের নাম করিয়াছেন। এ 'অংশটি সমগ্র 
উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। একটা কথা বলা দরকার যে, শ্রীকৃষ-বিজয়ে, রীরুষ্কীর্ভনের মত, রাধা ' 


ও চন্দ্রাবলী অভিন্ন নহে। 


১ মুক্রিত পাঠ ' গেরুয়া” । 


সন্দুখেতে চন্দ্রাবলী বামেতে রাধিকা । 
তিনে বেড়ি দাণ্ডায়েছে ষোড়শ নায়িকা ॥ 
যোঁড়শ নায়িকা বেড়ি রমণী. মুল । 
রূপ আভরণে সব করে ঝলমল ॥ 
সর্ববাঙ্গে সুন্সরী সব চন্দনে সঙ্জিতা ৷ 
তুবন মোহন রূপ গুণে অলঙ্কৃতা॥ 
রস্তা মেনকা রতি শচী উর্বশী পার্বতী । 
ইহারে জিনিয়া রূপ ব্রজের যুবতী ॥. 
ত্রিভুবনে নাহি বরজ-কম্তার্‌ তুলনা । 
তার রূপ গুণ সব তাহাতে গণনা] . 





ধা ১৬৮]  শালাধর-বন্থ ( গুপরাজ-খান )-প্রণীত শ্রীকষ্ণবিজয় ১৬৫ 


গমন নাচন? তাঁর কথা দব গীত । 
যার রূপ গুণে কৃষ্ণ হইল মোহিত ॥' 
বড় প্রিয়তমা কৃষ্ণের রাধ চন্দ্রাবলী | : 
শশীরেখা চিত্ররেখাৎ দুহে সমতুলি ॥ 
প্রিয়া বনপ্রিয্াা রমা মননম্তরী ৷ 
ভূবন মোহন রূপ এ চারি সুন্দরী ॥ 
শ্রীমতী মধুমতী মাধবী কদন্বনী ! 
নবরঙ্গা রতিলেখা কুস্তিনী সীমস্তিনী ॥ 

॥ যৌড়শ নায়িকা সব কৃষ্ণেণ প্রিয়তমা! 
মধুরস মাধুরী কৃষ্ণের সব সমা ॥ 
ষোড়শ নায়িকা মধ্যে দুভলন প্রধান । 
রাধা চন্দ্রাবলী ছুহে একই সমান ॥ 

' সমান কপ সমান বেশ সমান গুণ ধরে। 
রাধা কৃষ্ণ দুই জন একি কলেবরে ॥ 
"একলা রাধিকা ধরে এই তিন নাম। 
বুন্দাবন-বিলাসিনী নাম অন্ুপাম ॥ 
বৃন্দাবন-বিলাসিনী বাঁধা ₹ষ্্রিক্া। 
তঙ্ে ছিল তিন নাম দিল প্ৰকাশিয়া ॥ 
সকল গোপীর শ্রেষ্ট একলা রাধিকা । 
রাধার অংশতে এই সকল গোপিকা ॥ 
অষ্টাদশ নায়ক! রাধা চন্দ্রবলী সনে। 
চন্্রাব্লীর অংশেতে জানি অষ্ট জনে | 
রাধার অংশেতে জানিহ ভার অষ্টজনে। 
পরমতত্ব কহি আমি তত্বের ঘচন ॥ 
ষোল জনের অংশে হয় ষেল জন আর। 
অংশা-অংশী গোপীগণ কহিতে অপার ॥ 
যোল জনায় অংশ আর শেল জন কৃহি। ; 
এতেক কহিল যবে আছে ইহা বহি ॥ 
ষোল অংশে শুন আর যোল জনার নাম। 
ভুবনে মোহন রূপ অতি অঙ্পাম ॥ 
রূপে গুণে অঙ্গপমা ললিতা হন্দরী ৷ . 
স্তন-পরি লেপিয়াছে সুগন্ধ কৌস্তরি ॥ 
সামা ধবল/*রতি তাহার স্মান। 
ভদ্র! পদ্মা হরিপ্রিয়া বিশাখা প্রধান ॥ 

তন জনত তল বা? 5 ও পা লা. 


১৬৬ ১.০, নাহিত্যপরিষহ-পত্রিক 7. [পি সী 
ইন্দুমুখী সুমুখী বন্পবী চন্দরিকা ৷ 
বিলাসতি নিবসস্তি () অপসরা গোপিকা ॥ 
চতুর! মধুরা সনে ষোড়শ নায়িকা । 
, যুথে যুখে অংশা-অংশী সকল. গোপিকা ॥ 


এ সব,গোপিকা সঙ্গে নিতি নিতি রাস । 
ইহা শুনিতে লোকের বড় অভিলাষ ॥ [৫০-৫১]! 
কাব্যটির মধ্যে পয়ারচ্ছন্দেরই আধিক্য! দুই এক স্থলে কেবল দীর্ঘ-ত্রিপদী দেখিতে 


গাওয়া যায় । এই রাগ-রাগিনীগুলির উল্লেখ আছে,_ 
পরী, করুণালী, ললিত, পঠমঞ্জরী, কল্যাণ, কল্যাণী, মল্লার, গৌড়ীয়া মল্লার, মেথমল্লার, কৌ, 


বেলাবলী, বিভাস, সুই, রামক্রীড়া, বসন্ত, কর্ণাট, বাবাড়ী ( =? বরাড়ী ), ভুড়ি, সারেঙ্গ, যমক 


অসেওয়ারী, হিল্লোল, কয়ো, সর, ডাহা গুজ্জরী, মাথুর, বগা বাবাড়ী (=! বাড়ী, 
ভূপালী, কেদার, গৌরী । 


AL {> শ্ৰীক্ব্ণ-ব্িজ্ৰ ও শ্বীক্নষ্ণ-কী্তন 

Se এবং শীর্ণ কীর্তন দুহই শ্রীচৈতন্তের পূর্ববর্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যের রচনা। 
এই কারণ ইহাদের মধ্যে ভাব-গত কিঞ্চিৎ সাঁদৃশ্ত পাওয়া যায়! /উভত্রই শ্রীকৃষ্ণ পরৈশ্বর্ধ্যময়, 
দেৰতাদিগের অধিপতি, ‘ত্রিদশ-অধিকারী’, ‘দেবরাজ'। (তবে শ্ীকৃফ-বিজয় শুন্-ভক্তি ভারের 
, প্ৰাবল্য লক্ষণীয় । 'চণ্ডীদাস ছিলেন মূলতঃ কবিমাত্র, দাবা বজা হা 
% ভাহার কবিত্ব আহ্ষক্ছিক মান্র।) 

দুইটি কাব্যের মধ্যে সময়গত ব্যবধান অল্প নহে। রি যত 
বাঁক্যাংশ-গত মিল আশ্চর্যের বিষয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয যে, শীর্ণ বিজয়ের মূলপু'থি 
বা প্রাচীন প্রতিলিপি না পাওয়া গেলেও ইহার মূলাংশ অনেক পরিমাণে অবিরত রৃহিয়! গিয়াছে। 
নিয়ে সাদৃষ্যের উদাহরণ দিতেছি। [ বি-প্রীরুষ-বিজয় ) কী -্রীরুফকীর্তন ] | 


(১) বাগত দিল 
আউট হাত প্রমাণ,আমার কলেবরে [ বি ২৩]; 
আছঠ হাথ কলেবর তোর [কী€৫]। 
হরি হরি কিনা বিধি লিখিল কপালে [ বি ৪৭]; 
কে না বিধি আগ বড়ায়ি লেখিল কপালে [কী ৫১ ]। 
আপনা চিহিয়! দেহ বস্তু অলঙ্কার [ বি ৩৩] 
আপনা চিন্ছিঅ! [রাধা] বাঁশী দেহ মোরে [কী ৩১৯]। < 


বগা ১৩০৮] , মালাধর-বহ্থ ( গুণরাজ খান )-প্রণীত শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১৬৭ 


২২ 


ঘরে ঘরে বুলে সে পাতিয়া স্ত্রীকলা [ বি ১২]; 
তিরীকলা পাতি ভাগ্ডিবাবে চাহ কাহে [ কী ৩১৪ ]। 
নহেত:স্ত্রীবধ দিব তোমার উপরে চ বি ৪৪ ]; 

তিরীবধ দিবে! কাহ্ছাঞ্রি' তেক্জার উপরে [ কী ১৫৭ ]। 
সন্মুখে আনিয়া তাঁরে ভেটী দেয় কোল বি ৫]; 
ভিড়ি দেহ আলিঙ্গন দানে [ কী ১৪৯ ] 


(২) বাক্যাংশ-গত মিল 
কেনে হেন কৈলি পাপ কু লেব খাঁ খাঁর [ বি ১৪০ 1; 
যে কামে হএকুলের খাঁখা রা কী ২৬৩]। 
সর্বাজে সুন্দরী'রাষা গরু য়া নি ত স্ব[ বি ৮৩]; 
গরু অনি তম্ব পাট শিলা বিলমানে [কী ১৯৫ ]। 
মরি জিলে বাছা মোর রূপে র মু রা রি [ বি ১৪ ]; 
বাহড় এ কাছ রুপ সুরা রী [ কী ২৩২]; 8" 
মহাঁবংশে পুত্র হইল যেন রূপেত্ব মুরারি [ কৃত্ববাস উত্তরকাণ্ড ]1 
কাধে উঠ বহি সবত্রৈলোক্য সুন্দ রী[বি ৪৫]; 
বৃন্দাবনে হারাইলে ত্রৈ লোক্য স্থন্দ রী [কী ১১]। 
ধাইতে যশোদ| হইল ঘা মে চোঁ ল বোলে [ বি ১৬]; 
তে কারণে দেহ মোর ঘাঁমে তো ল বলে [ কী ১৯৬ ]। 
চিয়া ই লপ্র হ রী সব ক্রন্দনের শব্দ শুনি [ বি ১০]; 
তার রাএকংসের পহুবী চি ই ল [কী ৫ ]। 
রুষ্ট হইয়া তুম যদি করিবে শোঁ হা রী [ বি ৩৩]; 
রাজা কংসাস্থরে মোএ ক রি বে! গো হা রী[কী ৫৮ ]। 
কৃষ্ণকে চাঁ হি য়া বুলে সব গোপীগণে [ বি ৪৫ ]; 
বাপ নান্দধোষ চা হি অ বুলে কী ১০৮]। 
অচ্ু মাঁন করি সব গোপী পেলা ঘরে [ বি ৫৮]; - 
ভাল অনুমান তোকরিলিরাহী[ কী৩৮৭]। 
বৃন্দাবনে বং শী বাঁও নন্দের নলন [ বি ৩২], 
কে না বাঁ শী বা এ বড়ায়ি কী ২৯৪]। 
রাবণের আগে বিস্তর বি ক্নপ বলি ল [' বি ১৫৫]। 
কাহ্ছাঞী" বু ই ল মোরে অনে বি রূপ [কী ১৩৬]। 
ব্ৰাহ্মণে পু ছি ল কিছু ঘরের উ ত্ত র ['বি ১৭০] 
আঁপনার মুখে বড়ায়ি ক হ-তেঁ উ ত র [ কী ১৬]! . 


১৬৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ পা সংখ্যা 


- এত শুনি মে লা নি দিল নন্দ মহাশয় বি ১২]; 
. এবে মেলা ণীদেহ আঁ ক্বারে[ কী৬৮৪]1 
কেমতে পুতনা মইল ক র স্তি বাখান [বি ১২]; 
আঙ্ক সমে রাধা তোএ ন! কর বাখান [কী ১১৬]। 
যত'দড়ি আনে রাণী বাধিতে না অর্শ টে [বি ১৭]; 
লাভে মুলে বিত্ত দানকে না টে [কী ১৯৩] ৷ 
পরিহার করিব গো শুন সর্বজনে [বি ১৯]; 
পরি হা র কৈল তোক দেব চক্রপাণী [ কী ৩৬৯ ]। 
কৌতুকে বা ছু র রা থে নন্দের নন্দনে [বি ১৯]; 
গোকুলত থাকে বাছা ক রা খে[ কী ৩০২] 
চোঁর-রাজা খে ড়ি খে লে দেব বনমালী [বি ৫৬]; 
খে ডী খে লা ই এ আঙ্ধে নান্দের ঘরে [কী-৭3]। 
মনে মনে প্রভাবতী গুণে পাঁচ সা ত[বি ১৫৪]; 
কেহ্ছে রাধা মনত গু ণ সি পাঁচ সাত [ কী ১২৭]। 
০০০১০ যথা 
I ফরুণা (= কাতরোক্তি ) 
ব্র্ধার করুণা শুনি দেব শীহরি [বি ২৪ ]; করএ করুণা বিনায়িঅ'। [ কী ২৩৩ ] । 
দারুণী (= নিষ্ঠ রপ্রক্ৃতি ) 
বিপরীত রা কাড়ে রাক্ষসী দারুণি [ বি ১২:]) দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণ-দান [ কী ৩৩৬ ]। 
॥ পরিহার (= দোযাপনয়ন) _ 
সত্যভাঁমা দেবী বলে পরিহার করি [ বি ৯৪ ]; পরিহার বোলে বনমালী [ কী ২৮৮]; 
| বিনয় বচনে হেমন্ত করে পরিহার [কৃত্তিবাঁস উত্তর কাণ্ড ৪ || 


অবস্থা (= দুৰ্গতি ) 
কি কারণে ভুঞ্জিলে তুমি এতেক অবস্থ। [ বি ১২২ ] নিজ পতি বিহানে আঁবথ। মোর দেখ 
[কী ১৩৫ ]। 


এ এ, আপন (অন্দর ) 
িযাভো মানক তোয়া হেন কামি মি] গর তোরে নধর ভার হা 
স্বরূপে (= যথার্থতঃ.) 
ON স্বরূপে তোরে রহ 
পিরীতি (= প্ৰীতি, সন্তোষ ) 
অতিথির মুখে আমার বড়ই পিরীতি [ বি ২০১, ইত্যাদি 2) ; তাঁতে জগন্নাথ পাইল আধিক 
পিরিতী ॥ [কী ১৬২]। বারেক কানের মোর করা পিরিতী [ কী ২৭৯ ]) কাঁচের পিরিতী কর 


বনাব্দ ১৩৬৮]  মালাধর-বন্থ ( গুণরাজ-খান )-প্রণীত শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১৬৯ 
রাহী [ কী ৩২৮ ] 7 পুরী মনোরথ রাধার পিবিতী - কী-৩৮২ ]; রাবণের ঠাই প্রহস্ত পাঠাইল 
পিরীতি [ কৃতিবাস, উত্তর কাণ্ড, ৩১) ইত্যাদি ]। একটি কথা এখানে বক্তব্য মনে করি, 
শীরুফ-কীর্ভন, শ্রীকুষ-বিজয়, রুত্তিবাসের অযোধ7উত্তরকাণড প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বা পুথিতে 
কুত্রাপি পিরীতি শৃ্ধ অপেক্ষাকৃত অর্বাঁচীন যুগের বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রচলিত নরনারীর প্রেম, এই . 
অর্থে পাওয়! যায় না।. শ্রীকুষ্-কীর্ডনে এই শব্দটি কেবল উদ্ধৃত স্থানচতুষ্টয়েই পাওয়া 'গিয়াছে। ' 
পাশাপাশি 
সত্বর (= সাবধান ) 
বুঝি স্বরে থাক না করিহ আন [ বি ৭ ]; সত্বর হী রাহি থাক মাঝ নাএ [ কী ১৫৭]। 
চাহ১(- অন্বেষণ করা) 
বাছুর চাহিতে গেলা আপনি গোপাল [ বি ১২ ]; হৃহে মেলিঅ। কাহ্থাঞ্জ চাহিল [ কী ৩৭৬] 
- '.- ঘুচ১সরিয়া যাওয় ) 
কেমনে ঘুচয় কালী চিন্তিল তথাই [ বি ২৫ ]) এহা জাণী ঝাট ঘুচ আন্ধার পাশে [ কী ১১৫ ]। 
পাত (= করু ) 
পাঁতিষ স্ত্রীকলা [বি ১২]; পাতে নিতি নিত খেল! [বি ১৯]; নানা মায়া পাতি [ বি 
১৯ ]; পাতিল অনৰ্থ [বি ১৫৩ ]) পাতিয়! চাতুরী _ বি ১৬১]; তিরী-কল! পাতি [কী ৩১৯], 
পাতসি নেহ! [কী ৭৯]; পাতসি মায়! [কী ১০১]; কম্ণ ঝগড় রাধা পাতসি তো [কী 
৩৫৭ ]; ইত্যাদি । 
_বাস্‌ (= অনুভব কর ) 
শত যুগাধিক-বাসি সকল সুন্দরী [ বি ৪৭1) ন! বাসসি লাজ [ কী ৪৮ ]; ইত্যাদি । 


বিচার, বিচার কর্‌ ( (= অন্বেষণ করা) l 
করিনু বিচারে [ বি ৯৩ ]; বারি বি ৯২ ]; থান থানে বন কিচারিঘ Ea 
বিচারিঅ'! চাহ মোর দধির পসারে [ কী ৩২২ ]। 
পুরু (৮ হুম্বর শব্দ করা) 
কতিহো কোকিল-পাখি স্থম্বর নীদ পুরে [তি ২৪ ]) হরিষে পুবিঅ। -কাঙ্কাঞি তাহাত 
শুকার। বাশীর শব্দে পারে জগ মোহিবার 1 [ কী ২৯৩] । .. 
্ীরুষণকীর্ভনে নাই, এমন অনেক প্রাচীন শব শ্রীরুষ্ণ-বিজয়ে পাওয়! যায় । কতকগুলি 
উদাহ্রণস্বরপ দিতেছি, 
মহাদেই, মহাদেবী (--রাজমহিষী ); উভ (=উর্দ্ধ); মুকাইয়া (মুক্ত করিয়া ); বাস ঘর 
(=living r00m): গাণ্ডি (= ধঙ্ন ); আটু (=হাঁটু ); হনে (= হোম-করে ).;""আক্ষটী 
(স্পাখী-মার! ); কর্তা (ঈশ্বর); সমঝিল (= বুঝল ); (পতিপদ) যাঁতি (-স্বাহন 
করিয়া) প্রাচীন অসমীয় অব্য )) ইত্যাদি । 


Ee) 
® 


১৭০ সাহিত্য-প্রিষৎ-পত্রিকা [ প্ৰ সংগ্যা 


% ভীক্রম্ব-বিজক্লের ভালা 
মুদ্রিত শ্রীরুফ-বিজয়ে পদের বানানের মধ্যে কোনরূপ প্রাচীনত্ব নাই বটে, কিন্তু শব্দ ও 
ধাতুরূপে ও পদের প্রয়োগাদিতে যথেষ্ট প্রাচীনত্ব বর্তমান আছে। নিয়ে এবিষয়ে আলোচনা 
করা যাইতেছে । | * 
শ্রীকবষ্ণ-বিলয়ে নির্দেশাত্বক খা নি ও গো টা শব্দের প্রয়োগ আঁছে, যেমন, কন্াঁখাঁনি, 
কানিখানি, পো-খানি, অস্থর-গোটা, ম্তস্ত-গোটা, চারি-গোট। ইত্যাদি । কেবল “একটি” শব 
ভিন্ন অন্তত্র ‘টা’ প্রত্যয়ের আন্তত্ব নাই । সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত ‘টী’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ 
শ্রকফ্-কীর্তনে পাঁওয়! যায়, ষথা,_সোণার কটুআ ছুটি মাণিকে পুরাঅ1 [৭৫]। 
কৃততিবাসের উত্তরকাঁণ্ডে [ ১৪৫ ] “একটা!” শব্দ পাওয়া যায় । 
বহুবচনের -রা প্রত্যয় শ্ীকৃষ্-বিজয়ে কেবল সর্বনামের মধ্যেই সীমা-বন্ধ, বিশেস্তের সহিত 
একেবারেই প্রযুক্ত হয় নাই। যথা, তোরা দুজনাকে [ ১৬০ 17 আমরা দৌঁহারে ১৬৭]; 
তারা দুজনে [ ১৬০ ]$ তোঁমর| দুই জনে [ ১৬০, ১৬০ ]; তারা তিনে [ ১৬৪ ]; কে তোমরা! 
[১৮৫]; তাঁরা জন কত [২০৮] ; ইত্যাদি ্পসর্বনামের সহিত -র প্রত্যয় শ্রীরুষ-কীর্তনে শুধু 
তিন স্থানে পাওয়া যায় । [ The Origin and Development of the Bengali Language 
পৃ ৭৩৫ দ্রষ্টব্য ] বিশেষ্য পদের সহিত -রা প্রত্যয়ের প্রয়োগ সর্বপ্রথম পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসের 
,উত্তরকাণ্ডে [ ১৫৮০ ও ১৬০২ খ্রষ্টাব্দের হস্তলিপি হইতে প্রস্তুত পরিষদ্‌ সংস্করণ ]| যথা 
রাবণের সে না রা সম্মুখ নহে রণে [ ৮৪ ]। এই স্থলেই -রা প্রত্যয়ের প্রয়োগও ব্যক্তির নামে 
প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, : 
সান সন্ধ্যা করি রা মে রা চারি ভাই । 
সঙ্কল্প করি সভে হৈলা একু ঠাই ॥ [ ২৬৪ ]1 
ধহুবচনের -দিকে (-দি গে) বা -দের প্রত্যয় শ্রীরুষ্ণ-বিজয়ে একেবারেই নাই । মুদ্রিত 
পুস্তকে এক স্থলে আ মা দে র পাঠ আছে, তাহা আ মা দে ব হইবে, ইহ! পূর্বেই বলিয়াছি। 
“দিকেণ-দিগে );-দের প্রত্যয় কিন্তু কৃত্তিবাসের উত্তরকাণ্ডে ( পরিষৎ-সংস্করণ ) পাওয়! যায়। 
ষথাঁ- 
_ মধুদৈত্য বাবণে একোই স্থানে বসি। 
তা হা দিকে অন্ন আনি দেন কুস্তনসী ॥ [ ১০৫ ] 
কেশরী পনস বটে দ্বোসহ ভাই। 
তা হা দি গে ধরিআ আনহ মোর ঠাঁই ॥ [ ১৩৫ ]1 
তোমাদের বরে জীবুক ব্রাহ্মণ কোঙর ॥ [ ১৯৪ ]। 
শ্ীরুষ্-বিজয়ের এক স্থলে -কেব প্রত্যয্থান্ত সমন্ধ-পদের প্রয়োগ আঁছে। যথা, 
দেখিয়া রাম দামোদর বৎসকের সঙ্গে । 
হাঁসিতে খেলিতে শিল্গ| রঙ্গে | 
_ ব্বথে হৈতে উলি অক্রব প্রণাম যে করি। [৫৭ ]1. 


bd 


বাব ১৩৬৮]  মাঁলাধর-বন্থু ( গুণরাজ-ধ্বন)-প্রণীত শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১৭১ 
আবে একটি আপাত -কেব বিভক্যন্ত পদ আছে, নৃত্য কে ব; কিন্তু ইহ! প্রকৃতপক্ষে 
“নর্ভকের” এই পদের মদ রূপ | াঁ্উকর্ার্র্াঁাঁা 

শীকষ-কীর্থনে এই প্রত্যয়ান্ত পদ দুইটি পাওয় যায়। 

যেহ্ন নদীকের বাণে [১৭৯ ]। 

ইহার মধ্যে লক্ষকের পদটি -কের প্রত্যয়ান্ত না হইতেও পারে। ইহাকে ল ক্ষ ক এই ' 
শব্দের -এর প্রত্যয়াস্ত পদ বলিয়া গণ্য করিলে অস্ত. হইবে ন!। ্রীকুফ-কীর্ভনে লক্ষক পদের 
প্রয়োগও আঁছে [৫৫ ]। শ্রীকুষ্ণ-কীর্তনে আর একটি আপাতদৃষ্টিতে -কের প্রত্যরাস্ত - 
পদ্‌ আঁছে,-- ' 

লাখেকের মু্ড়ী দিলৌর হাথ দাণ। [২৭৯ ]। 
এই পদটি -কের প্রত্যরান্ত নহে। 'ইহা লা হে ক (-লকষৈক ) শব্দের -এর প্রত্যয়ান্ত সঘন্ধ- 
পদ | লাখেক পদের প্রয়োগ উকফক্তনে আহেদ ফলো 
মাথাত গুলাল ফুলে 
তোর নহে সে ল| খে ক মূলে ॥ [২৭৬]। 
৮/ককত্তিবাসেব উত্তরকাঁণ্ডে -কের প্রত্যয়ান্ত সমবন্ব-পদের একটি উদাহরণ আছে । যথা,_ 
৮৬০ 
" এই "কের বিভভুটি প্রকৃতপক্ষে ঝুগ্াস্বদ্ব-বিভ্ত (ক+এর)। আধুনিক 
বাঙ্ছালায় -কের প্রত্যয় কেবলমাত্র এই দুইটি পদে স্ধ্যবসিত_-ক ত কে র, য ত কে র। এখানে 
বঠী-বিভক্ি পরিমাণ বা মৃল্য-বাচক। ক ত লে, ষত কে, এই দুই চতুর্থ্যন্ত পদেরও প্রযোগ 
আছে। এইগুলি কেবল মৃল্য-বাঁচক। প্রাচীন বাঙ্গালায় এতেক,ষতেক, ততেক 
ইত্যাদি পদের খুবই প্রয়োগ আছে [শ্রীকৃ্ণ-কীর্তন ইত্যাদি ]। 

ষষ্ঠীর -কার প্রত্যয় শীকৃষ্ণ-বিজয়ের মধ্যে কেবল একটি সর্বনাম পদে পাওয়া যায়, সবাকার 
[ ২, ইত্যাদি ]। এই পিদটির প্রয়োগ পুরাতন সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যাঁয়। আরও সুই একটি পদ 
পাওয়া যায়, দো হাঁ কার, কো থা কার [শ্রীচতম্তভাগবত ]। আধুনিক বাঙ্গালায় -কাব 
প্রত্যয় কেবল দিক্‌ ও সময়-বাঁচক শবেই ব্যবহৃত হয়। যেমন, দু পর বেলা-কার, পূব 
দিক্‌ককা র, নী চেকার, কবেকার, যত্ন কার, ইত্যাদি। শ্রীরুষ্*কীর্ডনে এই 
বিভক্তিটি ( একবার মাত্র ) কাঁলবাচক শব্দের সহিত প্রযুক্ত দেখা যায় । যথা, - 

যবে মে! চুরী কৈলে! হা নারী সতী । 
তবে কালসীপ থাইএ অ জি কা ররাতী॥ [৩২২]। 

-কার বিভক্তিটিও যুগ্ম সন্বন্ধ-ব্ভিক্তি। আ' ভ কে,কা ল কে, ইত্যাদি আধুনিক বাঙ্গালার 
পদে পুর্বববিভক্তিটি বর্তমান রহিযা গিয়াছে [ তুললীয্T'he Origin and Development of 
the Bengali Language, পৃ ৭৫৫, পাদটাক | আলআ্ম্পসাও-এর “কপার শাস্ত্রে 
অর্থভেদ”-এ আ জি কা শব্দের প্রয়োগ আছে। 


১৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [সংখ্যা 
শ্ীকৃষ্-বিজয়ে কচিৎ দুই এক স্থলে পয়ার-পংক্তির শেষে -রে বিভক্যন্ত সন্বদ্ব-পদ পাওয়া 


যায়। যথা, ] ৯ 2 
পাঁশে পাশে রক্ষক তা হারে।[ ১৪৭]। 
রকীর্নে ঠিক অনুরূপ স্থলে ঈদৃশ সন্বন্ব-পদের প্রয়োগ মোটেই বিরল নহে। কিন্ত 
ছন্দঃ-পংক্তির ভিতরে-_অর্থাৎ চরণের শেষ ভিন্ন অন্ত স্থলে_ একেবারেই পাওয়া যাঁয় না। যেমন, 
ডালিম সদৃশ তন তো! হ্ধা! রে। | 
তাহাত মজিল মন আ ক্ষা রে ॥ [২৪৩]। 
ছত্র ধরিলে' বোল ধরিবো তা হা রে! [ ১৯৬]! হত্যাদি। 
নিয়ে প্রদশিত পদগুলি শ্রীরুষ্-বিজয়ের ভাষার প্রাচীনত্ব প্রখ্যাপন করে। আ মা, রা জা য়ে, 
তাহা তে, কং শে তে (দ্বিতীয়া); লী ল৷ ফ্ত (তৃতীয়!) মো হে, তৌ হে (চতুর্থী); 


মেধেরে,কারে,র রা জেতে থাকি (পঞ্চমী); সপত্নী কাষ্ঠ) লাজ 
য়ে, বে লে (সপ্তমী )) ইত্যার্দি। - 2 অর 


৬/শ্ীরুষ্-বিজয়ে অনেক সর্বনাম শব্দে প্রাচীন কূপ বর্তমান আছে। বথা,_তি হো, তি হে, - 
জিনি হেঁ, কাহা (-কাহাকে), কতি হে (= কোথাও), যবে (-্ষদি,)টহেনক 
(=এইরপ ), যে ন ক, কহি, যতি (যথি=সে স্থানে) তথি, যেন, তেন, হে ন মতে, 
যে ন মতে, তেনমতে, ষেমনে, কেমন(উপাঁয়ে), ইত্যাদি। 
কথার মাত্রা হিসাবে প্রযুক্ত -ত প্রত্যয় শীকৃ-বিজয়ের ভাষার অন্ততম প্রধান বিশেষত্ব। ' 

এই তায় বশে বিশেষণ, জিযানির্কিশেষে ব্যবত হইয়াছে। যথা, 

ছ লি য়া ত বলি নিল রসাঁতল পুরু । [২] 1. 

বলি ব ত বাল্য ক্রীড়া যত যত কৈল । [৩] 

দেখি ল ত শ্রীহরি প্রতি ঘরে ঘরে । [৪] 

অস্থ বে করয়ে নিধনে । [ ৫] ইত্যাদি। 


শ্রীকুষণকীর্ভনেও এই প্রয়োগ বিরল নহে। যথা, 
না জার্ণো কি দি লে ত (রাহী ) ॥ [ ১০৮]। 
নেত আঞ্চল সে দি আঁ ত ওহাঁড়ী॥ [১০০ ] 
তে দ্গে ভাগিনা কাহাঞ্গী আ PE EC EEE 
বই ল (বলিল ), ক ই ল (করিল), ম ইল (-মরিল), মাইল (--মারিল ), 
ইত্যাদি প্রাচীনতর ধাত্বংশ শরীকৃষ্ণ-বিজয়ে প্রচুর পাওয়া যায়। 
‘আমি’ এই পদের সহিত ক্রিয়ার বহবচনের রূপ (প্রকৃত পক্ষে প্রথমপুরুষের একবচনের 
রপট)'ক্ষণীয়। যথা, - 
ভাগবত শুনিল আ মি পণ্ডিতের মুখে । [ ১]। ইত্যাদি । 
তম-পুরুষের নিয়োক্ত রপগুলি প্রাচীনতস্চক। পড়হ, করছ, তু হোপড় হোঁ, 
পিল 





শা 


ব্গান ১৬৮] মালাধর-বন্ু ( গুণরাজ-খান )-প্রণীত শ্রীকৃষ্চবিজয় ১৭৩ 


প্রথম-পুরুষের ভবিষ্যতের রূপ উত্তম-পুরুষের ন্যায । ইহাও প্রাচীনত্বের পরিচায়ক | যথা, 
কলিকালে পাঁপচিত্ত হ ব সব নব। 
পাঁচালীর রসে লোক হ ই ববিস্তর॥[১]। ইত্যাদি। 
শ্রীকৃষ-বিজয়ে ই-কারাস্ত অতীত কালের ক্রিয়াব প্রযোগ অত্যধিক দেখিতে পাওয়া ষায় ' 
-- এই অতীতের সংখ্যা -ল কারান্ত্ অতীতের সংখ্যার অপেক্ষ! কিঞি ন্যুন । যেমন, 
পিড়ির উপর পিড়ি দিয়! উদুখলে চ ড়ি। 
সিকায় হাতি দিয়া সিকায় ভাগ পাড়ি ॥ [ ১৬]। 
আসিয়া ধেস্থক বলাইর গলা চাপি ধ বি। 
ক্রোধে বলদেব তাকে এক লাখি মা রি] [২৫]। 
বাক্ষসী বেলাতে নন্দ যমুনাতে না ই। 
ধরিয! বরুণ্দূতে নন্দ লইযা যা ই॥[৪০]। 
লাখি মা রি ভৃগু কৃষে পরীক্ষা লইতে । [৪] ইত্যাদি । 
মধ্যম-পুরুষ কর্তৃপদের সহিত তৃতীয পুকষেব ক্রিয়ার (প্রকৃতপক্ষে কর্্ম-বাঁচ্যেব পদ ) 
প্রয়োগ লক্ষণীয় | যথা, 
ভক্তি কবি জিজ্ঞাসিল কেবা তু মিহ ই॥[৯৫]। 
নিত্য-বৃত্ত অতীতের ভবিস্তংকালে প্রয়োগ এক স্থলে পাওয়া যাঁয়। এই প্রয়োগটি খুবই 
লক্ষণীষ ৷ যথা, 
প্রসেন উদ্দেশে আমি ক রি তা ম (=করিব ) গমন ॥[৮৬]| 
এইরূপ ত-কারাস্ত অতীত বাঙ্গালার কোন কোন প্রত্যন্ত কথিত ভাষায় দেখা যাঁষ [9 
Origin and Development of the Bengali Language ৯৬২ ]1 
শ্রীরুষ্“-বিজযে ল-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের বিশেষণরূপে প্রয়োগ ( যাহা হইতে ইহার সমাপিক৷ 
ভ্রিয়া-রূপে প্রয়োগ নিষ্পন হইয়াছে ) একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই । যেমন, ' 
০. উপজি লপুত্রনিল কংন বরাবরে।[৬]। 
এখানে জন্মি ল কন্তা তোমার শত্রু নহে॥[ ১০]। 
মই ল শরীরে যেন পাইল পরাণি॥[ ২৯]। 
তবে কত দুরে দেখিল ম বি ল কে শ রী । [৮৬] 
বলী বড় বলভদ্ৰ জি নি ল কভু নয়। [ ১৪২ ]। 
পাঁ কি ল নারেঙ্গ হেন চাঁদের মণ্ডল | [ ১৫৮ ]। 
-ল প্রত্যয়াস্ত পদের ভাববচনৰূপে প্রয়োগ দ্রষ্টব্য । যথা, 
বিনা কৃষ্ণে না মারিলে না আসিব ঘরে | [৮৪ ]। 
তুলনীয় ্ীরষককীর্তন_ | 
বিণি রতি পাইলে কাহৃাঞ্ি না এড়িব তোরে । ১২১]। 
গীলাৰ্থ অতীত, দুই একবার সামান্ত অতীত ( বা বর্তমান )রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা, 


১৭৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা - [ত্য সংখ্যা 


পাশবিল চিন্তিল উদরে। 
হরির মায়া সব হরি করে তারে! 5. 
কত দিনে বাপ মায়ে পালন ক রিতে। 
ধরি তে অদ্ভূত দেহ দে খি তে অদ্ভুতে | . 
যৌবন প্রবেশ হইলে আন নাহি মানে । . - টী 
কেমনে বিষয় ভূতে চিন্তে সর্বক্ষণে ॥ [ ১৯৭ ]। | bs 
ও তুলনীয় শীকৃষ্ণ- কীৰ্তন, 
ঘরের বাহিব হৈতে - তেলিনি তেল বিচিতে 
কাল কাক রএ সুবনি গাছের ডালে। [ ১১৬] । 
ষোল শত গোপীজন করি কোলাহল । 
; জারিতে হরধিত মণে গাঁয়িতে মঙ্গল 1 [ ১৪৪ ]। 
নিয়ে'দ্বৃত তুমর্থ ভাববচনটি লক্ষণীয় । যথা, 
.য'র ষ:তে অধিকার সেই তাতে থাকে। 
দেব ভিন্ন কেহ্‌ কারে না পারে দি বকে॥ [১৬১] ur 
৮/ইহাঁর সহিত তুলনীয় বৌদ্ধগান ও দোহা, চর 
কেড়ুল নাহি কেঁ (কি) বাহবকে পারঅ (পরই )॥ [৮, ৮]1 ১ 
ইয়া ভাগাস্ত অনমাপিকার সমাপিকারণে প্রয়োগ শীকৃষ-বিজয়ে বিরল নহে। প্রকৃতপক্ষে 
ইহা অসমাপিকা নাহে ইহা নি তারা অতীত ফিল যথা,_ 
. শৃগালীর রূপে আগে দেবী মহামায়া । 
" ফণা ছত্ত ধরিয়া বাকি পাছে যায়া ॥-[ ২৩ ]। 
নন্দ ঘোষ যশোদা পূর্বে তপ করি । L 
তপ করি একমনে আরাধিয়া হরি ॥ [ ১৩] ৷ 
কৃষ্ণের বচনে হেঠ শু নি য়া যুবতি । 
যোঁড় হাতে সবে তবে ক রি য়া প্রণতি ॥[৩৪]। ' 
"“ তিন তালি মারি আমি সবাকে রলিয়া। 
* ভাব্র চতুখী'র চন্দ্র কতু না দে খিয়া ॥ [28 ]। 
সফল হ ই য়া আজি আমার জীবন ! [ ১৮৩ ]। 
তথা যুধিষ্ঠির রাজা শোকাকুল হৈয়া। 
বৃদ্ধ রাজা গাঁন্ধারী কুস্তীকে ন! দেখিয়া ॥ [ ২১৬ ] 1 
$ তুলনীয় ভরুষ-কীর্ডন, 
বিছ সি সাহ বাকল নিরন। | 
জরুআ দে খি অ! যেহ্ক কুচক আঁস্বল ॥ [৪৯] 
ক্রিয়াপদের সহিত স্বার্থে -ড়ি প্রত্যয় খুবই লক্ষণীয় । পদটি যে ভ্রান্ত পাঠ হইতে উদ, 
তাহাতে সন্দেহ করিবাৰ কারণ নাই। অন্তথায় ছন্দ মিলিবে না। 


ৰঙ্গা ১৩৩৮ ] মাঁলাধর-বন্থ ( গুণরাভ-খান )-প্রণীত শ্রীকষ্ণবিজয়. ১৭৫ 


ইঙ্গল' পিছলা তাঁহে দেহে আছে বেডি। 
পিল্গলার দক্ষিণে বসি ইচলা আঁ ছড়ি॥[২০৩]। 
[ The Origin an] [03551019028 of ths Bengali Language ৯৯৯ পৃষ্ঠ] দ্রষ্টব্য ] | 
শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে তিনটি -হে বিভভ্ত্যস্ত বর্তমানের ক্রিয়ীপদ আঁছে। ক্রিযাপদ দুইটি লিঙর্থ 
( optative বা subjunctive ) | যথা,— 
শুনহ প্রলম্ব ভাই বলি হে তোমারে । [ ৩০ ]। 
মদে মত্ত ভাই তুমি তোমার যোগ্য নহে। 
সত্যভামা লয যদি তোমাক ছাঁ ড হে ॥ [৯8]! 
না লি হে স্বামী মোব সেট ভাল হইল । [৩৫] । 
কীর্তন এই বকম পদ কতকগুলি আহে । এই ক্রিগ্াপদগুলি ভবিষ্যৎ কালের নয 
[ তুলনীয়-_[9 Origin and Development of the Bengali Language, ৯৬৪-৬৫], পরস্ত 
লিঙর্থ ( optative-subjunctive ) | যথা,— 


যবে তোরে মা রি হে পরাণে। 

তবে তোক রাখিব কোণ জনে ॥ [-৬৫ ]1 

পাছে কাহ্াঞ্জে মোঁকে না দি হে দোষে ! [ ১০০ ]। 
হাথ দিতে লি হে কলিআ। [ ১৮০ ]। 
কেহে| যবে বেকত ক বর হে এহা কাজ [২৫১। 

আর বার হেন নাকি হে। 

পুরুষের আখি নি বা ব্বি হে ॥ ॥ [২৬২ ]। 

নিষধ কাহ্বাঞ্চিকে মোক না জুড়ি হে বাণে। [ ২৭৯ ]। 
সুণী ক বুলি হে বাপ নান্দে।[ ৩১৪ ]। 

Ss স্ুণীঅ! কি বু লি_হে বলভদ্ৰ ভাই । [ ৩২৩ ]। 
স্থণী সব দেবগণ কি বুলি হে আঙ্মাবে। [ ৩২৪ ]। 
যবে কা না মি লি হে করমের ফলে । 
হাথে তুলিআ.মো খাইলে গবলে ॥ [ ৩৩৬ ]1 


050 এইবপ দুইটি ক্রিয়াপনদর প্রয়োগ আছে । যথ|,_- 
সংসারেব দুল্পভ বব তাকে দিলেস্ত পার্বতী । 
তাহাঁব হেন গর্ভে ধাবা ধরি হে স্ত্রীজাতি | [ ২২]। 
আইন্বক ভৃগ্ুবাম তবেসি প্রাণ জা ই হে॥[৫৯]। 
এখানেও ইহা! লিউর্থ, ভবিষ্যৎ নহে। 
এইরূপ পদেব উৎপত্তি ছুই বকমে হইতে পাঁরে । এক, ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা+-কর্বাচ্যের ক্রিগা 
(করি হে-কবিহ+কবিএ)। কর্্ম( বা ভব-) বাচ্যেব ক্রিয়ার লিউর্থ প্রযোগ প্রাচীন 
বান্ধালায় যথেষ্ট পাওয়া ষাঁয়। যেমন, 
বাট যবে হাটক জা ই এ । তবে লাভে শসার বিচিএ ॥ [ কী ২৭১]। ইত্যাদি! 


১৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [শর সংখ্যা 


অথবা, "হে অংশটি স্বার্থিক বা নিশ্যযাত্মক। স্বাথিক বা নিশ্চয়াত্মক “হে প্রত্যয় প্রাচীন 
বাঙাঁলায় বিরল নহে । যেমন, 

শ্ীকৃষ্ণ-কীর্তভন-_দিবেহে, পসরিলহে (২৮০ ), ইত্যাদি । 

কৃত্তিবাস উত্তরকাণ্ঁ_দ্বিবহে ( ১৯৪ )। | 

অতএব ক রি হে =ক রি ( কর্শ্মবাচ্য বর্তমান )+ হে । তুলনীয় শ্রীরুষ্ণ-কীর্তন-_ধর্শ ছাড়ী 
কেহ্নে হেন ক রী (1৮)। ভবিষ্যৎ (-স্ত-) হইতে ইহাব উৎপত্তি সম্ভব বলিয়া 
বোধ হয় না। 

অথবা -হ-টি দুইটি স্বরবর্ণের মধ্যে আগত ধরা যাঁইিতে পারে । যদিও ইহা সম্ভব নহে। 
এইরূপ আগত হ-কারের ছুই একটি উদাহবণ প্ীকুষ্-কীর্তনে পাওয়া যায়_প ভি হা হে (৩২৪ ), 
গুড়িহাএ (প্রতিভাতি, প্রতিভাতয়তি )) সু ই হে (১৪৪ ) = সুইএ ( শ্রন্থপ্তায়তি )। 


শ্ীন্কৃমার সেন 


দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, 


১৮১৬-১৮২২ 


হাতে-লেখা সংবাদের চিঠি 


আজকাল কোন সভ্য, জনপূর্ণ এবং সমৃন্ধিশালী দেশেই সংবাদপত্র প্রকাশ ও বিতরণেব 
স্ববন্দোবস্ত না থাকিলে চলে না । ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে গত দুই শত বৎসর ধরিয়া ছপা 
সংবাদপত্রের বহুল প্রচার হইযা আসিতেছে! তাহার পূর্বে ইংলণ্ডের মফস্বলবাসী বড়- 
লোকেরা হাতে-লেখা সংবাঁদের চিঠি রাজধানী লণ্ডন হইতে পয়সা দিয়া আনাইতেন। 

আমাদের দেশেও মোগল আমলে বাদশার! প্রতি প্রদেশে এবং বড় বড় শহরে চর 
রাখিতেন ; এই চরের! স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কখনও মাসে একবার, কখনও বা 
সপ্তাহে সপ্তাহে তাহাদের লিখিষা পাঠাইত। বাজকীয় গোপনীয় কথা না থাকিলে এই সব 
সংবাদের চিঠি রাজদরবারে প্রকাশ্যে পড়া হইত, এবং এইরূপে সভায় উপস্থিত সকল লোক 
নানা স্থানের সংবাদ পাইত। সেইরূপ বাঁদশাহের অধীন সেনাপতি শাসনকর্তা এবং কনদ- 
রাজারা বাঁদশাহের দরবারেব ঘটনা, তাহাব উক্তি এবং রাজধানীর ও অন্যান্য প্রদেশে সংলদ 
জানিবাব জন্য সম্রাটেব সভায় নিজ নিজ্জ সংবাদ-লেখক-_ওয়াকেষা-নবিস'-_রাখিতেন। 
ফৌজদার, থানাদারের মৃত ছোটখাট রাজকর্শচারীরাও নিজ উপরিতন কর্মচারী, অগ্গৎ 
সথবাঁদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তার সভাষ নিজস্ব পত্র-লেখক নিযুক্ত করিতেন! এই সকল 
লেখক নিজ নিজ প্রভুব নিকট নিরমিতরূপে যে-সংবাঁদ লিখিয়া পাঠাইত তাহাই সাধাবণতঃ 
মুখে মুখে সমাজে প্রচারিত হইত। বড় বড় মহাজন এবং ধনী বণিকেরাও নিজ নিজ কাঁববাব্রের 
দুববত্তীশাখাগুলিতে অথবা বড় বড শহরে প্রবাসী স্বকীয় প্রতিনিধিদের নিকট হইতে নিয়ম্তি- 
বপে স্থানীয় সংবাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাঁখিতেন। এইবপে মোগল-যুগে সমাজের গায় 
সকল স্তরের লোকেবই মধ্যে সংবাদ জানিবাব জন্য মাস্থষের যে একটা স্বাভাবিক কৌতুহল 
আছে, তাহা! নিবৃত্তি করিবার উপায় ছিল। এই সকল সংবাদ-লিপির নাম ছিল ‘আখ্বার' বা 
ডবল বহুবচনে "আখ্বারাথ্। এগুলি ফাঁসী তে লিখিত; মাঁড়ওয়ারী মহাঁজনদের প্রতিনিঘিরা 
হিন্দী ভাষ! ব্যবহার করিত। সংবাদপূর্ণ হইলেও এই পত্রগুলি আধুনিক সুপরিচিত সংবাদপত্র 
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ছিল। আখ বাঁরাতে শুধু ঘটনার উল্লেখ মাত্র থাকিত, রাজনৈতিক 
মন্তব্য অথবা শাঁসন্‌-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন সমালোচনা থাকিত না । 


প্রথম মুদ্রিত ইংরেজী সংবাদপত্র 


ইংরেজ আমলে এই প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্তন হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষভাগে 
ভারতবর্ষ মুদরামন্তর প্রথম স্থাপিত হয়। সেই সুযোগে সকল শ্র্ণৌব সাহিত্য-স্বষ্টিব জন্য দেশময় 


ক ১৩৩৮|১৫ই ফাল্তুদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


১৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা Ley 


উৎসাহ জাগিয়া উঠিল,_-বিশেষতঃ সংবাদপত্রম্রকাশে। ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে 
প্রকাশিত হিকি সাহেবেব “বেঙ্গল গেজেট’ই ভাঁবতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র । গভ্ণর- 
জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্ত্রী ও জনকষেক পদস্থ লোকের বিরুদ্ধে মানহানিকব প্রবন্ধ প্রকাশ 
কবিবার ফলে, দুই বৎসর যাইতে-ন-যাইতেই এই সাপ্তাহিক কাগজখানির প্রচার বন্ধ করিয়া! 
দেওয়া হয। ইহার পর ‘ইণ্ডিয়া গেজেট” “ক্যালকাটা গেজেট”, 'হ্রকরা' ও আবও কতকগুলি 
কাগঞজ্জ বাহির হয। সে-যুগের অধিকাংশ সংবাদপত্রেরই বচনা-ভঙ্গী উগ্র, এবং ভাষা ও ব্যবহার 
ইতর ও অশ্লীল বলিষা গভন্মেন্ট মনে করিতেন। ১৭৯৯ সাঁলেৰ মে মাসে লর্ড ওযেলেস্লী 
সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্কোচবিধান করিলেন । নিয়ম হইল, অতঃপর সেক্রেটারীর 
দ্বার! পবীক্ষিত হইবার পূর্বে কৌন সংবাঁদপত্রই প্রকাশিত হইতে পারিবে না; নিয়ম ভঙ্গ 
করিলে সম্পাদককে ইউরোপে নির্বাসিত হইতে হইবে। মনে রাখা দরকার, তখন পর্যন্ত 
সকল সংবাঁদপত্রই ইংরেজী ভাষাতে এবং ইউবোপীযের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত। 


>! াক্ষীল গেজেউ--প্রথন্ম বাৎলা সংবাদপত্ৰ 


ছাপাব অক্ষরে প্রকাশিত দেশীয় ভাষাঁব সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে। ১৮১৬ 
সালের পূর্বের এদেশে কোন বাংল! সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হয নাই। অনেকেই বলিয়া থাকেন, 
শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীগণ কর্তৃক ১৮১৮ সালের ২৩এ মে তারিখে প্রচারিত ‘সমাচার 
দর্পণ'ই বাংলার আদি সংবাদপত্র । এই মত অনিশ্চিত বলিয়া গ্রহণ কব! চলে না। কাবণ 


একজন বাঙালী হিন্দুই যে ১৮১৬ সালে প্রথম বাংল! সংবাদপত্র প্রচার করেন তাঁহার 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 


১৮৩১, ২৮এ মে তারিখেব (৬৮০ সংখ্যক ) সমাচার দর্পণে ধর্শদত্তন্ত' এই নামে একজন 

লেখক একখানি পত্র প্রকাশ করেন; সেই পত্রেব গোডায় আছে, 

“এতনদ্দেশে বাঙ্গল| সমাচারপত্র এইক্ষণে অষ্টস্থানে অষ্টপ্রকার হুষ্ট হইয়া অষ্টাহে অষ্টাহে 
ম্পষ্টরূপে চলিতেছে। তদ্বিশেষঃ প্রথম সমাচাব দর্পণ, দ্বিতীয় সম্বাদ কৌমুদী, তৃতীয় 
সমাচার চন্দরিকা, চতুর্থ সম্বাদ তিমিরনাশক, পঞ্চম বঙ্গদূত, ষষ্ঠ সম্বাদ প্রভাকর, সপ্তম 
হুধাঁকর, অষ্টম সভা রাজেন্দ্র ।” 

এই পত্রে ‘স্মাচার দর্পণ*কে বাংলা ভাষা প্রথম সংবাদপত্র বলাঁষ ‘সমাচার চন্দিকা' নামে 

অপর একখানি বাংলা সংবাদপত্রে জনৈক পাঠক আপত্তি করিয়৷ লিখিলেন,_ 

“শীযুত চক্জিকপ্রকীশক মহাশয়েষু ।-. 

বাছলা সমাচারপত্রের বিষয়ে কোন বিজ্ঞতম গত ৬৮০ সংখ্যক দর্পণে অনেক 
লিখিয়াছেন তন্মধ্যে এক কথা লেখেন যে 

‘এই অপূর্ব দর্পণাব্তারের পূর্বে প্রায় কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল না 
ষে বাঙ্গালা সমাঁচারপত্র নামে কোন পদার্থ আছে!” 

উত্তর এ লেখক মহাশয় বুঝি এতন্নগরবাসী না হইবেন কেননা ৬গঙ্গাকিশোর 
ভট্টাচার্য্য যিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবি সহিত ছাপা কবেন তিনি বাজালা গেজেট 
নামক এক সমাচারপ্ত সর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নগরে প্রায় সর্বত্র গ্রন্থ হইয়াছিল 
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কিন্ত এ প্রকাশক সাংসারিক কোন বিষষে রাধিত হইয়া তাহার নিজ ধাম বহরাগ্রামে 
গমন কবাতে সে পত্র রহিত হ্য তৎপবে দর্পণাব্তাব এঁ লেখক মহাশয়কে দর্শন 
দিয়ছেন। অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাহ্মণ কতৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন |” 
(১৮৩১১ ৬ই জুন--২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) 

এই চিঠিখানি সম্বন্ধে ‘সমাচার দর্পণ'-সম্পাদ্রক মার্শম্যান সাহেব মন্তব্য করিলেন, 

“ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমাঁবদেব প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ 
পরে অনুমান হষ্‌ যে বাঙ্গাল গেজেটনামে পত্র প্রকাশ হয কিন্ত কদাচ পূর্বে নহে।” 
(সমাচার দর্পণ__-১৮৩১, ১১ই জুন, পৃ. ১৯৪) 

দেখা যাইতেছে, ‘সমাচার দর্পণ’-সম্পাদক অতি স্পষ্টভাবে ‘বাল গেজেট? পত্রের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, তবে ত্াহাঁব "অঙ্ুমানে” উহা! না-কি প্রথম সংখ্য। সমাচার দর্পণ 
প্রকাশিত হইবাব দুই সপ্তাহ পরে বাহির হয়। এ অনুমান সত্য না-ও হইতে পাবে। 

‘সমাচাব চন্দরিকা’ একখানি সমকালিক সংবাঁদপত্র। ইহাব সম্পাদক ভবানীচবণ 
বন্দ্যোপাধ্যাযেবও ধাবণা ছিল যে বাঙ্গাল গেজেটই বাংল! ভাষার প্রথম সংবাদপত্র । ডাকমাশুল 
বৃদ্ধিব ফলে ১৮৩৪ সাঁলেব নভেম্বব মাসে দবিসাপ্তাহিক সমাচার দর্পণেব “বুধবাসরীয়' কাগজ বন্ধ 
করিবার প্রস্তাব উঠিলে ভবানীচরণ দুঃখ করিয়! লিপিযাছিলেন, 

“আমরা অবশ্যই স্বীকাব করি সমাচার দর্পণ উপকাবক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায ঘষে 
কএক কাগজেব স্থষ্টি হইযাছে এসকলের অগ্রজ অহ্ুমান হ্য ইহার পূর্বে বাঙ্গালা 
গেজেটনামক এক সমাচারপত্র সন হইয়াছিল বটে কিন্তু অতি শৈশবকালে তাহার 
কালপ্রাপ্তি হয। অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন এবং বিবিধ সংবাদপ্রদ 1” (সমাচার 
দর্পণ-_-১৮৩৪১ ১৫ই নভেম্বর, পৃ. ৫৪৭ ) 

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার "সংবাদ প্রভাকৰ’ পত্রে ১২৫৯ সালের ১ বৈশাখ (১২ই 
এপ্রিল ১৮৫২ ) তারিখে বাংল! সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন। এই মূল্যবান্‌ প্রবন্ধটির 
ইংরেজী অনুবাদ সাপ্তাহিক ‘ইংলিশম্যান’ পত্রে প্রকাশিত হয ।* গুপ্ত-কবির মূল প্রবন্ধটি সংগ্রহ 
করিতে না পারিলেও ইংরেজী অনুবাদ হইতে বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র সম্বন্ধে তাহার 
মন্তব্যটি উদ্ধৃত কবিতেছি,_ 

“In the year 1222 or 28 (33. E. ) appeared the first native paper. It 
Was conducted by Gangadhar Bhattacharjee of Calcutta, who is 
said to have made a fortune by publishing an edition of Bharat 
Chundar’s works. Thus it appears that journalism in Bongalee 
Was not, 83 some would have us believe, projected by foreigners, nor 
has Serampors any right to arrogate to itself the credit of being 





* "আমৰা গত বৎসর [ ১২৫৯ ] প্রথম বৈশাগীষ পত্রে বাদ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাঁদ প্রকাশ করাতে তৎপাঠে 
পাঠক মাত্রেই অত্যন্ত সস্তষ্ট হইযাঁছেন ..বিশেষতঃ ১৮৫২ সালের ৮ই মে দিবসের সাপ্তাহিক ইংলিসম্যান্‌ পত্রে 
তৎসম্পাদক মহাশয় তদ্বিষয়ের সম্পূর্ণ অবিকলাম্ধাদ প্রকটন ববত... 1”--সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাণ ১২৬০ (১২ 
এপ্রিল ১৮৫৩)। i 
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the cradle of the indigenous press. Gangadhar’s paper, the 
Bengal Gazette, did not continue long.”* 
বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্জ যে শ্রীরামপুরের সমাচার দর্পণ নহে--কিন্তু গন্ধাধর 
ভট্টাচার্য্যের “বাঙ্গাল গেজেট'-_একথ| গুপ্ত-কবি দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। 
গুধ-কবির বাংল! সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পরে--১৮৫৫ 
সালে--পাদরি লঙ-ও, ১৮১৬ সালে প্রকাশিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্ধ্যেব ‘বাঙ্গাল গেজেট’কেই বাংলা 
ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বলিয়! উল্লেখ করেন।| ১৮৫০ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি 
কিন্তু সমাচার দর্পণকেই বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বলিষাঁছিলেন | পাঁচ বৎসর পরে তিনি 
যে এই মত পবিবর্তন করেন তাহার নিশ্চয়ই কোন সঙ্গত কারণ ছিল। আমার মনে হয়, 
পাদরি লঙ “বাঙ্গাল গেজেট’ সম্বন্ধে গুধ-কবির কথারই প্রতিধ্বনি করিযাছেন। 
গুধ-কবি ও লঙ সাহেব উভয়েই ‘অগ্নদামঙ্গল’-প্রকাশক গঙ্গাকিশোবকে ভ্রমক্রমে 
‘গঙ্গাধর’ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। এই গঙ্গাকিশোঁরের বাড়ি ছিল শ্রীবামপুরের নিকটবর্তী বড়! 
গ্রামে। তিনি প্রথমে কিছুদিন শ্রীরামপুর মিশনরীদের ছাপাখানায় কম্পোজিটার ছিলেন, 
‘সমাচার দর্পণ’ হইতে উদ্ধৃত নি্নলিধিত অংশে তাহার প্রমাণ পাওযা যাঁইবে,- 
“এতদেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গাল! পুস্তক মুক্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল 
১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহ্‌! দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্পকালের ' 
মধ্যে এতদেশীয় লোৌকেরদের ছশার কর্মের এমত উন্নতি হইয়াছে । প্রথম যে পুস্তক 
মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীবামপুবের ছাঁপাখানার এক জন কর্শীকারক 
প্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ কবেন।” (১৮৩০, 
৩০এ জানুযাঁবি ) 
গঙ্গাকিশোর পুস্তকেব ব্যবসা কবিযা বেশ ছু-পয়সা করিযাঁছিলেন। ১৮১৮ সালের অক্টোবর 
মাঁসেও যে কলিকাতায় তীহাঁব আঁপিস ছিল তাহার প্রমাণ ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রে প্রকাশিত এই 
বিজ্ঞাপনটিতে পাওয়া যাইবে, 
“নূতন কেতাঁব। ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বর্ণাবধি সাত বর্ণ পর্য্যন্ত 
বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে... যে মহাঁশযের 
লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় গঙ্গাকিশোঁর ভট্টাচার্যের আগীসে কিন্বা 





ক “The Probhakar’s History of the Native Press"—The Englishman 
and Military Chronicle, 8 May 18562. 

+ “In 1816, the Bengal Gazette was started by Gangadbar 
Bhattacharji who had gained much money by popular editions of the Vidya 
Sundar, Betal and other works, illustrated with woodcuts ; the paper was 
shortlived.”— Descriptive Catalogue of Bengalt Works, by Rev. J. Long, 
(1855), p. 66. 

¢ “Early Bengali Literature and Newspapers"—Calcutita Review, 
1860, p. 1456, | 
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মোং শ্রীরামপুরের কাঁছারি বাটার নিকটে শ্রীজান দে রোজারু সাহেবের বাটাতে তত্ব 
করিলে পাইতে পারিবেন” (১৮১৮, ৩বা অক্টোবর ) 


‘বাঙ্গাল গেজেট”-এব অস্তিত্বের আরও একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিযাছে। সম্প্রতি 
প্রীত সজনীকান্ত দাস মহাশয় আমাকে একখানি প্রাচীন পুস্তক দিয়াছেন। তাহার 
আবখ্যাপত্রটি এইবপ £- 


অথ ব্রহ্মবৈবর্ত পুৰাণ | 
প্রকৃতি খণ্ড ! 
তন্তাষা ॥ 
শ্রীল শ্রীযুক্ত রামলোঁচন দাঁস কবিরত্ব 
কতৃক পদ্ধছন্দে বিরচিত ॥ 


পাপ ও শিপ 


শিষ্ট বিশিষ্ট ধন্মি্ জনগণের হিতার্থে ॥ 
৬গঞ্গ|কিশের ভট্টাচার্য্য মহাসয়স্ত 
বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে 
শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপা ধ্যার দ্বারা 
শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়স্তান্ুমত্যন্থসারে 
ছাপা হইল বহ্বা গ্রামে 


শকাবা ১৭৬৬ 


বাঙ্গাল গেজেট অল্পদিনই জীবিত ছিল। এই কারণেই বোধ হয ইহার নাম সাধারণের 
মধ্যে তেমন প্রচলিত ছিল না। ইহাব কোন সংখ্য। এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু তাই 
বলিয়া ইহার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে পাবা যাঁর না।* 


* ১৩৩৬ সালের কার্তিক মানের ‘পঞ্চপুপ্প’ নামক মানিকপত্রে প্রকাশিত "প্রাচীনপপ্লী-বাঙ্গালার প্রথম” 
প্রবন্ধে (পৃ৯২৪) পণ্ডিত প্যূতু অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশধ লিখিযাছেন £-- 

“সমাচার-ব্পণের পূর্বে কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্র বাহির হুইয়া থাঁকিলে...সমসাসর়িক অন্য কোন 
কাগজে তাহার উনধ দেখিতে পাওয়া যাইত। অন্ততঃ সমাচার-দর্পণও তাহাব লাম করিত |...ছুঃখেব 
বিষয় কেহই প্রস্তাবিত 736085] 08291তখানি দর্শন করেন নাই] বাঙ্গাল! 36০৪] 05251 কোনদিন 
ঘাহির হয় নাই। এই ভ্রান্ত প্রবাদের মূল লঙ, সাহেব! আর লঙ সাহেব ভাহাব লেখার যথেষ্ট ভুল 
ফরিগ়াছেন_এটা নূতন নয়। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান কবিয়া দেখিয়াছি- যে, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কোনও বাঙ্গালা 
সংবাদপত্র বাহির হয় নাই।” 

সমাচার দর্পণে ও অন্ত সমকালিক সংবাদপত্রে বাঙ্গাল গেজেটের অতিত্বের যে প্রমাণ আছে তাহা আনম 
দেখাইয়াছি। সুতরাং উপরিউক্ত মন্তব্য গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 


১৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রিকা [ পয সংখ্য 


লর্ড হেষ্টিংসের নূতন বিধি 


প্রকাশের পূর্বের সংবাদপত্রের সমস্ত লেখাই-_এমন কি বিজ্ঞাপন পর্যন্ত মঞ্জুর করিবার 
জন্য সরকারেব সেক্রেটারীর নিকট পেশ করিবার রীতি ছিল। সংবাদপত্রশাসন কিবপ 
কঠিনভাবে চলিযাছিল তাহা শ্রীবামপুরেব পাঁদরি জে. সি. মার্শম্যানেব একখানি চিঠির এই 
অংশটি পাঠ করিলেই বেশ বুঝ| যাইবে, _"সম্পাদকীয় মন্তব্যেব স্থলে সংবাদপত্রের অনেক স্তম্ভ 
তাঁবকা-চিহ্নিত হইযা বাহির হইত ; কেন-না সে-সব অংশে “সেনসর" তাহার সাঁজ্বাতিক কলম 
চাঁলাইয়াছেন, -শেষ মুহূর্তে শৃন্ত অংশগুলি পূরণ করিয়া দেওযা সম্ভব হয নাই ।” সংবাদপত্র- 
শাসন এইভাবে প্রা ১৭ বৎসর চলিবার পর, ১৮১৮ সালের ১৯এ আগষ্ট বডলাট লর্ড হেষ্টিংস 
সম্পাঁদকদেব এই বন্ধন-দশা মোচন করিলেন। তিনি সংবাদপত্র-পরীক্ষকেব পদ তুলিয়া! দিয়া 
তাঁহার পবিবর্তে সম্পাদকদের পথনির্দেশ-স্বরূপ এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন 
যাহাতে সবকাঁরের কর্তৃত্হানিকর অথবা লোকহিতের পরিপন্থী কোন আলোচনা সংবাদপত্রে 
স্থান না পায়। তখন দোষী সম্পাদকের একমাত্র শাস্তি ছিল ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসন, এ দণ্ড 
ভাব্তীয় সম্পাদকের উপব প্রয়োগ করা অসম্ভব । স্থৃতবাং দেশীয় সম্পাদকগণকে শাসন কবিবার 
ক্ষমতা তখন সরকাঁবের হাতে না থাকায় কেবলমাত্র ইউরোপীয় সম্পাদকগণের জন্য সেন্সারের 
পদ বাহাল বাখ লর্ড হেষ্টিংন সঙ্গত মনে কবেন নাই । 


২। ওনন্নাজাল্ দৰ্পণ 
প্রথম পর্য্যায়, ১৮১৮-১৮৪১ 

বাল গেজেট প্রকাশিত হইবার ছুই বৎসর পরে, ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে আীরাঁমপুরের 
ব্যাঁপটিষ্ট মিশনরীরা “দিগ্র্শন" নামে একখানি বাংলা মাপিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহার 
মাসখানেক যাইতে-না-যাইতেই মিশন “সমাচার দর্পণ নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
প্রকাশে উদ্ভোগী হইলেন। সমাচার দর্পণ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র । জে. সি, 
মাশম্যানের সম্পাঁদকত্বে ১৮১৮ ২৩এ যে (১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২২৫ ) ইহার প্রথম সংখ্যা বাহিব হ্য। 
প্রথম তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওয়া, হইয়াছিল । সমাচার দর্পণ প্রতি শনিবার শ্রীরামপুর হইতে 
প্রকাশিত হইত । 

প্রথমাবস্থায পণ্ডিত জয়গোপাঁল তকালঙ্কারই প্রধানত: “সমাচার দর্পণ’ সম্পাদন কবিতেন। 
এই কৰ্ম্ম ত্যাগ কবিষ ১৮২৪ সালে তিনি কলিকাত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। ১৮৩৬) 
২ জুলাই তারিখে সমাচার দর্পণ-সম্পাঁদক লিখিয়াছিলেন £-- 

“এ কবিবর [ জয়গোঁপাল তর্কালঙ্কার ] পূর্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনাহুকূল্যে 
নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশবসব হইল কলিকাতার গব্ণমেপ্টের প্রধান সংস্কৃত 
বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন ।” 

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশবাসীর মধ্যে ইংবেজী শিখিবার প্রবল 
আগ্রহ প্রকাশ পহিতেছিল ; এই কারণে শীরামপুব মিশন ১৮২৯ সাল হইতে সমাচার দর্পণকে 
দ্বিভাষিক ( বাংলা ও ইংরেজী ) করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ১১ই জুলাই ১৮২৯ (২৯ আষাঢ় 
১২৩৬ ) তারিখের কাঁগজে দেখিতেছি :_ | 


চি 


বঙথাদ-১৬০৮ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস EE 

“পাঁঠকবর্গেরদের প্রতি বিজ্ঞাপন । সমাচারদর্পণ প্রকাশক এগার বৎসরের অধিক কাঁলাবধি 
কেবল বাঙ্গল! ভাবায় এই কাগঙ্জ প্রকাশকরণানস্তর বর্তমান তারিখ অবধি সম্বাদ 
ইদ্দরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু কগিজের মুল্য 
মাসিক এক টাকা করিয়া যেরূপ পূর্বে স্থিব হইয়াছিল তদতিরিক্ত কিছু না লইতে 
স্থির করা গিয়াছে | বাদ্ধলা তর্জ্মায় মূল কথার ভাব থাকিবে কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় 
পদ্তের সহিত এঁক্য থাকিবে। প্রকাশক এই ভরসা করেন যে যাহার! সম্বাদ- 
প্রাপণেচ্ছুক আঁছেন কেবল যে তাঁহারদের উপকাবক এমত নহে কিন্তু .খাহাঁরা 
ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষাকরণবিষয়ে ব্যগ্র আছেন শাহারদেবও উপকার দর্শিবে। 
কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় সমাচারপত্ত হইতে যাহা বাঁচনী করিয়! লওয়া যাইবে তাহাকেও 
ই্গরেজী পরিচ্ছদ দেওয়া যাইবে |” 

১৮৩২ সালে সমাচার দর্পণ দ্বিসাপ্াহিকে পরিণত হ্য়। ১৮৩১, ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে 

লিখিত হইল ২-- 
*প্রতিসপ্তাহে দর্পণ দুইবার প্রকাঁশকরণের আবশ্যক হওয়াতে দেড টাকা করিয়া মূল্য স্থির 
. করা গেল... 

“অতিরিক্ত দর্পণেব প্রথম, সংখ্য। আগামি ১১ জায়ারি বুধবার -প্রকাঁশ পাইবে |” 

সমাচার দূর্পণের দ্বিদাপ্তাহিক সংস্করণ বেশীদিন স্থাধী হয় নাই। ১৮৩৪, ৫ই নভেম্বর 

বুধবার তারিখের কাগজে লিখিত হইল ₹- 

“পাঠক মহাশয়েরদিগরে অতিখেরপূর্বক আম্রা জ্ঞাপন কবিতেছি যে ইহার পূর্বে এতদেশীয় 
সম্বাদপত্রে যে মাল নির্দিষ্ট ছিল তাহা সংপ্রতি গবর্ণমেন্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ হওরাতে 
ইহার পর অবধিই আঁমাবদের বুধবাঁসরীর দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল |” 

_ - সমাচার দুর্পণ ১৮৩৪, ৮ই নভেম্বর হইতে পুনবায় প্রতি শনিব;র প্রকাশিত হইতে লাগিল। 
তখনও জে. সি. মার্শম্যান সম্পাদকতা করিতেছিলেন।* ১৮৪০ সালে মাশ্রম্যানের উপর অন্ত 
.  একথানি বাংলা কাগজের সম্পীদন-ভাঁরও পড়িল। ১৮৪০, ১লা জুলাই ‘গবর্ণমেন্ট, গেজেট 
নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হইল । মার্শম্যান এই বাঁজকীয় বার্তাবহের সম্পাদকের কাব্য 
গ্রহণ করিবার অল্পদিন পরেই সমাচার দর্পণেব প্রচাব বন্ধ হইয়া গেল। ১৮৪১, ২৫এ ডিসেম্বর 
তারিখে ইহার শেষ সংখ্য। প্রকাশিত ইয়। 

সমাচার দর্পণ বন্ধ করিবার মূল কারণ ষে সম্পাদকের কর্শবাছল্য, তাহ! শ্রীরামপুর হইতে 

প্রকাশিত “ফ্রেড অফ ইণ্ডিয়া’ (The Friend 27 742) নামক সাপ্তাহিক পত্রের 
৩০ ডিসেম্বর, ১৮৪১ তারিখে সংখ্যায় পাওয়া যাইতেছে :_ 


পিপিপি 


* ১৮৩৪, ১৫ই নভেম্বর (১ অগ্রহযি। ১২৪১) তাবিখের কাগজে পাইতেছি £ - "চন্সরিকাসম্পাদক মহাশর,.. 
লিধিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রপমঃ ৬ভাক্তর কেরী সাহেবঁকতৃ“ক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এইক্ষপকার 
সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির বুঁকিতেই যোল বৎসরেবও অধিক হইল অর্থাৎ দর্গণের আরস্তাবধি এই পর্য্যন্ত 
প্রকাশ হইয়া! আসিতেছে । ফলতঃ ডাৱন কেরি সাঁহ্র ভাবিযাছিলেন যে এতন্দেশীয় ভাষাতে কোন সম্বাদপত্র বল্ল 


২৪ 
ঙ 


১৮৪ '  সাহিত্য-পারিষৎ-পত্রিকা [ প সংখ্যা 


‘THE SUMACHAR BURPUN.—The Editor of the Sumachar Durpux finds 

himself under the necessity of closing that journal with the term- 
ination of the present year. With two other journals, the Friend of 
India and the Bengalee Government Gazette, to attend to, it is not 
possible to do that justieo to the Durfun, whether in reference to 
the supply of editorial observations and intelligence, or to the 
translation of them into Bengalee, which a due regard for the 
interests of his subscribers and his own reputation, requires ‘The 
claims of this paper, coming as they did week after week, 
Immediately between those of two others, left none of that leisure 
which the mind of every individual who attempts to write for the 
public, demands. ‘The pleasure which the publication of the 
Journal once afforded, has changed into a severe task, and it 
appeared most judicious to bring it at once to a close:::” (P, 817), 


দ্বিতীয় পর্যায় ১৮৪২-৪৩ 


অীরামগুর মিশন হাঁল ছাঁড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীদের চেষ্টায় সমাচার দর্পণ শীপ্রই 
পুনজ্জীবিত হইল। ঈশ্ববচন্দ্ গুপ্তের সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তের ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশ, সমাচার 
দর্পণের প্রচার রহিত হইলে বাবু দীননাথ দত্তের আঁমকুল্যে উহা! কিছুদিনের জন্য পুন্জ্জাবন লাভ 
করিয়াছিল। ঘিতীয় পর্য্যায়ের ‘সমাচার দর্পণ’ ইংরেজী ও বাংলা-_উভয় ভাষায় ১৮৪২ সালের 
ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ ১৮৪২, ২৪এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 
‘ফেগু অফ ইণ্ডিয়া’য় দেখিতেছি :₹-_- 
“NATIVE NEWSPAPERS— We are happy to perceive that the Sumachiar 
Durpun, which the Editor was constrained to discontinue at the 
91096 of last year for want of sufficient leisure to do it justice, has 
been taken up and continued in Calcutta, Two numbers have 
already appeared. The first efforts of the Fditors necessarily 
demand indulgence , and they will, we hope, receive it. They exhibit 
a strong desire to satisfy public expectations, but leave much room 
for improvement. We trust the spirited proprietors will not be 
discouraged by the disappointments inseparable from a 10vel under- 
taking,--‘Theirs is the only journal which now appears in both 
English and Bengalee ; and they must not lie on their oars because 
there is no direct competition” 


. ইহা সম্পাদন করিতেন-কলিকাতাব অপর একজন বাঙালী সম্পাদক ‘ফেণ্ড অফ 
ইণ্ডিযা'য় আছে, 





প্রতিবিবেচনাপূর্ববকও প্রকাশিত হয় “তথাপি তাহাতে গব্ণমেন্টের অসস্তোষ হইতে পাবে অতএব তিনি এই হ্ৈধ 
য্যাপাবে অঙুকুল ন! থাকিয়া ঘরং একপ্রকার প্রতিবুলসই ছিলেন:..।” 
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“THE SUMACHAR DUBPUN.—...It was discontinued in 1841, or rather 
transferred to a native editor in Caloutta, in whose hands it 8000 
drooped or died.” (May 18; 1851, p. 809. ) 

তাহা হইলে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, ১৮৪১ সালে সমাচার দর্পণের প্রচার সহিত হইলে, 

“কলিকাতার জনৈক দেশীয় সম্পাদকের” হস্তে কাঁগজখাঁনি কিছুদিনের জন্য পুন্্বাবনলড 
করিয়াছিল । কলিকাতার এই দেশীয় সম্পাদকটি কে? 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ‘সমাচার চন্দরিকা’-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্যযোপাধ্যায়ই সমাচার 

দর্পণের সম্পদকীয় ভার গ্রহণ কবিয়াছিলেন। * ইহা ভুল! যিনি দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমাচার 
দর্পণ বাহির করিয়াছিলেন তিনি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নহেন,_১২৪৭ বঙ্গাব্দ প্রকাশিত 
জ্ঞানদীপিকা’ নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় । কারণ ১৮৫১, ১৪ই 
এপ্রিল (২ বৈশাখ ১২৫৮) তারিখের “সংবাদ পূর্ণচন্দরোদয়ে' প্রকাশিত “তিরোধান প্রাঞ্ধ” 
সংবাদপত্রগুলিব দীর্ঘ তালিকাব 1’ মধ্যে (পৃ. ৪) তাহার নাম পাইতেছি,- 
, "সাপ্তাহিক । . 
সমাচার দর্পণ a জান মাস মন সাহেব 
৮ রা ভগব্তীচরণ চট্টোপাধ্যায় ।”- 
অন্ত প্রমাণও আছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮) . 
কিছুদিন পরে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ‘সমাচার চন্দ্রকা'র “হেড” ক্রয় করিলে গুপ্ত-কবি 
লিখিয়াছিলেন £-+ , 
“বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি একবার মৃত দর্পণের প্রাণ দান করত মাসন্যান 
. সাহেব হইয়াছিলেন, তিনিই আরবার চকোর হইয়া চন্দিকায় চঞচুপ্রহার পূর্ব 
সধাপান করিবেন।” (সংবাদ প্রভাকর, ১৭ এপ্রিল ১৮৫২--৬ বৈশাখ ১২৫৯) 
তৃতীয় পর্যায়ের সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হইলে গৌরীশঙ্কর তকবাগীশ তাহার “সম্বা? 
_ ভাস্করে' (৬ মে ১৮৫১) লিখিয়াছিলেন :--"একবার শীরামপুরের গঙ্গায় দর্পণ বিসর্জন হয, 
দ্িতীয়বারে ভগবতীর খড়ুগে বলিদান হইয়াছে, এইবার তৃতীয়বার দিব্যদেহ হইয়া দেখ 
দিয়াছে,......1” 

তাহা হইলে দেখা গেল, “কলিকাতার যে দেশীয় সম্পাদক” কিছুদিনের জন্ত সমাচার দর্পণ 

পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি 'জ্ঞানদীপিকা”-সম্পাদক ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় । 


* “Journalism in Bengal,” by Nabogopal Mitter. The Bengal 44০22727%5 
of Literature, I. No. 6, Jany. 6, 1894. | 
" গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ও. তাহার “বাংলা সংবাদ পত্রের ইতিহাস” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,--“কলিকাভি, 
কলুটোল! নিবাসী বাবু দীননাথ দত্তের সাহায্যে বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার, মার্সমান সাহেবের অনুমতি লইলা 
কিছুকাল “সমাচার দর্পণ’ পুনরায় প্রকাশ করেন। দীনবাবু প্রাণত্যাগ করিলে, “সমাচার দর্পণ’ আবার উঠা 

যার ।”-_ অক্ষযচন্্র সরকার সম্পাদিত প্নবঙ্গীবন,” ২ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আবাচ ১২৯৩, পৃ. ৭২৫-৩৭। 
ন এই তালিকাটি ১৮৫১, ২২এ এপ্রিল তারিখের 'ইংলিশম্যানে ভাষান্তরিত হয ; তাহা হইতে আবার “কে এ 
অফ ইন্ডিয়া পরবর্তী ১ মে তারিখে তালিকাটি পুনম দ্রিত করিয়াছিলেন ( পৃ- ২৮১)। 





১৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ওয় সংগ্যা . 


তৃতীয় পৰ্য্যায়; ১৮৫১-১৮৫২ 
সমাচার দর্পণ বন্ধ হইবার কয়েক বংসর পরে ১৮৫০, ৪ মে শনিবার ( ২৩ বৈশাখ ১২৫৭) 
' পত্যপ্রদীপ’ নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হয়। ইহা ‘শীরামপুরের যন্ত্রালয়ে 
প্রটোন্সে্ড সাহ্বে কর্তৃক প্রকাশিত. ৷’ সত্যপ্রদীপ এক বৎসর চনিয়াছিল। ইহার প্রচার 
বন্ধ করিয়া সমাচার দর্পণ পুনঃপ্রকাশের কল্পনাজন্পনা চলিতে লাগিল। ১৮৫১, ২৯এ মার্চ” 
(১৪ চৈত্র ১২৫৭ ) ৪৮ সংখ্যক সত্যপ্রদীপে ঘে।বত হইল :- 
. গসমাচার দর্পণ | ওঁ সুপ্রসিদ্ধ নাম কে না শুনিয়াছেন। ১৮.৮ সালেব ২৩ মে দিবা, 
শুভগয়ে ভারতবর্ষে জন্ম লইয়া দ্বাবিংশতি বৎসর পধ্যন্ত রাজা প্রা ইতব বিশেষ সর্ব 
শ্রেণীর মঙ্গলার্থী ও সদুপকাবী হইয়া ১৮৪2 সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখে * 
নিধনগৃত হন ।...পাঠক ও গ্রাহক. মহাঁশষেরদের .আমুকুল্যক্রমে সত্যপ্রদীপেব এক 
বৎসর অবসান হইলে তৎপরিবপ্তে সমাচার দর্পণ পুনঃপ্রকাশ করিব ।”** 
“সমাচার দর্পণ আগামি মে মাঁসেব ৩. তারিখ শনিবারে প্রকাশিত হইবেক ৷” 
যথাসময়ে ১৮৫১, ৩ মে শনিবার (২5 বৈশাখ ১২৫৮) তারিখে নবপরধ্যায়েব সমাচার দর্পণ 
“১ বালম, ১ সংখ্যা” প্রকাশিত হইল । ইহার মুখপত্র হইতে ‘সংবাদ পূর্ণচন্দরোদয়ে' এই অংশটি 
উদ্ধৃত হইয়াছে ₹-. | 
“সমাচাৰ দৰ্পণেব নমস্কার'। পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও আকাব- 


প্রকাবে উপস্থিত হওয়াতে ভরসা করি অনেক পণ্ঠক মহ'শয় আমারদিগের বহুকালীন 


বৃদ্ধবন্ধুস্বরপ দর্শন করিয়| গ্রহণ করিবেন। , যখন ১৮৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর 
তারিখে দর্পণের অদর্শন হইল তখন পুনুরোদয় হওনের প্রত্যাশা ছিল না 
পরস্ত দেখুন পুনরুখিত হইলাম। এই দর্পণের নাম ও বেশ বৃদ্ধ, প্রবীণেব, 
সাহস ও শক্তি নবীনের। পূর্বকীর দর্পণে সাধারণ লোকের অনেক হিত" 
বিষয় প্রতিবিশ্বিত হইত। বর্তমান দর্পণেও তদম্ুরূপ হওয়াই ব'ঞ্ছ৷। বিশেষ 


ব্যক্তিদের গ্লীনি প্রকাশ করণ সম্বাদপত্রের প্রধান অভিপ্রায়, এমত য'হাক্ বোধ করেন . 


তাহারদের সঙ্গে আমারদের কোনমতে এঁক্য নাই। তাদৃশ ব্যাপার হইতে সর্ববতো-. 
ভাবেই নিলিপ্ত থাকিব। গোপাল যদি রামের চতুর্দশ পুরুষের গ্লানি, কবিয়া 
ঘেষপূর্ণ করিতে ইচ্ছ! করেন করুন কিন্তু এমন সংকার্ধ্য দর্পপের দ্বারা করিতে পরবেন 


না কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তিদিগের কদাচরণ প্রকাশ করণ সমুচিত হইলে ক্ষান্ত হইব - 


না। অনেক প্রতিজ্ঞা ও অনেক ক্রুটি এই দুই প্রায় সান কথা । অতএব এইমাত্র 
প্রতিজ্ঞ! করিতেছি এক বৎমব পর্য্যন্ত যথাসাধ্য উদ্যোগে যাহা করিতে পাঁর তাহাই 
করিব। - 

প্রর্পণের দ্বিভাষিত| গুণের বিষয়ে এই বক্তব্য ছুই ভাষার বিশেষ বিধ্যন্ুসারে 


আমারদের মত প্রকাশ করিতে মনস্থ করিতেছি এই হেতুক কখন২ পদের অবিকল - 


অঙ্থবা্দ করা হইবেক না সাঁমান্তত: উভয় ভাষার রস যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া 


ভাষাস্তরী কৃত হইবেক অনেকে কহিয়। থাকেন বঙ্গভ:যা অতি নীরস প্রযুক্ত ইংলণ্ডীয় 


* এই ভারিখটি ভূল,--ইহা ১৮৩১, ২৫ ডিসেম্বর হইবে। 


রা 
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কথার সম্পূর্ণ রদ তাহাতে প্রকাশ হয় না । পরন্ত এই কথাব অনর্থকতার প্রমাণ 
এই পত্র হয় এতন্রপ আমাদের সম্পূর্ণ আশা । দর্পণ, ২১ বৈশাখ ।** 
নবপর্ধ্যায়ের “সমাচার দর্পণ’ দেড় বৎসর চলিয়া একেবারে লুপ্ত হয়। ইহার প্রমাণ আছে। 
১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩ ) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত "১২৫৯ সালের 
সাম্বঘসরিক ঘটন।র সংক্ষেপ বিবরণ” মধ্যে পাইতেছি :_ 
“অগ্রহায়ণ (১২৫৯ )1...সমাচাঁর দর্পণ পত্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণ ত্যাগ করে।» 
ওঁ সংখ্যা সংবাদ প্রভ:করে গুপ-কবি সম্পাদকীয় মন্তব্যের একস্থলে লিখিয়াছিলেন := 
“গত বৎসর [ ১২৫৯ ] যেমন কয়েকখানি পত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি আবার কয়েক- 
খানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে ।.-প্রীরামপুরে দর্পণ, জ্ঞানারুণোদয় এবং শশধর 
তিনখানি পত্রেরি পঞ্চত্ব ল'ভ হইল ।” 
সমাচাঁব দর্পণ একখানি উৎকৃষ্ট সমচারপত্র ছিল। দেশী বিলাতি সংবাদ, নাঁনাবিষয়ক 
প্রবন্ধ, ইংরেজী বাংল| সাময়িক পত্রের স।রসম্কলন প্রভৃতিতে ইহাব কলেবর পূর্ণ হইত। 


সমাচার দর্পণ'-এর ফাইল ।-- 


(১) বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার £_২৩ মে ১৮১৮ (১- জ্যৈঠ ১২২৫) হইতে, ১৪ জুলাই ১৮২১ (৩২আাচ 
১২২৮) 1 ডক্টর শ্রীহগীলকুমার দে এই ফাইলগুলি হইতে কিছু কিছু তথ্য ভাহার, “সমাচার দর্পপ' শীর্মক 
প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ্পত্রিকা, ওয় সংখ্যা, ১৩২৪, পৃ, ১৪৯-৭*) উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু সমাচার 
দূর্পপের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক খবর ঠিক মত দিতে পারেন নাই । 

(২) বঙ্গীয় এগিয়াটিক সোদাইটি £১৮২৪ সাল। 

(৩) কলিকাভার ইম্পিরিগাল ল/ইবেরি :-১৮৩১ সাল হতে ১৮৩৭ সাল ( অমপ্পূর্ণ)। 

(৪) রাঙ্গা রাধাকাম্ব দেবের লাইব্রেরি ১৪ এপ্রিল ১৮২১ (৩ বৈশাখ ১২২৮) হইতে ১১ এপ্রিল 
১৮৪* (৩০ চৈত্র ১২৪৬)। আমি -এই-সকল ফাইল হইতে জ্ঞাতব্য তথাগুলি সঞ্চলন করিয়া 

' স্ভারতবর্ষে” ( চৈত্র ১৩৩৭--আঙ্িন ১৩৩৮ ) প্রকাশ করিয়াছি। 


৩। সনহ্মাদ ক্কৌমুদী 


সংবাদ-প্রকাশ বিষয়ে লর্ড হেষ্টিংসের নূতন নিয়ম-প্রবর্তন লোকে অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ 
কবিল এবং উৎস হবশে কলিকাতায দেশীয় ভাষাষ ও ইংবেজীতে অনেকগুলি সংবাদপত্রের সৃষ্টি 


হইল। তন্মধ্যে সিদ্ধ বঁকিংহ্‌।মের ‘ক্যালকাট। জনণল” (২ অক্টোবর ১৮১৮.) ও “সম্বাদ 


কৌমুদী'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | - 

সম্বাদ কৌমুদীর আবির্ভাবের আরও একট! কারণ ছিল। পরধর্শের কুৎস! বা খ্রীষটধর্ের 
মাহাত্ম্য প্রচার ‘সমাচার দর্পপের উদ্দেশ্ত না হইলেও প্রথমাবস্থায় তাহাতে এমন কতকগুলি 
“প্রেরিত পত্র” প্রকাশিত হয় যাহাতে হিন্ুশীস্ত্রের যুক্তিহীনতা, কুলীনদের কুৎসা প্রভৃতি ছিল। 
ইহার ফলে হিন্দুর! একখানি বাংল! সমাচার পত্রের অভাব বিশেষ কবিয়া অনুভব করিতোঁছলেন। 
এমন সময় কলুটোলা-নিবাসী তারা্টাদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় “স্বাদ কৌমুদী’ 
নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিলেন। প্রথম সংখ্যায় বীর জনসাধারণকে 


* সংবাদ পুর্ণচন্দ্রোদয়_- ৫ই মে, ১৮৫১ (২৩ বৈশাখ, ১২৫৮ ) | 


শপ 


১৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ সন সংগা, 


উদ্দেশ করিয়া এই মর্শ্মে লেখা হইয়াছিল :₹_"লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র-প্রচারের প্রধান 
লক্ষ্য ৷... দেশবানীর অভাব-অঙ্যোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হইবে ।” 
সম্বাদ কৌমুদীর প্রচাঁর-কাল লইয়া নানা মুনির নানা মত আছে। ১৮২১ সালের ৪ঠা 
ডিসেম্বর (২০ অগ্রহায়ণ ১২২৮) সম্বাদ কৌমুদীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২২এ ডিসেম্বর 
১৮২১ (৯ পৌষ ১২২৮) তারিখে ‘সমাচার দর্পণ’ সম্পাদক লিথিয়াছিলেন ₹_ _- | 
“সম্বাদ কৌমুদী। এই মাসে সম্বাদ কৌমুদী নামে এক বাঙ্গালি সমাচাৰ পত্র মোং 
কলিকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে ইহাতে 
আম্রা অধিক আহন'দ প্রাপ্ত হইয়াছি যেহেতুক দর্পণ বল কিন্ত কৌমুদী বল অথবা 
গড কম বুর যু হাতে নি 8 বিস্তার হয় তাহাতে আমরা 
তুষ্ট." 
জর মঙ্গলবারে কাশি হইত । রাজা রামমোহন রায় ইহার সহিত 
বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে প্রবন্ধদানে সাহায্য করিতেন !* তিনি সম্বাদ 
কৌমুদীতে সহগমনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া প্রবন্ধ লিখিত আঁরস্ত করিলেন। ইহাতে ধর্শহানি 
এবং সমাজে মানহানির আশঙ্কা করিয়া ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বাদ কৌমুদীর সংশ্রব ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইলেন । তিনি ইহার প্রথম ১৩ সংখ্য! পরিচালন করিয়াছিলেন মাত্র । 
ভবানীচরণের পর, তারাটাঁদ দত্তের পুত্র হরিহর দত্তের নামে কাগজ চলিতে লাগিল। .. 
কাধ্যতঃ সম্পাদক ছিলেন--রামমোহন রায়। আড়াই মাস পরে স্বত্বাধিকারী হরিহর দত্ত 
‘কৌমুদী'র আথিক উন্নতি সম্বন্ধে হতাশ হইয়| অবসর গ্রহণ করেন (মে, ১৮২১ )। গোবিন্দচন্দর 
কৌঙার নামে এক ব্যক্তি কৌমুদী পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। ২৪ সংখ্যক (১৪ মে 
১৮২২ ) সম্বাদ কৌমুদীর গোড়ায় যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহার মর্শ্ম এইরপ £_. 
১। পাঠিকগণের প্রতি পূর্ব সম্পাদক__হরিহর দত্তের বিদায়-বাণী। 
২। বর্তমান সম্পাদক-_গোবিন্দচন্দ কোঁঙারের নিবেদন।+ 


* “The 0020920559৮ up by 38১০০ Ram Mohun Roy, to . counteract 
the force of the Chundrika, has been engaged in treating on general 
subjects, taking liberal views of them, though coming only as far as 
half the way on religion and politics—Bnguirer.”—‘“The Bengali News- 
papers,” Astiatio Journal, Jany.—Apr. 1888, (88150 Intelligence— 
Calcutta, p. 9. ) 

রামমোহন রায়ের এক বিশিষ্ট বন্ধুও নিখিয়াছিলেন £ -'" 

“He [ Rammohun] established and conducted two native papers, one in 
Persian, and the other in Bengali, and made them the medium of much 
valuable political information to his countrymen.>— A Lecture on 
the Life and Labours of Raminohun Roy, by W. Adam, p. 20. 

‘ “Contents of the Sungbautd Cowmoody, No. xxiv’— The 
Calcutta Journal, 14 May 1822, p. 198. 
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বঙ্গ ১৬০০] দেশীয় সামরিক পত্রের ইতিহাস ১৮৯ 


এই নূতন ব্যবস্থাতেও স্বাদ কৌমুদী বেশীদিন চলিল না। চারি মাস পরেই ইহার প্রচার 
বন্ধ হইল । স্বাদ কৌমুদী হিন্দুর কতকগুলি প্রচলিত প্রর্থা-_বিশেষতঃ সহগমনের বিরুদ্ধে 
লেখনী ধারণ করায় জনসাধারণের বিরাগভাঁজন হইয়াছিল ।* তাঁহার উপর ভবানীচরণ 
‘সমাচার চন্দ্রিকা’, নামে গেড়! হিন্দুপক্ষীয় একখানি নূতন বাংলা! সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়া 
“কৌমুদী'র অনেক গ্রাহক ভ:উ হিয়া লইয়াছিলেন। 

কিন্তু সম্বাদ কৌমুদী’ একেবারে মরিল না) পর বৎসর (১৮২৩ )' এপ্রিল মাঁসে আনন্দ- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে পুনরায় দেখা দিল। মিলিটারী বোর্ড আপিসের কেরাণী 
গোঁবিন্দচন্দ্র কোঙার ছিলেন ইহার মুদ্রাকর ও প্রকাশক 1 

৮২৯ সালের ১৯এ ডিসেম্বর ( পৃ. ৩৪৬-৪৭ ) তারিখের “বঙ্গদূত” নামক বাংলা! সাপ্তাহিক 
পত্রে প্রচলিত ইংরেজী ও বাংল! সাময়িক পত্রের একটি তালিকা মুদ্রিত হয়। তাহাতে “স্বাদ 
কোমুদী’র সম্পাদকরূপে হলধর বন্থুব নাম পাইতেছি। 

5৮৩০ সালের গোঁড়া হইতে সম্বাদ কৌমুদী দ্বিসা্চাহিক হয়। ১৮৩০, ৩০ জানুয়ারি 

তারিখের “সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি £-- 

“সম্বাদ কৌমুদী এখন সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ হইতেছে» 

রামমোহনের বিলাতগমনের-পর তাঁহার জ্যৈষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায় কিছুদিন সম্বাদ কৌমুদী 

পরিচালন করিয়াছিলেন। ১৮৩২ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের সমাচার দর্পণে ‘সম্বাদ 
তিমিরনাশক’ নামক বাংলা সংবাদপত্র হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল £-_ 

“এক্ষণে ভ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র শীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় কৌমুদীনামে কাগজ 
করিতেছেন এঁ কাগজের গ্রাহক কেবল সতীদ্বেধী কএক মহাঁশয়েরা আছেন শুনিয়াছি 
তাহার ব্যয়নিমিত্ত শরীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী ১৬ টাকা আর শ্রযুত বাবু দ্বারিকানাথ 
ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এত দিনে 
কোন স্থানে মিলাইয়! যাইতেন'--।” | 


* ‘The Paper which was considered so fraught with danger, and like 
to explode over all India like a spark thrown intos barrel of gunpowder, 
has long since fallen to the ground for want of support; chiefly we 
‘understand because it offended the Native community, by opposing some of 
their customs, and particularly the Burning of Hindoo Widovws...The 
innocent Sungbad Cowmudady, ihe object of so much unnecessary alarm, 
was originally established in the month of December 1821, and relinquished 
by the original Proprietor for went of encouragement in May 1822, after 
Which it was kept alive by another native till the September following, 
when about the commencement of the Doorga Pooja Holidays, ib first was 
suspended, and then fell to riss no more.”~—"“Danger of the Native Press,” 
—Calcutta Journal, 14 Feby. 1828, pp. 618-19. | 

- Affidavit dated 18 Apr. 1828-~— Public Consultation 8 Hay 
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১৯০ ৃ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [অ সংখ্যা ' 


১৮৩২ সালের €ই ডি:সৃম্বর তারিখের সমাচার দর্পণে ‘কৌমুদী’ হইতে এই অংশটি 

উদ্ধৃত হইয়াছিল: 

"সর্ববজনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে পূর্বে কৌমুদ্রীব লেখক ও সাহায্যকারী যিনি 
ছিলেন তেঁহ কোন আবশ্তকতাতে বাধিত হইয়! এ কণ্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন 
এক্ষণে তাহার পরিবর্তে নবীন লেখক ও সাহায্যকারী এই দিসেম্বর বররাজার 
' হইলেন**1-_কৌমুদী 1» 

ইহার কিছু দিন পরেই ‘সম্বাদ কৌমুদী’ উঠিয়া যায়। 


সম্বাদ কৌমুদী'র ফাইল ।_ 


সম্বাদ কৌমুদ্ীর কোন ফাইল আমি দেখি নাই। তবে ১৮২১--২২ সালের “ক্যালকাটা জন্ণল-এব 
“এশিয়াটিক ডিপার্টমেট’ বিভাগে ইহার অনেকগুলি সংখ্যার বিষর-হচি ও অনেক প্রবন্ধের ইংরেজী অস্্বাঁদ দেওয়া 
আছে। ইহার কতকাংশ আবার বিলাত হইতে প্রকাশিত "এশিয়াটিক জনণল* ন'মক মাসিক পত্রেও ১৮২২ সালে 
( আগ পৃ, ১৩৬-৩৭, সেপ্টেম্বর পৃ. ২৮৪-৮৭, ও অনষ্টাবর পৃ. ৩৮৪-৯৪ ) পুনমু'দ্রিত হ্য। | 
মন্দ কৌন সম্বন্দে আমি ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসের Modem Reviহw পত্রে প্রকাশিত! “Rammohun 
Roy as a Journalist’” পবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। 


৪1 সম্মনাচাল্ল চন্সরিকা 

সতীদাহ প্রথাকে উৎপাঁত কবিবার জন্ত রামমোহন রায়কে বন্ধপরিকর দেখিয়! রক্ষণশীল 
হিন্দুর দল চটিলেন। প্রধানতঃ এই প্রথার সপক্ষে আন্দোলন চাঁলাইবার জন্যই তাঁহাদের পক্ষ 
হইতে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের আবির্ভাব হইল । সেথানি ভবানীচরণ 'বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
‘সমাচার চন্দিক'। এই ভবানীচরণই সম্বাদ কৌমুদীর প্রথম ১৩ সংঘ্যা পরিচালন 
করিয়াছিলেন সমাচার চন্দিক! প্রকাশের সঠিক তারিখ কোথাও দেখিয়াছি" বলিয়া মনে পড়ে 
'ন|। ১৮২২ সালের ৫ই মার্চ (২৩ ক্কান্তন ১২২৮) তাবিথে “সমাচার চন্দিকা’র প্রথম 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮২২, ২৩ এমাঁ্চ (১১ চৈত্র ১২২৮) তারিখের “সমাচার দর্পণে” 
দেখিতেছি :₹__- 

“ইস্তাহার । কলিকাঁতার কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল 
বিজ্ঞ সদ্বিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদ কৌমুদী নামক 
সমাচার পত্র ১ প্রধমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার 
চন্দ্রিকানামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানাদিগ্দেশীয় বিবিধ সমাচার 7 
অনায়াসে জানা যায়। প্রথম পত্র ২৩ ফালগুণ মঙ্গলবার প্রকাশ করিয়াছেন 
২ দ্বিতীয় পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরেও প্রতিসোমবারে প্রকাশিত 
হইবে! এই পত্তগ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতিমাসে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে | - 
এবং এতৎ পত্র গ্রহণে আকাজ্জী যেং মহাশয় হইবেন তাঁহার নাম সম্বলিত পত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁটীতে পাঠাইবামাত্রে তাঁহার নিকট চন্দিকা পত্র পাঠান 
যাইবেক ইতি 1” 


গাব -১১৩৮] . দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১৯১ 
সমাদি-কৌমুদীর সহিত সমাচার চন্দিকার ঘোর মসিযুদ্ধ চলিল RC ' মাচ 
তারিখের সমাচার দর্পণে দেখিতেছি : 

“প্রেরিত পত্র 1...সম্বাদ কৌমুদ্ীকারক যহাশয়েরা পূর্ব এক ই af 
ছিলেন 1. .পবে ১৪ সংখ্যাতে তাহারা ভিন্ন হইয়! সম্বা্ কৌমুদী ও সমাচার চন্দিকা 

.. নামে দুই কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু উভয়ে পরস্পর বিবাদ জনক অসাধু . 
ভাষাতে পরম্পর নিন্দা স্ব২ কাগজে ছাপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে 
যেহেতুক সম্বাদ আর সমাচার নামে খ্যাত কাগজ্জ । নানাদেশীয় নালাবিধ নূতন 
সুশ্রাব্য বিষয়রহিত হইয়া কেবল পর্গ্নানি সুচক হইলে নামের বিপরীত হয় 1... 

১৭৫১ শকের বৈশাখ ( ১৮২৯ এপ্রিল ) হইতে সমাচার, চন্ছিকা সপ্তাহে ইহার কির" 

বাহির হইতে থাকে £-- 

PROPER রি CTD EI রাকা 
বৈশাখাবধি দুইবার অর্থাৎ সোমবার ও বৃহস্পতিবার প্রকাশমান হইতেছে।”* 

“সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংগ্নগ্ড দেশে আপীলকরণার্থে এবং হিন্দুদিগের ধর্ম বজায় রাখিবার 
নিমিতে" কলিকাতার বড়লোকের! মিলিরা ১৮৩০, ১৭ই জানুয়ারি তারিখে ধর্ম্সভাঁর প্রতিষ্ঠা 
করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভাব সম্পাদক হন।- ১৮৩০, ১৩ই ফেব্রুয়ারি 
সমাচার দর্পন 'লাথয়াছিলেন, _“চন্দিকাঁকাব ধর্মসভার কৌসুদীকার ব্রহ্মসভাঁব সাহাব্যকারক ৷... 
সভীবিষয়ক ব্যাপ।র সংগ্রতি এ উভঘ সমাচারপত্রে লিখিত বাঁদহুবাদসাত্রের আশ্রয় 
' হইয়াছে” |” 

এই সময় সমাচার চন্দিকার প্রাধান্ত বিশেষরপে বাড়িয়াছিল; গ্রাহক-সংখ্যাও অন্ত বাংল! 
সাঁময়িকপত্রগুলির তুলনায় বেশী ছিল। ইহা গোঁড়া হিন্দুসমপ্রদায়ের মুখপত্র ছিল। , 

১৮৪৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি (৯ ফান্তন ১২৫৪ ) ভবানীচরণ বন্যোপাধ্যয়ের মৃত্যু হর? 
কাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন ‘সমাচার চন্দিকা’ সম্পাদন 
করিয়াছিলেন ।+ সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ পৃর্ণচন্দরোদয় প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের বার্ভাবহের আবির্ভাবে 
সমাচার চন্দ্রিকার প্রসার-প্রতিপত্তি কমিয়া আসিযাঁছিল। বা্জরুষ্কবাবু শীপ্রই খণজালে 
জড়িত হইয়া ইন্সলভেন্ট হইলেন । সমাচার চন্দ্রিকার প্হেড* ক্রয় করিলেন--ভগবতীচরণ 
চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫২, ১৭ই এপ্রিল তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি ১-- 

“এত দিনের পর আঁমাবদ্দিগেব পিতাঁমহী প্রাচীন চন্দিকা দেবী পর হস্তে পতিতা হইলেন । 
এসাইনি সাহেব ২৫০ টাকা মুল্যে ঠাকুরাণ, দিদীর ‘হেড’ অর্থাৎ যত্তক বিক্রয় 
করিয়াছেন, শুনিতে পাই ‘ভবানীচরণস্ত চন্দ্রিকা’ “ভগব্তীচরণন্ত চন্দিকা’ হইবেন ।” 

অচিরে নুতন “সমাচার চন্দিকা' প্রকাশিত হইল। ১৮৫২, খই মে তারিখের দ্‌ 
প্রভাঁকরে’ দেখিতেছি £-- 
শলা নন 
“ 4৯ ১৮৪৮, ১৬ই মে তারিংখর ‘সংবাদ প্রভাকরে' আতে, --“র্্মনভা তথা চক্রিরূ! সম্পাদক !-- অবগতি কইল, 
গত রবিবার বৈকালে কলুটোলার ধর্মসভার গৃহে ধর্মসভার এক অতিরেক সভা! হইয়াছিল, এ সভাতে আমারদ্বিগের 
প্রধান সহযোগি চন্লিকাব'অভিনয সম্পাদক বানু রাজকৃক বন্দযোপাধ্যায়'নহাশয় সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, 


উক্ত বাবু পিতৃপদ প্রাপ্ত হইযা পিতার স্যাষ সর্ববতোভাবে যশস্বী হযেন....-!” ১৮৫২, ১৪ই আগষ্ট ভাহার মৃত্যু হয়.। 


২৫ 
ক 


১৯২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [জজ সংখ্যা 


গ্ঞ্ীযুত বাবু ভগবভীচরণ চট্টোপাধ্যাষের নুতন চন্দিকা আঁমারদিগের দৃষ্টিপথে বিহার 
করিয়াছেন, ইহার আকার প্রকার পুরাতন চন্দরিকার স্তায়। এবং পূর্ববকাঁর সেই 
অসংখ্য সংখ্যা ও শ্লোকটিও বহিয়াছে... | 

“এই বিষয় যন্ত্রাবড় হওন কালে শ্রবণ কবিলাম পুরাতন চন্দরিকাঁব নূতন সম্পাদক নূতন চন্দিকার 

নুতন এডিটর ও নূতন প্রোপ্রাইটরের নামে উকিলের চিঠি দিয়াছেন, ফলে তিনি দিতে 
পারেন, ০০০০০৯০০০০০ 
করিয়াছেন ।” 

পুরাতন সমাচার চন্দিকাও মাঝে মাঝে ভি ১৮৫৩) ঠা ফেব্রুয়ারি 
সংবাদ প্রভাঁকর' লিখিয়াছিলেন ৮ 

“কোন দৈব ব্যাঘাতে প্ৰাচীন! চন্দিকা এত দিন বিন বারিদ জালে আচ্ছাদিত 

ছিলেন, পাঠক চকোরের তৃপ্তি জন্মাইতে পারেন নাই, অব্গতি হইল অন্য 
প্রচুরতর প্রযত্ব-রূপ প্রবল প্রভঙ্জন প্রঘাতে উক্ত: মেঘমালা! দুরীকৃত। হওয়াতে চন্দরিকা 
পুনর্বার প্রকটিতা হইয়াছেন ।* 

কিন্তু কয়েক মাস পরেই পুরাতন চন্দ্রিকার মৃত্যু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৩ সালের ১২ই 
এপ্রিল তারিখের সংবাদ প্রভাকরে লেখেন £-- | 

“আমারদিগের প্রাণাধিক প্রিয়বন্ধু বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় যেমন এসাইনির নিকট 

হইতে হেড ক্রয় করত নুতন চন্দরিকা প্রকাশ করিলেন তেমনি আবার এ পক্ষের 
পুরাতন চন্দ্রকাখানি একবার জন্ম, একবার মৃত্যু, একবার মৃত্যু, একবার জন্ম, এইরূপ 
পাঁচ ছয় আছাড় খাইয়াই প্ৰাণত্যাগ করিলেন ।” 

১৮৫২ সালে প্রকাশিত ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপক প্ৰাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর কিছুদিন সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়! মনে হইতেছে। ১৮৫৮ সালের 
চৈত্র মাসের “বিবিধার্থ-সঙ্গহ' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত একটি সমালোচনায় দেখিতেছি ৫. 
“এই সময়ে সংস্কৃত কালেজের পূর্বতন সম্পাদক ও সমাচারচন্দ্রিকা নামক সংবাদপত্রের বিখ্যাত' 
সম্পাদক পণ্ডিতপ্রধান মৃত প্রীণরুষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্মম সভাবিলাস নামে একখানি 
সংস্কৃত চম্পু প্রকাশ করেন ।” 

সমাচার চন্দ্রিকা পরে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল, এবং শেষ দিকটার “দৈনিক'-এর 
সহিত মিলিত হইয়া! বাহির হইত । 

‘সমাচার চন্দিকা'র ফাইল ।-- 


বঙ্গীয় সাহ্ত্য-পরিষৎ :--১৮৩১, এপ্রিল _ মে ( অসম্পূৰ্ণ )। 
১৮৭৭--১৮৭৮ ফেব্রুয়ারি ( অসম্পূর্ণ )-- এগুলি প্রাত্যহিক পত্র! 

প্রীধুত রামকমল সিংহ £- ১৮৩১ সালেব শেষ ছয় মাসের ( ছিন্ন )। 

ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরি ১--১৮৪৩--১৮৪৬ ( অসম্পূর্ণ )। | 

ব্রিটিশ মিউন্জিয়ম £-- ১৮৩০, ১২ এপ্রিল -- ১২ এপ্রিল ১৮৩১ । ইহা হইতে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সন করিষা 

রত ডক্টর খরহমীলকুমান দে “ভাবতী' (“সমাচার চন্দিকা* - ১৩২৯ ভাত্র, পৃ. ৪২৭-৩২ ) এবং 
ঃ Calcutta Review (১55৪. 1922 ) পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন । 

[ ১৮২২ সালের ০৪০৬৮৪, ]০০৷৷! পত্রে সমাচার চত্রিকার অনেকগুলি সংখ্যার বিষয়-সুচি ও কোন কোন 
শ্রধষের চুম্বক ইংরেজীতে দেওয়া 'সাছে ] or 
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বাংলা মামিকপত্র 


৯। দিগ দৰ্শন 
১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীর মপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীরা “দিগ্দশন। অর্থাৎ যুবলোকের 
কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ” নামে একখানি বাংলা মাঁসিকপত্র প্রকাশ করেন। ছাপার 
অক্ষরে ইহাই প্রথম বাংলা মাসিকপত্র । 
দিগর্শন' ৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল । প্রথম' খণ্ড_এপ্রিল ১৮১৮ হইতে মার্চ” 
১৮১৯; দ্বিতীয় থণ-_জামুয়ারি ১৮২০ হইতে ফেব্রুয়ারি ১৮২১ । 
‘দিশ্দৰ্শন’-এর-. ফাইল ।-_ 
মম্পূর্ণ ফাইল £-রাজ্া রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেবি। 
বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিবৎ গ্রস্থাগাব। 


২। গস্পেল মাগাজ্জীন 


এই মাসিক পত্রধানি দ্বিভাষিক ছিল। প্রত্যেক পাতার বাঁদিকে ইংরেজী, ডানদিকে তাহার 

বঙ্গামুবাদ । “গস্‌পেল মাগাজীন*-এর প্রথম সংখ্যার তারিখ--ডিসেম্বর, ১৮১৯ । ইহার 
—"B. A. M. 9০ অৰ্থাৎ Baptist Auxiliary Missionary Society. ছাঁপাখানার 
নাম দেওয়া আছে, _ "Printed at the School-Press, 88 Mot’s Gully, Dhurumtula.” 
এই কাগজখানিতে কেবল খুষ্ট-তত্ব আলোচিত হইত। অল্পদিন চলিয়া ইহার প্রচার বন্ধ 
হইয়া যায়। 
গস্পেল মাগাজীন’-এর ফাইল ।-- 
রাজা দ্বাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি £:-তিন চার সংখ্যা। 


। জ্ৰাসণ েন্ধি 


১৮২১, ১৪ই জুলাই তারিখের সমাচার দর্পণে প্রত্চ্ছলে হিন্দুশাস্ত্রেব যুক্তিহীনতাঁর উল্লেখ 
করিয়া একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায় এই পত্রধানিকে মিশনরীদের তরফ হইতে 
অযথা আক্রমণ, এবং তাহার প্রতিবাদ সঙ্গত বলিয়া বনে করিলেন তিনি ‘শিবপ্রস'দ শর্মা 
এই ছন্সনানে প্রশ্নগুলিব সদুত্তর প্রকাঁশার্থ সমাচাব দর্পণে পাঠীইলেন। কিন্তু পরবর্তী ১লা 
সেপ্টেম্বর তারিখে সমাচার দর্পণ-সম্পাদক মন্তব্য করিলেন, 

“প্রীযুত শিবগ্রসাদ শৰ্শ্ম প্রেরিত পত্র এখানে পঁহছিয়াছে তাহা! ন! ছাঁপাইবার কারণ এই যে 

‘সে পত্রে পূর্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্ত 
অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনেব দৌষোদ্ধাব পত্র ছাপাইতে 
অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা বর্বর সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা 
করেন তাহাতেও হানি নাই ।* 


১৯৪ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা [ অ সংগা, 


অগত্যা রামমোহন “শিবপ্রসাদ শর্শা” এই নাম দিয়া ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে * 
‘Brahmunical Magazine ও ত্রাক্মণ সেবধি’ নামে একখানি কাগজ প্রকাশ করিতে বাধ্য 
হইলেন এবং তাহাঁবই সাহাষো মিশনরীদের প্রচারিত হিন্দুশাস্তর-সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিতে 
লাগিলেন। ইহার এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংবেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইত । 


শিবপ্রদাদ শর্মার ছদ্মনামে “ব্রাহ্মণ সেবধি' বাহিব হইলেও, প্রকৃতপক্ষে রামমোহন রায়ই : 


তাঁহার পবিচালক ছিলেন। রায়ঙ্গীর প্রতিপক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সমাচার 
গার: টি 
_ শশশসহমরণ রহিত বিষয়ে তাহাকে [ রামমোহন বাধকে ] ইঙ্গবেল্ী সমাচারপত্রপ্রকাশকেরা 
প্রশংসা দিতেছেন তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি. ‘তিনি ত্রা্মণীকেল মেকজিন অর্থাৎ ' 
. ব্ৰাহ্মণ সেবধিপ্রভৃতি গ্রন্থ কবিয়া মিসনবিপ্রভৃতি গ্রীষ্টিষানেরদিগেব নিকট অনেক_ 
প্রশংসা পাইয়াছিলেন****1* | 
‘ব্ৰাহ্মণ সেবধি’র ফাইল 1 / 
রাজা রাধাঁকান্ত দেবের লাইব্রেবি :Brahmuical Magazine এর চতুর্থ খণ্ড। 
রাজা রামসোহন বায়-প্রণীত গ্রস্থাবলি (১৭৯৫ শক) £--ইহার ৪৫৫-৮৫ পৃষ্ঠায় প্রথম তিন সংখ্যা 
ব্রাহ্মণ সেবধি মুকিত হইয়াছে। 
৪1 পশ্বীাবলী 


কলিকাতা স্কল-বুক সোসাইটি কর্তৃক এই বাংলা মাসিক পৃুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। এক 
এক সংখ্যা এক একটি জন্তুর বিবরণ, এবং পুস্তকের প্রধম পৃষ্ঠায় সেই সেই জন্তব ছবি থাকিত 
পপশ্বাবলী”র প্রথম সংখ্যার তারিখ দেখিতেছি--ফেব্রুয়ারি, ১৮২২1 এই "পন্বাবল-- 
Natural History of Beasts” পত্রের প্রধম পর্ধ্যার লসন্‌ ও পিয়াস সাহেব 
পরিচালন! করেন। | 
' প্রথম পর্যায়ের 'পশ্বীবলী'র ফাইল ।-- 

রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি _ কয়েক সংখ্যা । 

দ্বিতীয় পর্যায়ের “পশ্বাবলি” পরিচালন করেন--খরীরামচন্দ্র মিত্র । ইহ ১৮৩২ সালে 


* ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগান্জিনের প্রথম ও দ্বিতীব খণ্ড খুব অল্পদিনের ব্যবধানেই বাহির হইয়াছিল, কারণ রীয়ামপুর 
মিশনরীদের প্রচারিত I'he ie॥৭ ০£ [5৫55 পত্রের ১৮২১ আগষ্ট সংখ্যায় (নং ৩৮) দ্বিতীয খণ্ড ব্রাঙ্গনিক্যাল 
মাগাজিনব প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হইযাছে দেখিতেছি। ইহা! হইতে হঠাৎ মনে হইতে পারে যে ১৮২১ সালের জুলাই 
মাসেই ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কিন্ত তাহা হওয়া যে সম্ভব হইতে পাবে না তাহাব 
পরমা --১৪ই জুলাই ১৮২১ তারিখের সমাচাব দর্পণে প্রশ্ন গুলি বাহিব হইবার পরে “শিবপ্রসাদ শর্মা” তাহার উত্তর 
রটনা করিয়া প্রকাশার্থ বামপুবে পাঠান, এবং এসঘন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য ১ সেপ্টেম্বর ১৮২১ তারিখের সমাচার 
দর্গণে প্রকাশিত হয়। এই কারণে আমি ব্রাক্মা সেবধির প্রকাশক'ল ১৮২১, সেপ্টেঘর বলিয়া মনে করি। ১৮২১, 
আগ মাসের ফ্রেগু অফ ইণ্ডিয়া খুব সম্ভব সেপ্টেম্বব-আক্টোববে প্রকাশিত হইয়াছিল । 

+ ১৮২৯, ১২ই ডিসেম্বর তারিখের “সমাচাব দর্পণে উদ্ধ ত। 

$ Long’s Descriptive Catalogue of Bengals Works, p. 68. 





] 
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প্রকাশিত হয়। প্রথম সাত সংখ্যা বাংলায়, এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলি ইংরেজী ও বাংলায় বাহির 
হইয়াছিল। ইহা নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইত না ।* 
পশ্থাবলি'ব “Part II No. 1. Compiled and Translated by Ramchunder 
i৪৮৮” প্রকাশিত হয় ১৮৩৪ সালের শেষাশেষি। 
১৮৩৪ সাঁলেব ২৫এ অক্টোবর তাঁরিখের সমাচার দর্পণে পজ্ঞানান্বেষণ” পত্র হইতে নিম্নলিখিত 
অংশ উদ্ধৃত হইযাছিল ₹_ | 
“দশ্বাবলি। শ্রীযুত র'মচন্দ্র বাবু কতৃক কৃত পশ্বাবলিনামক গ্রন্থ তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের 
প্রথমাংশ যে আমারদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন এঁ গ্রন্থ ইন্গরেজী হইতে সংক্ষেপ 
করিয়া ইন্গরেজী অক্ষরে ও বাঙ্গাল! অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন...” 


দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ‘পশ্বাবলি'র ফাইল ।-_ | 
রাজা রাঁধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি £১৮৩৪ হইতে ১৮৪৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত কয়েক সংখ্যা! 


উর্দ, সংবাদপত্র 
সে 


১। জাঁম-ই-জাছান-নুমা 


সেকালে আমাদের দেশের অতি অল্প লোকই ইৎবেজী জাঁনিত, আর হিন্দী বাংলা প্রভৃতি 
দেশীয় ভাষাগুলি তখন পর্য্যন্ত এত সংস্কৃত-ঘেঁধা ও কঠিন ছিল যে সে:ভাঁষা সংবাদপত্রে ব্যবহৃত 
হইলে তাহ! কেহই সহজে পড়িতে পারিত না। অন্তান্ত ভাষার তুলনায় তখন ভারতবর্ষে 
উর্দু ভাষার--অবস্য চলিত কথাবার্ততায--বহুল প্রচলন ছিল। প্রথম হিনদুস্থানী বা উর্দ, সংবাদ- 
পত্রের না্* জাম-ই-জাহান-নুমা, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্তরাজ জমশেদ যে-পেয়ালাঁতে সমস্ত জগতের 
গ্রতিবিদ্ব দেখিতে পাইতেন | ইহা ১৮২২, ২৮এ মার্চ তারিখে কলিকাত! হইতে প্রথম প্রকাশিত 


* কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির দশম কার্ধ্যবিবরণীতে আছে : “The Natural 
History in Bengalee, of which one volume was completed by Messrs. 
Lawsnn and Pearce, is now taken upby Ram Chunder Mitr, who was 
formerly a scholar, but is now a teacher, in the Hindoo College. Heo has 
furnished the History of the 2018, enlivened with a great number of 
interesting anecdotes,2ach arranged under the species of the animal of which 
he is treating. The first seven numbers of the work were printed only 
in Bengales, but it was proposed that all succeeding numbers shall be 
739085199 and English ; and under existing circumstances, it did not appeer 
wise’to reject this proposal.”—The Tenth Report of the Caloutta School~ 
Book Society’s Proceedings,--*Read the 21 Mar. 1884, ৪ 


১৯৬ সাহিত্য-পরিষ্ৎ-পত্রিকা [সখা 


হয।* মৌলভী মুহম্মদ হুসেন আজাদ তীঁহার “আবে হায়াৎ’ পুস্তকে লিখিবাছেন যে তাঁহার 
পিতাই ১৮৩৩ সালে দিল্লী হইতে উ্দু ভাঁষাব প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
ইহাব অনেক পূর্বে একাধিক উর্দ, সংবাদপত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

গ্রাহকের অল্নতাবশতঃ ১৮২২ সালের ১৬ই মে (৮ম সংখ্যা ) হইতে জাম্‌-ই-জাহান-নুমার 
পরিচালকেবা উর্দু ও ফার্সী ভাষাৰ কাগজথানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন ।ণ অল্পদিন পরেই 
উর্দু অংশ বর্জিত হইয়া শুধু ফাসীতেই কাগজখানি প্রকাশিত হইতে থাকে । 


'জাম্‌ই-জাহান্নুমাণর ফাইল". 
ইম্পিরিষাল রেকর্ড আঁপিস, কলিকাতা £- ১৮২৪ হইতে ১৮৪৫ পর্য্যন্ত । 


রাজা রাধাকান্ত দেবেব লাইব্রেরি £১-১৮২৪ ১৮২৯-৩. সাল । 
“ক্যালকাটা নল" পত্রে জাম-ই-জাহান-ূমার কয়েক সংখ্যার বিষয়টি উদ্ধত হইয়াছিল। ইহাষ ৮ম 


সংখ্যার বিষয়-হুচিতে (1bid., 22 Jane 1822, 0. 799) “ফাসী ” ও' “হিন্দুস্থানী” “বিভাগের প্রবন্ধের তালিকা i 


দেখিতেছি। সুতরাং ৮ম সংখ্যা হইতেই কাগজখ|নি.ষে দ্বিভাষিক হইযাছিল তাহা নিঃসন্দেহ। 


ফার্সী সংবাদপত্র 


' চলিত কথাবার্তায় উর্দু ভাষার বহুল প্রচলন থাঁকিলেও লেখ্য ভাষা হিসাবে ইহার তেমন 
চলন ছিল না । তখনকার দিনে দেশী সংবাদপত্রেব পাঠকের সংখ্যা ছিল কম। ষাঁহারা 
সংবাদপত্র পড়িতেন তাহাঁবা দেশে সম্রান্ত লোক । এই শ্রেণীর লোকেরা আবার ফার্সী ভাষায় 
' শিক্ষালাভ কবিতেন, কাজেই তাহাঁদে নিকট উর্দু সংবাদপত্রের আদর ছিল না। সভ্যনমাজের 
ভাষাই ছিল ফার্সী। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে প্রাষ ১৮৩৬ সাল পর্য্যন্ত দেওয়ানী: আদালতের 
বাষ, নিম্ন রাজকর্ম্মচারীদের রিপোর্ট এবং রাজনৈতিক পত্রাদি ফার্সী ভাষায় লিখিত হইত । কাজেই 
কাঁসী সংবাদপত্র পড়িবার ও পয়সা দিয়া কিনিবার মত গ্রাহক তখন এদেশের বড় বড শহরে 
যথেষ্ট ছিল। 


৯ 





* “Ths 0070-1-081080 Numa made its first appsarance on the 28th March 
Jast...ig understood to be the property of, and to be principally conducted ' 
by an English Mareantiles House in Cnleutta.”—W. B. Bayley’s Minute, 
dated 10 0০৮ 1822 ( See Modern Review, Novr. 1928, ‘pp. 558-60.) 

4 “By a mnotice among our advertisements it will bessen that the 
Hindoostanee Paper [ Jatt-t Jakan Numa ] set on foot some time ago and 

which had reached the Sixth Number, isto undergo considerable modifi- 
cation as regards the language in which itis written.”— ‘Native Press’— 
The Calcutta Journal, 8 May 1822, p. 109. 
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খ্গাক ১৩৩৮] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১৯৭ 


১। ম্নীল্লাশু-উলৃ আমাল 
ফার্সী ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের গৌরব রামমোহন রায়ের। ইহার নাম_'মীরাৎ- 
উল-আখ্বার» বা স্ংবাদ-দসণ। কলিকাতার ধর্শতলা হইতে মুদ্রিত হইয়া, ১৮২২ সালের ১২ই 
এপ্রিল ( ১ বৈশাখ ১২২৯) শুক্রবার এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রধানি প্রথম প্রকাশিত 'হয়। 
প্রথম সংখ্যা মীরাৎ-উল্‌-আখ বারের গোড়ায় রামমোহন রায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার 
1. মন্ম এরপ ₹ 
“সম্পাদক জনসাধারণকে জানাইতেছেন যে পাঠকগণের মনোরঞ্জনের জন্তু এই শহবে 
অনেকগুলি সংবাদপত্রের, টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধাহারা ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত 
অথচ ইংরেজীতে ' অনভিজ্ঞ-_বিশেষত: উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা-_ তাঁহাদের 
পাঠের জন্য একখানিও ফার্সী সংবাদপত্র নাই ; এই কারণে তিনি একখানি সাধাহিত 
ফাঁসী সংবাদপত্র প্রকাশের ভার লইয়াছেন 1 
অতীত কৃতিত্বের সহিত এক বৎসর কাগজখানি চাঁলাইয়া রামমোহন ইহার প্রচার বন্ধ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার কারণ পরে জানা ষাইবে। 


“মীরাৎ-উল-আখ বার’-এর ফাইল ।-- 
এই ফার্নী সংবাদপত্রের ফাইল আমি কোথাও দেখি নাই। তবে ১৮২২-২৩ সালের 'ব্যালকাটা জন“ল' 
ও ‘বেল হরক্রা’ পত্রে ইহার অনেকগুলি সংখ্যার বিবধ-হুচি এবং অনেক প্রবন্ধের ইংবেজী অম্বাদ প্রকাশিত হয়। 
সেগুলি সঙ্লন করিয়া আমি ১৯৩১ সালের এপ্রিল ও আগষ্ট মাসের ‘মডান' রিভিযু' পত্রে প্রকাশিত “৪8950050853 
Roy as 8 Journalist” প্রবন্ধে সল্িবি্ করিয়াছি। f 
নূতন প্রেস-আইন 
ইংরেজী সংবাঁদপত্রগুলিতে--বিশেষতঃ সিন্ক বাকিংহামের ‘ক্যালকাটা জন“লে'--অনেক 
' লেখা বাহির হইতে লাগিল যাহা সরকারের-নিকট আপত্তিজনক -ও অনিষ্টকর, অতএব লর্ড 
হেষ্টিংসের নিয়ম বিরোধী, বলিয়া মনে হইল। সরকার রুষ্ট হইয়া সংবাদপত্র শাসনের জন্ত 
বিধি-প্রবর্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কলিকাতাঁর লাটের মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্যের৷ 
ইংরেজী সংবাদপত্র সন্ধে প্রতিকূল মত নিজ নিজ মিনিটে প্রকাশ করিলেন। উইলিয়াম 
বাটারওার্থ বেলী তাঁহার ১৮২২ সালের '১০ই অক্টোবর তারিখের দীর্ঘ মিনিটে দেশীয় ভাষার 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি হইতে সরকারের চক্ষে আপত্তিজনক অনেক অংশ উদ্ধৃত করেন। 
+" তিনি লিখিতেছেন,_ 

“বর্তমানে চারিখানি দেশীয় সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয়; দুইখানি বাংলায় এবং 
ছুইখানি ফার্সীতে। চারিখানিই সাপ্তাহিক 1.--ফাসী কাগজগুলির নাম-_'জাম-ই- 
জাহান-নূমা’' এবং “‘মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার’ ।--দ্বিতীয়খানি সুপরিচিত রামমোহন 
রায়ের বর্শ-সম্ন্ধীয় তক“বিতকে সম্পাদকের প্রবণতা আছে--ইহা জানা কথা, 
এবং সেই প্রবণতার বশে একটি সুযোগ পাইয়া খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে, তিনি যে-সব 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহা প্রচ্ছন্ন হইলেও অনিষ্টকারক ৷... 


Ld 
bd 


১৯৮ ূ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা ' জজ 


"ফার্সী ও বাংল! উভয় ভাষার - সংবাদপত্রেই . অনেক আঁপতিজনক অংশ আছে। 

- সতীদাহ’ লইয়া বাংলা সংবাদপত্রে বহু তীব্র আলোচনা প্রকাশ কর! হুইতেছে। 

ইউরোপীয় মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে, দেশের লোকেরা শ্ব-ইচ্ছায় এই-সকল আলোচনা 
চালাইলে মঙ্গলের বিষয় হইবে |” 

বেলী সাহেব দেখিতেছি স্পষ্টবাদী লোক; তিনি জার মিনিট খোলা 

ভাবে লিখিয়াছেন,-_ 
“The Jiberty of the Press, however essential to the nature of a free State, 
is not in my judgment, consistent with the character of our 


institutions in this country, or with the 8 nature of 
their interests.” 


বেলীর সুদীর্ঘ মিনিট *'হইতে আমি যংসামান্ত উদ্ধত করিয়াছি, তাহা হইতে দেশীয় ভাষার 
সংবাদপত্রের প্রতি সরকারের মনোভাব যে প্রসন্ন ছিল ন! তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না| । 

১৮২২, ১৭ই অক্টোবর সকৌম্সিল লর্ড হেষ্টিংস সংবাদপত্রগুলিকে কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিবার 
উদ্দেশ্যে বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট নূতন ক্ষমত প্রার্থনা করিলেন ৷ পর বৎসরের ৯ই জাহুরাঁরি 
. তারিখে লর্ড হেষ্টিংস বিল;ত-ঘাত্রা করেন। অ্যাডাম অস্থায়িভাবে গভর্ণর-জেনারেল হইলেন । 
তিনি বিলাতের কর্তৃপক্ষের সমর্থন পাইয়া ১৮২৩ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে এক কড়া! প্রেস 
আইন লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তী এপ্রিল মাসের ৪ঠা তারিখে সুপ্রীম কোর্টে রেজেপ্্রীকত হুইয়! 
এই আইন জারি হইল। এই নূতন আইনের প্রথম ফলম্বরূপ রামমোহন রায়-সম্পার্দিত 
'মীরাৎ-উল্‌-আখ্বারে'র প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেল। পত্রের শেষ,সংখ্যায় রামমোহন জানাইলেন 
যে এর অপমানজনক সর্তে রাজী হইয়া তিনি কাগজ প্রকাশ করিতে অসমর্থ । - 


ভীবরজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


$ 





৯. ১৯২৮ সালের নতে্বর মা:সর ০৭০৭ £৩%৩৭ পত্রে আমি সমগ্র মিনিটটি প্রকাশ করিয়াছি। 


“হিন্দু মহিলা নাটক’ 


বর্তমান সালের প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পণ্ডিত রামনারায়ণ তকরিত্বের জীবনী 
ও তৎসহ তাহার নাট্যগ্রন্থাবলীর পরিচয় প্রসঙ্গে তৎসমসাময়িক অপর গ্রস্থমালারও পরিচয় দেওয়া . 
হইয়াছে । ১৮৪১ গ্রীঃ হইতে ১৮৭৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত যে সকল নাট্যগ্রন্থ রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল, 
তৎসমুদয়ের অধিকাংশ সেই পরিচয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্ত “হিন্দু মহিলা” নামে একখানি 
নাটকের তাহাতে স্থান হয় নাই । প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, তীহার তালিকা সম্পূর্ণ নহে; 
কারণ, ১৮৬০ সালের পর-নাট্যগ্রন্থের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, সবগুলির তালিকায় স্থান 
দেওয়া সম্ভব নয় বা বাছনীয় নহে । আমরা বলি, সম্ভব না হইলেও ‘হিন্দু মহিলা নাটক’-এর ন্তার 
তৎকালের শিক্ষিতসমাজ্জে সমাদৃত এবং জোড়াসরো নাট্যসমাজের প্রচারিত ছুই শত টাকা 
পুরস্কারপ্রাপ্ত একখানি গ্রন্থের স্থান দেওয়া উচিত ছিল. 
যৎকালে তর্করত্ব মহাশয় জোড়াসকো নাট্যশালা কমিটির ছুই শত টাকা পুরস্কার প্রদানের 
ঘোঁষণা-প্রণোদদিত হইয়া ‘নব নাটক’ রচনা করেন, ঠিক সেই সময়েই সেই জোড়াসাঁকো নাট্য- 
শালার অধ্যক্ষগণের ছুই শত টাকা পুরস্কার প্রদান ঘোষণার ফলেই “হিন্দু মহিলা নাঁটকেন্র 
উদ্ভব । ইহার রচয়িতার নাম বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, নিবাস হুগলী জেলার সোমড়া গ্রামে। 
তিনি গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লিখিতেছেন,_ 
'মান্তবর শ্রীযুক্ত যোড়াসা কোস্থ নাট্যশীলাধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু 
সবিনয় নিবেদনমেতৎ। 
হিন্দু মহিলাগণের বর্তমান দুরবস্থা বিষয়ে একখানি নাটক নানি উৎকৃষ্ট 
রচয়িতাকে মহাশয়ের! দ্বিশত মুদ্রা পাঁরিতোধিক প্রদান করিবেন, এই বিজ্ঞাপন “সোম- 
প্রকাশে” ও ইংরেজী সংবাদপত্রে দৃষ্টি করায় এই নাটকখানি প্রণীত হইল। নাটক লেখা 
এই আমার প্রথমোদ্ধম ; এতন্মধ্যে যে কএকটা সচবাচর ঈক্ষিত বিষয় সন্নিবেশিত হুইল, 
তাহাতে বোধ হয় সহৃদয় মহোদয় মাত্রেই প্রাগুক্ত মহিলাগণের হীনাবস্থ! সবিশেষ 
হৃঘোধ করিতে পাঁরিবেন। অভিনয়-অনুপযোগী হওনাশঙ্কায় ইহাতে পদ্চাঁদি নানা ছল 
সাধ্যপক্ষে পরিত্যাগ করিয়াছি, তবে যে স্থলে দুই একটী না রাখিলে নিতান্ত 
নাট্যালঙ্কারবিহীন হয়, এমত স্থানেই তভাবৎ নিবেশিত হ্ইয়াছে। যাহা 
হউক, যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ইহা আপনাদিগের স্বদ্দেশ-হিতৈষী এই সাধিয়লী 
চেষ্টার ফলোপধাঁয়কতা! সম্বন্ধে সাফল্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে স্বীয় যত্বায়াসে 
পূর্ণাভীষ্ট বোধে, সমধিক স্খী-হইব নিবেদনমিতি' 


সোমঢা বাটী | 
৩০শে বৈশাখ { ভব্তামেকাস্ত ব্শম্বদ 
শঃ ১৭৮৮ । শ্ীবিপিন মোহন সেনগুপ্তন্, 


গ্রন্থকার নাটকথানি প্রণয়ন করিয়া, নাট্যশালা-কমিটির নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহারা! 

এই গ্রন্থ পুরস্কার লাভের যোগ্য কি না, তাহার বিচারার্ঘ পরীক্ষকদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন। 

তাঁহার গ্রন্থের পরীক্ষক ছিলেন,-_সংস্কত কলেজের তৎকালীন ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক মনীষী 

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এবং গ্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কতের অধ্যাপক পণ্ডিত কৃষ্কমল 

বিস্তান্ৃধি ভট্টাচার্য । ইহারা নাচক গণিতে ৰে সুতির প্রকার করছিলেন, তাহা 
নিয়ে উদ্ধৃত হইল। | 
দশ {} 


ee সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অ সংখ্য 


২৫এ ফেব্রুয়ারী__১৮৬৭। 
ছুইখানি নাটক আতন্ভোপাস্ত পাঠ করিয়া বোধ হইতেছে যে বিপিনমোহন 
সেনগুপ্ত প্রণীত গ্রন্থখানিই সর্ববাংশে উৎকৃষ্ট । যে ষে গুণ বিদ্যমান থাকিলে দৃশ্যকাঁব্য 
উপাদেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, - অর্থাৎ বর্ণিত ব্যক্তিগণেব চরিত্র নির্বাচন, 
ইতিবৃত্ত রচনার চাতুরী, ভাষাৰ লালিত্য ও অবসরোচিত ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গী ধারণ প্রভৃতি 
যে ষে বিষষ নাটকে থাকিলে লোকের মনোবপ্তন ও তৎসহকারে সদুপদেশ প্রদান 
হইবার সম্ভাবনা, বিপিনমোহন সে সকল বিষয়েই তাহার প্রতিদ্ন্দী অপেক্ষা সমধিক 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ০ ০০০ 
তথাপি স্থায়ের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বাক আমাকে বিনা সঙ্কোচে জানাইতে হইতেছে 
যে, যে উদ্দেশে এই পাঁরিতোধিক বিতরণের অভিসন্ধি বিতরণ-কর্তাদিগের মনে উদয় 
- হইয়াছিল, আমার মতে সে উদ্দেশ্য বিপিনমোহনের গ্রন্থ রচনার দ্বারাই বিশিষ্ট 
চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। স্থতরাং অখণ্ড পারিতোষিক তাঁহারি পাওয়া উচিত 
বলিয়া আমার. নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে। ইতি-_ 
(স্বাক্ষর ) শ্ীপ্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী | 
আমার পরীক্ষা কাঁধ্যের সহযোগী মহাশয যে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার সর্বাংশেই আমার নিরবচ্ছি্ একমত্য আছে ৷... 
(স্বাক্ষর ) শ্রীকুষ্ককমল ভট্টাচার্য্য ৷ 
‘হিন্দু মহিলা নাটক’ কি উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, 'তাহা গ্রস্থকারের উৎসর্গপত্রের দ্বারা 
পরিব্যক্ত হুইয়াছে। এক্ষণে গল্পাংশের কথা ।-- 
,  নাটকথানি ষখন ছুই জন প্রবীণ পরীক্ষকের পৰীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিল, 
তখন যে ইহাঁর গল্লাংশ সুন্দর ও স্ুশ্রীব্য হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহার 
ভাষা যে কিরূপ, তাহা জানাইবার ভন্ত এ স্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধত হইল। 


ৃ গদ্য 
“গৃহী হওয়া বহু দুঃখের আকর, তার সন্দেহ কি? এই সংসারে সার পদার্থ 
কিছুই নাই, তবে যে ব্যক্তি বহু ক্লেশে ধর্মরক্ষা করিবা মৃত্যু্ধারে উপস্থিত হন, তিনিই 
ধন্ত ; তিনি চরমে পরম পদ .লাভে শক্য হন স্থখ দুঃখ অদৃষ্টায়ত্ত । তবে মন 
বুঝে না চেষ্টা করিতে হয়, বস্তুতঃ চেষ্টা করাও ভাল ৷ যত্ব করিলে যদি সিদ্ধ না৷ হয়, 
তবে দোষ কি? তবে কি জানেন, সুখ দুঃখ সকলই অদ্ৃষ্টায়ত্ত ।” 
পষ্ত K 
দিয়ে হাত তুড়ি, . উঠি তাড়াতাড়ি 
পতি সনে গাড়ি, হাঁকাবে সবে। 
পুরীতে রবে না হাঁড়ি ধরিবে না, 
মনের বেদনা ঘুচাবে এবে। 
বাহিরে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া, 
কাচলি কসিয়া গুড়.ক খাবে 
পতি-সেবা ধন, ভুলিয়ে তখন, 
মনের মতন পুথী দেখিবে । 
হই করি গিয়। ঝুট পায়ে দিয়া, 
বাছিয়া বাঁছিষা পতি বরিবে ) 


বগা ১৩০৮] হিন্দু মহিলা নাটক ২০১ 


তরে, ঘরে, 
নতশির করে, নাহি রহিবে । 
হয়ে 
দেহ করি ক্ষীণ, আর কি রবে । 
বিধবা হইয়া, চুল ব 
পরিয়া! সধবা হবে। 


হিন্দু মহিলার মুদ্রাঙ্কন-কাল ১৮৬৮ গ্রীঃ । পরীক্ষকদয় নিজেদের অভিমত প্রদান করেন-_ 
১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন, "দুঃখের বিষয় ইহার পরীক্ষক 
মহাশয়ের! কিছু কাল-বিলঘে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।* ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, 
গস্থখানি ইহার অভিমত প্রদানের বৎসরাধিক পূর্বে রচিত হইয়া পরীক্ষার্থে নাঁট্যশীলা-কমিটির 
হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । আঁর একটা কথা, পরীক্ষকদ্বয় দুইখানি গ্রন্থ পরীক্ষার্শবে 
.পাইয়! “হিন্দুমহিলা নাটক” সৰ্ববাংশে উৎকৃষ্ট ও পারিতোধিক পাইবার যোগ্য বলিয়া মৃত প্রদান 
করেন । অপর ষে নাটকখানি অযোগ্য বলিয়া-পরিত্যক্ত হইয়াছিল, সেখানি কোন্‌ নাটক এবং 
কাহার রচিত, অনুসন্ধানবিশারদ প্রবীণ প্রবন্ধ-লেখক মহাশয বলিয়া দিবেন কি? 
‘হিন্দু মৃহিল! নাটক'খাঁনির টাইটেল 'পেজ বা আখ্যাপত্র এইরূপ, 
A 
" DRAMA 
ON THE HINDOO FEMALES. 
ENCOURAGED BY THE LATE JORASANKO 
THEATRICAL ASSOCIATION. 


BY 
BEPIN MOHUN SEN 


হিন্দু মহিলা নাটক ৷ 


অর্থাৎ 
হিন্দু যোষাদিগের হীনাবস্থা-ব্যপ্তক দৃশ্য কাব্য 
শ্রীবিপিন মোহন সেনগুপ্ত 
প্রণীত। 





প-7701 al] the gifts that God 
1110 man has given, the best is a good wife, 
* ‘The bad, the bitt’'rest curse of buman life.” 
Sir Walter Scott. 


CALOUTTA. 
Printed at J. G. Chatterjea & Co’s Press 
No. 22, Amherst Street. 
1868. 





২০২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (1 আ সংখ্যা 
, নাটকথানি হইতে বিজ্ঞাপনটিও উদ্ধৃত করিতেছি: 


“বিজ্ঞাপন । 
সাধারণ্যে এই নাটক প্রণয়নের উদ্দেশ্যাদি বিদিত হইবে | দুঃখের বিষয় এই যে, ইহার পরীক্ষক ' 
মহোদয়ের! কিছু, কালবিলম্বে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করেন । বিশেষতঃ তৎপরেও প্রোক্ত 
নাট্যশীলা-সমা্জ বিগতজীবন হওয়ায়, কোথা হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তন্গি্ণয়ে সমধিক 
সময় অতিবাহিত হয়, পরে গুণগণযুক্ত শ্রীযুক্ত অধ্যক্ষবিশেষের সবিশেষ প্রযানে পাঁরিতোধিকে 
পৰিতুষ্ট হইয়া এই পুস্তক মুক্ত করা গেল। এক্ষণে সাধারণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা, 
তাঁহারা পুস্তকখানি আস্ঘোপাস্ত পাঠে আমাকে উতৎসাহান্বিত ও সফল-প্রত্ব করুন । 
বর্তমানে বহুবিধ নটিক,রচিত ও তৎ্পাঠিনা প্রা সর্বত্রে প্রচলিত হওয়ায়, দেশীয় কুরীতি 
' কলাঁপ পরিবর্তন ও তনবিনিময়ে বিশুদ্ধ প্রণালী প্রভৃতি প্রবর্তন বিষয়ে প্রভূত উপকার প্রদ্রশিত 
হইতেছে, সন্দেহাভাব।,' কিন্তু ততাবৎ যদি সাধারণ উৎসাহ সহকারে অভিনয়-মন্দিরে প্রদর্শিত 
হয়, তাহাতে দ্বিবিধ উপকার লাভের সম্ভাবনা, প্রথমতঃ ততন্ম.লক কুরীতি আদি নিবারণ, ও 
উদ্দেশ্য কল্প সংসাঁধন ও সংরক্ষণের সৌঁপান দর্শকবর্গের হৃদয়মন্দিরে স্বতঃই সংস্থাপিত হয়। 
দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে যাত্তাদি প্রণালীর পরিবর্তনে নাট্যাভিনয়ের উপযোগিতা ও ওঁচিত্য ক্রমশঃ 
সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। সত্য বটে, এতন্গরী্থ সম্পত্ভিসম্পন্ন মহৌদয়েরা সমযে সময়ে 
অভিনয় সন্দর্শনে পরাজ্মুখ নহেন, কিন্তু তীহাঁদিগের বিবেচনা করা উচিত যে চিত্তরঞ্ক পরিণতি 
মিলননচক সংস্কৃত অন্তুবাদিত ও অভিনব প্রণীত, নাট্টাভিনয় নিচয, যখন অভিনয়ের সমীচীনত। 
সাধারণের অন্তনিহিত্‌ হইবে, তখন সহজেই তত্তাবৎ অহুষ্িত ও আঁচরিত হওয়া হুদুরসম্ভব নহে। 
সে মতে স্বদেশহিতকরী চিত্তাকর্ষণী শোচনীষ ঘটনাবলীই সর্বাগ্রে তাঁহাদিগের ইপসিত ও 
অভিলষিত হওয়া কর্তব্য । 
পরিশেষে, এ নাটকের পরীক্ষকঘয়, সংস্কৃত কালেজের ইংরাজী অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয, তথা প্রেসীভেন্দী, কালেজের সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক শীযুক্ত 
বাবু কৃষ্ণকমল বিদ্াম্থুধি ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয় যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা ইহাতে সঙন্গিবেশিত 
হইল। তাহাদের সিদ্ধান্তে আমার এই প্রথমোদ্যমপ্রস্থত নাটকখানি যে এতদূর সর্বাঙ্গীন 
হইবেক, ইহা স্বপ্নেও বিবেচিত হয় নাই, কিমধিকৎ ইতি । | 
কলিকাতা 
২৯শে কাঁণ্ডিক | স্ররিপিন মোহন সেনগুপ্ত ।' 
শঃ ১৭৯০ ' 


মোজাম্মেল হকৃ 


জোড়ার্নাকো নাট্যশালা! 


জোড়াসকো নাট্যশালার নুত্রপাত ' রর 
জ্যোতিরিন্নাথ ঠাকুর ও গুণেন্দরনাথ ঠাকুর উভয়েরই বাল্যকালে নাটকাভিনয়ের দিকে 
ঝোঁক ছিল। তাঁহাদের ছুইজনের সমবেত চেষ্টায় জোড়াসকোঁর ঠাকুর-বাঁড়িতে একটি নাটকীয় 
দলের সষ্ট হয়। অভিনয়ের আয়োজন, নাটক-নির্বাঁচন প্রভৃতি কার্ধ্যের জন্য 00007016589 of 
Five গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্য ছিলেন, ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী 
সেন, গুধেন্্নাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিক্্নাথ ঠাকুর, কবি অক্ষয় চৌধুরী এবং জ্যোতিবাবুর 
ভর্দীপতি ৬যহুনাথ মুখোপাধ্যায় । কৃষ্ণবিহারী সেনই অভিনয-শিক্ষক হইলেন! তিনি 
ইতিপূর্বে [ ১৮৫৯ সনের এপ্রিল মাসে ] “বিধবা বিবাহ’ নাটকে পড়্য়ার ভূমিকা অভিনয় 
করিয়াছিলেন । 

ঠাকুর-বাড়িতে 'প্রথমে মাইকেল মধুহুদন দত্তের ‘কৃষ্ণকুমারী’ এবং তাহার কিছুদিন পরে 
‘একেই কি বলে সভ্যতা’ অভিনীত হইল । দুইবারই অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল | জ্যোতিরিন্- 
নাথ ঠাকুর এই দুই অভিনয়ে যথাক্রমে কৃষ্ককুমারীর মাতা ও সার্জনের টি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন! 

*. ভীহাঁরা অভিনয়েপযোগী অথচ লোকশিক্ষার টানে EIT 
বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। শেষে “কমিটি অফ ফাইভ" ঠাকুর-বাড়ির তৃতপূর্ব 
গৃহশিক্ষক__ওরিয়ে্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের শরণাপর হইলেন 
এবং সামাজিক নাটকের উপযোগী বিষয় নির্বাচন করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন । বিষ, 
ঠিক হুইয়া গেলে উৎকৃষ্ট বাংলা-নাটক-রচনাঁর জন্য সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষণ! করিয়া 
বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থা হইল ।* 

উৎকৃষ্ট বাংল! নাটকের জন্য পুরস্কার-ঘোষণা 

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি ১৮৬৫ সনের জুন (?) মাসে Indian Daily News 
পত্রে প্রথমে বহুবিবাহ-বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্ত বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। কিন্তু 
অল্প দিন পরেই কমিটি সংবাদপত্র হুইতে প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া, পণ্ডিত 
রামনারায়ণ তকরিত্বের উপর এই নাটক-রচনার ভার*অর্পণ করেন।ণ" সঙ্গে সঙ্গে কমিটি হিন্দু 
মহিলাগণের দুরবস্থা % এবং পল্লীগ্রামস্থ জমীদারগণের অত্যাচার-_এই দুইটি বিষয়ে দুইখানি 


* * জ্যোডিরিন্্নাথের জীবদ-স্বৃতি - এবসন্তকুসার চট্টোপাধ্যায়। পৃ. ৯৬, ৯৯, ১০০! 

ly 18778957244 ঠাকুরের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন পণ্ডিত 
রামনারার়ণ (“ভারতী' __ভাত্র ১৩১৯, পৃ. ৪৫৪) * 

[ EO অনেকেরই হন সি রি রর 
“সংবাদ প্রভাবরে' দেখিতেছি, - ৪ 


২০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা অয সংখ্যা 


উত্রষ্ট সামাঁজিক নাটকের জন্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে থারেন। ১৮৬৫ সনের ১৫ই 

জুলাই তারিখের The Indian Mirror ছা পাক্ষিক) সংবাদপত্রে এই মিলান . 

বাহির হয় ₹ দা 
ADVERTISEMENTS. : 

The following Prizes are offered by the Committee of the Jorasanko 

Theatre for the best dramatic productions on the following subjects £-. 
. + No. 1.— Bs. 200. 
The Hindoo Females, —'Their Condition and Helplessness. 
To be handed over to the Committee before the 1st of June 1866. 
Adjudicators,— Babu Peary Chand Mitra. 
Professor Krishna Comul Bhuttacharjee, B.. A. 
Pundit Dwarka Nauth Bidyabhoosun. 
No. 2—BRs. 100. 
The Village Zemindars 
Period—Before the 1st of February 1866. 
> Adjudicators,—Pundit Eshwar Chunder Bidyasagar. 
Pundit-Dwaraka Nath Bidyabhoosun. 
i “ Baboo' Raj Krishna Bannerjee. + 
: ‘The dramas are'to be written in ছি and must তি dedicated to’ ET 
Jorasanko ‘Theatre. : 

The subject on Polygamy which, was advertized in ‘tho Indian Daily 
News of the 22nd instant [ June ? J, is, after dus consideration, withheld 
from public competition, as the ‘Committee have been able to 89029 the 
services of Pundit Ram Narian Turkorutn6 for the task. The following 
gentlemen have. Re taken . upon themselves task - 06 examining 
the same — 


~» 


Pundit Eshwar Chunder Bidyasagar. 
Baboo Raj Krishna Banerjee. x 


১লা ও কাধ ‘ইণ্ডিয়ান মিরার’ 5785 
তারিখের কাঁগজে সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন :_ 


“One‘of , ths most potent instruments of rectifying Social vices and’ 
corruptioris is popular drama, and every legitimate attempt to encourage 
10 has our hearty sympathy. We feel sincerely gratified, therefore, to” 
notice a movement in tihis direction set on foot by some of our countrymen y 


“হিন্দুমহিলাগণের হীনাবদ্থা নামক এক খানি নৃতন পুণ্ডক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমাবদিগের বন্ধুবর জীযুত 
বাবু ছর্গাচরণ গুপ্তের সহধর্দ্মিণী ছ্ীমতী কৈলামবাসিনী এই পুস্তক খানি অতি সুললিত অথচ কোমল সাধুভাবার 
. বিরুনা পূর্বক গুপ্ত বন্ধে অতি পরিজারবপে মুদ্রাক্ষন করিয়াছেন, আমরা ইহার জাস্যোপাস্ত পাঠে 
হুইলাম, হিন্দু নারী প্রণীত কোন পুস্তক আমরা এপর্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই, ললনাদিগের বিরচিত গন্য পন্ভ 
পূরিত প্রবন্ধ সকল আমরা মময়ে২ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি, অতএব এই ব্জদেশ মধ্যে বঙ্গতাধার 
পুন্তক-প্রকাশের প্রথা কৈলাসবাসিনীর ঘ্বারহি আরম্ভ হইল, ইহা-সামান্ত আদদ্দ্জনক নহে,...1* 
জত খলাৰ পার এই সংখা “সংবাদ প্রভাকর' দেখিবার সুযোগ দিয়া আমাকে অন্পৃহীত্‌ করিয়াছেন।' 
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in this city. ‘The Jorasanko Theatre Committees, as will appear from 
our advertisement columns, have offered premia for the best dramatic 
productions on three very interesting tupics, Polygamy, Hindoo Females anc 


Village Zemindars.” 


‘নব-নাটক’ ও তাঁহার অভিনয় 


উপরের বিজ্ঞাপনের শেষাংশেই প্রকাশ, বহুবিবাহ-বিষয়ক একখানি নাটক-রচনার জত 
জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি কলিকাত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত বামনারায়ণ 
তকরত্বের উপর ভাব দিয়াছিলেন। বামনাবারণ ইতিপূর্বেই, কযেকখানি নাটক--বিশেষত: 
‘কুলীন কুলসর্বস্ব' রচনা কারিষা যথেষ্ট যশ অর্জন করিয়'ছিলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই 
‘বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নন্ব-নাউক্ক’ রচনা করিয়া দিলেন। পুস্তকেন 
“বিজ্ঞাপন’ হইতে রচনাব তাঁবিখ--১৫ই বৈশাখ ১২৭৩--পাওয়! যাইতেছে। বিজ্ঞাপনে 
লেখা আছে,_"আমি জোড়।্স(কো নাট্যশালা কমিটী কর্তৃক আদিষ্ট হইযা এই বহুবিবাহ 
বিষয়ক নব-নাটক প্রণষন করিলাম |. 

অবিলব্বে,পুস্তকখানি মুদ্রিত হইল । ১৮৬৬ সনের ২রা জুন তারিখের The Bengalec 
নামক সাপ্তাহিক পত্রে “The Nobo Nattuck and the এ Language’ নামে 
একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে'নাটকথানি সমালোচিত হইয়াছে । 

১২৭৩ সালের ২৩ বৈশাখ (৬ মে ১৮৬৬ ) অপরাহ্ণ তিনটার সময় জোড়াসাকোর ঠাঁকুর- 
বাড়িতে একটি প্রকাশ্য নভা আহত হয়। টেকচাদ ঠাকুর ওরফে প্যারীাদ মিত্র এই সভার 
সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন । সভাস্থলে বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি 
মিত্র মহাশয় গুণেন্্রনাথ ঠাকুরের প্রতিশ্রুত পুরস্কার-ন্ববপ একটি বৌপ্যপান্রে রক্ষিত দুই শত টাক! 
পণ্ডিত রামনারায়ণের'হাঁতে দিলেন ।* শ্রীধুত মন্মবনাথ ঘোব 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ’ পুস্তকে এব, 
শ্রীযৃত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় “জ্যোতিরিজ্রনীথের জীবন-স্থৃতি' পুস্তকে ভ্রমক্রমে পাঁচ শত 
টাকা পুরস্কার-দানের কথা লিখিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই রামনারায়ণ তকরত্বের আত্মকথ' 
পড়েন নাই বলিয়া মনে হইতেছে । রামনারায়ণ লিখিয়াছেন,_- 

“নব্নাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ' ইহাতে কলিকাতা জোড়া কোবাসি বাবু গুণেন্দ্রনা 

ঠাকুর ২০৩০৯ টাকা.পারিতোষিক দেন ।” 

এইবার নাটকাভিনয়ের আয়োজন। নাট্যশালা কমিটি পুনর্গঠিত হইয়াছিল এবং “বড়'র 
দল---গণেন্দ্নাথ ঠাঁকুর প্রভৃতি--এই ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন । “জ্যোতিরিক্দ্রনাথের 
জীবন-স্থৃতি’ পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, | 





* মহেন্্ৰনাথ বিদ্যানিধির 'দন্দর্-সংগ্রহ' পুস্তকের *যন্তভূক্তি 'রঙ্গভূমির ইতিহাস", পৃষ্ঠা ১৭ ব্য 
জোড়াসাকে! নাট্য-সমাজের অন্যতম অভিনেতা ও কমিটির দন্ত নীলকমল মুখোসাধাবের লিখিত বর্ণনা হইন্তে 
বিষ্ভানিষি-সহাশয় এই অংণ "গ্রহণ করিধ|ছেন। 
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জ্যোতিবাবু বলিলেন -_...এধন হইতে 'বড়'র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন! দোতলার হলের 
ঘরে ষ্েল্স বাধা হইল। ত।রপর পটার! আসিয়া সীন্‌ (০০০৩) আ'কিতে আর্ত করিল। 'ডপ-দীনে' 
রাজস্থানের ভীমনিংহের সরোবরতটস্থ 'জগমনির' প্রাসাদ অঙ্কিত হইল। নাট্যোল্লিখিত পাত্রগুলির পাঠ 
আমাদের সবাইকে বিলি করিব! দেওয়া হইল। আমি হইলাম নটা, আমার জ্যেঠতুত [?] ভঙগিনীপতি 
৬নীলকমল মুসোপাধ্যায় (পূবে গ্রেহামের বাড়ীর মুচ্ছদি ) সাঁজিলেন নট, আমার নিজের আর এক 
ভগিনীপতি ৮ যদুনাথ নুখোপাধ্যায 'চিত্ততোষ, আব এক ভগ্গিনীপতি ৬ সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন 
গবেশবাবুর বড় স্ত্রী। ক্ুপ্রসিদ্ত কমিক অক্ষয় মঙ্গুমদার লইলেন গবেশবাবুর পাঠ । বাকী আমাদের 
অন্তান্ত আত্মীয় ও বন্ুবান্ধবদের জন্য নির্দিষ্ট হহল। (পু. ১*৪ )**্ীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্তী” “কৌতুকের 
পাঠ লইয়াছিলেন। ( পৃ,১১১).-আম র এক শ্যালক অনৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগি্লির ভূমিকার... । 
৬বিনোদলাল গঙ্গো পাধ্যায ( অমৃতলালের জ্যেঠ ) সুবোধের ভূমিকায়,...( পৃ. ১১২)। 
অতঃপর ভূমিকা সমস্ত স্থির হইয়া গেলে, দোতলার বড় ঘরে, খুব ঘটা করিয়া রিহার্শাল বসিয়া 
গেল।...ছন মাস কাল যাঁৎ 'দিনে রিহার্নাল,, আর র,ত্রে বিবিধ যত্বসহকারে কন্সার্টের মহলা চলিল। 
আমি কন্দার্টে হার্টবোনিরম বাজইভাম (পৃ ১৭৭)... 
আভিনয় দর্শনের জ কলিকাতাব -সমস্ত সন্ত্ান্ত ব্যজিগণ ও ভদ্রলোকের! নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। 
অভিনবও থুর নিপুনত ব সহিত সম্পাদিত হইবাহিল। তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের ছারা দৃষ্ঠগুলি (৪০৪০৩) 
অধ্বিত হইয়াছিল। ষ্টেদও ( রঙ্গমঞ্চ ) যতদুর সাধ্য হুদৃপ্ত ও নর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃগ্ঠগুলিকে 
'" বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ক্রটি কর! হয় নাই। বনদৃষ্তের সীন্ধানিকে নানাবিধ তরলতা 
এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়| জুড়িয়া, অতি হুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। 
দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত। (পৃ. ১৮) 
এই অভিনয়ে যে প্রোগ্রাম ছ'প। হইয়াছিল তাহার শিরোবেষ্টনের প্রতিলিপি সত্যেন্্নাথ 
ঠাকুরের ‘আমার বাল্যকর্া? প্রবন্ধে দেওয়া আছে। তিনি লিখিয়াছেন, _ 
১ প্রজ্মঞ্চে যবনিকীর.শিরোঝেষ্টনী বিক্রমসভার নবরত্বের নামে অঙ্ষিত_ 
ধ্স্তরি ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্ু- 
বেঁতালভট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ ! 
খ্যাতো ধরাহমিহিবো নৃপতেঃ সভারাং 
রত্বানি-বৈ বরকচি নব বিক্রসন্ত ৷ 
রি ই নবনাটক অ.র মানমী নামক একটি গীতিনাট্য সর্বপ্রথম আমাদের বাড়ীতে অভিনীত 
, . হয়। পরে অলীকবাবু, হঠাৎ নবাব প্রভৃতি আরো অনেকগুলি নাটকের অভিনয় হয়। 
‘বান্মীকি প্রতিভা’ আর 'রাজা ও রাণী’ এই ছুই নাট্য আমাদের বাড়ীর মেয়ে পুরুষ 
সকলে মিলে গ'ড়ে তোলা গিয়েছিল” (ভারতী--আশ্বিন ১৩১৯, পৃ. ৬৫০) 
জোড়াসণকো ঠীকুর-বাড়িতে নব-নাটকের প্রথম অভিনয় হয়--১৮৬৭ সনের হই, জানুয়ারি 
পৌষ ১২৭৩) তারিখে । নবগোপাল মিত্র-সম্পার্দিত The National Paper নামক 
সাপ্তাহিক পত্রে ইহার প্রথম অভিনয় সম্বন্ধে »ই জানুয়ারি (বুধবার ) লিখিত হয় :-_ 
খে ORASANKO THEATRE. On Saturday night last we hed the 
‘ pleasure of witnessing the Jorasanko Theatre, established at the 
* family house of Baboo Gonendro Nauth Tagore, grandson of late 
Baboo 1085 Nauth Tagore. The subject of the performanods 
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was the celobrated nobo natock, 5 tragic drama, depicting the 
vices of polygamy, and other obnoxious practises, which of late, 
have grewn much into fashion in our societys Various have been 
the comments upon that work, and without entering into any 
controversy & to the particular merits and demerits of that 
production, we shall only say, that whatever faults it had, if any, 
they were all covered by the acting on the stage, which wae 
pronounced by all present on the occasion 60 be of the most 
superior order. ‘To choose out one or two or more amateurs for 
especial commendation, would we fear, be doing gross injustice tc 
the rest, each acquitted Himself so creditably. Beginning with 
the graceful bow of the natee, the representation of every succee- 
ding character, olicited loud shouts of applause from all sides, and 
rendered chs whole scene an object of peculiar amusement to the 
audience. ‘The concert was excsllent. It had no borrowed airs, 
and was quite in keeping with national taste. 


This was expected, Baboo Dwarky Nauth’s efomily being the first to 


introduce refined amusements of the kind in Bengal. * 


প্রথম অভিনয়-রঞ্জনীতে পণ্ডিত রামনারাষণ তর্করত্ব দর্শক-বপে উপস্থিত ছিলেন । 


জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর তীহার স্থতিকথায় বলিয়াছেন, 
"প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনাঁবায়ণ তর্কবত্ব উপস্থিত ছিলেন৷ অভিনয় শেষ হইলে, 


তিনি আনন্দে উৎফুল্প হইয়া “যা-_রা পলাট (01০8) নাই, পলাট নাই বলে, এখানে 
এসে একবার দেখে বাঁক" সমালোচকদের উপর এইরূপ মধুবর্ষণ করিতে করিতে, 
তিনি আপনার আনন্দ-সাফল্যে গর্বিত হইয়া খুব আস্ফালন করিয়াছিলেন ।” 


স্নামনারায়ণের আত্মকথা হইতে জানা যায়, 'নব-নাটক' উপযু্পরি নয় বার ঠাকুর-বাডিতে 
অভিনীত হইয়াছিল । নব-নাঁটকের একটি অভিনয় দেখিয়া প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র “সোম- 
প্রকাশ’ ১৮৬৭, ২৮ জাহ্যারি তাঁরিখে যাহ! লিখিয়াছিলেন তাহার“কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ₹-_ 
"শনিবার আমবা যোডাঁসাকোব নাট্যশীলাষ নবনাটকের অভিনয় দর্শন**করিতে গিযা- 


ছিলাম। এখানে নাটক অভিনয়ের থে প্রণালী দর্শন করিলাম, তাহা যাদি সর্বত্র 
প্রচলিত হয়, আমাদিগের বিশুদ্ধ আমোদ ভোগের একটি উৎকৃষ্ট উপাষ হইয়া উঠে। 
নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্মিত ও দ্রষ্টব্যর্থগুলি হ্ন্দর বিশেষতঃ সূর্ধ্যান্ত ও সন্ধ্যার 
সময় অতিমনোহর হইয়াছিল । অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এই, এসমৃদ্রাগুলি 
এতদ্দেশীয় শিল্পজাত । দর্শকর্দিগের উপবেশন প্রণালী অগ্ঠাপিও উৎকৃষ্ট হয় 
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দিয়াছেন। 


২৭ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ শর নখ্যা 


নাই। এজন্ত গাঁলাবি করা আবস্যক। সংকীর্ণ স্থানে অধিকসংখ্য চোকি 
সন্নিবেশিত হয়। এককালে দ্বাব উদঘাটিত হওয়াতে যাবতীয় দর্শক প্রবেশ করিয়া 
সকলেই সম্মুখের আসন গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে গোলযোগ, গাঁত্রঘর্ষণ, 


, ও আসন্ভঙ্গ ইহার ফল হইয়া উঠে। যত দিন গালারি ন! হইতেছে, ততদিন আগস্তক- 


দিগকে এক এক করিয়া উপবেশন করিতে দেওযাই পরামশসিদ্ধ, নচেৎ প্রায় ১০ 
মিনিটি কাল রেলওয়ে ষ্টেসনের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইবার স্তায় গোলযোগ হইবে। 


অভিনয়ের বিষয়ে বক্তব্য এই, অভিনেতৃগণ প্রায় সকলেই স্বকর্তৃব্য অভিনযক্রিয়া হন্দররূপে 


সম্পন্ন করিয়াছেন । গবেশ ও চিত্ততোষের ত কথাই নাই, কৌতুক ও রসময়ীর 
অংশ উত্তম হইয়াছে এবং নাগর ও গ্রাম্যের চরিত্রও নৈসর্গিক হইয়াছে। বঙ্গ 
ভূমির নাগর আদি যাবতীয় যুবক কৃতবিস্তের আদর্শ হন, তাহা হইলে দেশের পরম 
মঙ্গল হয়। এ ব্যক্তির অভিনয় দর্শনে সবিশেষ পরিতোষ লাভ হইয়াছে । স্থ্ধীর 
পণ্ডিতের চরিত্র অতি উৎকষ্ট হইয়াছে । সাবিত্রী দাসীর অংশটা জঘন্য হইয়াছে। 
সকলেরই বেশ প্রায় উত্তম হইয়াছিল, কিন্ত সাবিত্রী ন! স্ত্রীলোক না হিজড়ে রূপ ধারণ 
করে। এ ব্যক্তির কথার ভাবও তুষ্টিকর হয় নাই । সুবোধের শেষ অংশটি বিরক্তি 
উৎপাদন করিয়াছে । অর্ধ ঘটিকা পর্য্যন্ত কেবল ক্রন্দন কোন্‌ ব্যক্তি শ্রবণ করিতে 
পারেন ? ঘে যুবক অভিমানে অনায়াসে দেশাস্তরে গমন করিতে পারেন, Hl 
স্ত্রীলোকের স্তায় ক্রন্দন সঙ্গত নয়। 


উপসংহারকাঁলে বক্তব্য এই, কোন কোন অংশে কিছু কিছু ক্রুটি থাকুক, সাঁকল্যে বিবেচনা 


করিলে গ্রন্থ ও অভিনয় উভয়ই উত্তম হইয়াছে। 
হিন্দু মহিল! নাটক 


সংবাদপত্রে প্রকাশিত ড়া ।কে। নাট্যশালা কমিটির বিজ্ঞাপন হইতে দেখা যাইবে, 
বহুবিবাহ-বিষয়ক একখানি নাটক ছাঁড়া, আরও দুইখানি উত্ক্ট নাটকেব জন্ত পুরস্কার ঘোষিত 
হইয়াছিল। তাহার একখানির বিষয়__হিন্দু মহিলাগণের বর্তমান দুরবস্থা; পুরস্কারের পরিমাণ 
ছুই শত টাঁক1। ‘হিন্দু মহিল! নাটক’ রচন! করিয়া, সোমড়।-নিবাসী বিপিনমোহ্ন সেন গপ্ু 
১৮৬৮ সনে এই পুরুন্ধারটি লাভ করেন। j 

১৮৬৮, ৩০এ নভেম্বর ( ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৭৫) তারিখের ‘সোমপ্রকাশে’ হিন্দু মহিলা 
নাটকের এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :_ - 


পা চপ 


8 -... জোড়ার্সাকো নাট্যশালা ২০৯ 


বিজ্ঞাপন । 
“হিন্দু "মহিলা নাটক 1” 
( যোড়াসকো অভিনয় 
সভা হইতে পুর- 
| স্কার প্রা! ) 
উক্ত নাটকে হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থ! বর্ণিত হইয়াছে । ঠনঠনে করণওয়ালিস ষ্্রীট 
১৭৬ নং সংস্কৃত যন্ত্রেব পুস্তকালয়ে প্রীপ্তব্য । মূল্য এক টাকা। 
| | জীবিপিনমোহন সেনগুপ্ত । 
১৮৬৮, ৭ই ডিসেম্বর ( ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৭৫ ) তারিখের 'সোমপ্রকাঁশে' নাটকখানির যে 
অহুকুল সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহাও উদ্ধত করিতেছি :_ | 
“নূতন পুস্তক |" 

৪ | হিন্দুমহিলা নাটক । শ্রীবিপিনমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। ইহা! হিন্দু মহিলাগণের 
বর্তমান হীনাবস্থাজ্ঞাপক দৃশ্য কাব্য ৷ ইহার গল্পটা এই । কুপুর গ্রামে কৃপারাম 
রাঁয়নামক এক গৃহস্থের প্রসন্নকুমার ও বসন্তকুমার নামক ছুইটী পুত্র এবং হ্থমতি'ও 
গোলাপী নামী ছুটী বিধবা কন্তা ছিল। প্রসন্নকুমার পুত্র কামনায় দ্বিতীয় দারপরিগ্রত 
করেন এবং দেশীয় প্রথানুসারে অল্প বয়সেই বসস্তকুমারের বিবাহ হয়। নটবর 
বন্দ্যোপা ্যায়নামক এক জন:প্রতিবেশী*-বংশজটু ব্রাহ্মণের মনোরথনা্ী একটা সপ্যম- 
বর্ষীয়া কন্তার অশীতি বর্ষাধিক বয়স্ক একটি বরপাত্রের সহিত বিবাহোঁপলক্ষে বাসর ঘরে 
এবং বসম্তরুমারের স্ত্রীর রজোদর্শন উপলক্ষে কাদার সময় স্ত্রীগণের নিল ্জ ব্যবহার ; 
প্রসন্নকুমারের স্ত্রীয়ের পরস্পর সাপত্য ব্যবহার ও কোন্দল; প্রসন্নকুমারের দ্বিতীয় 
স্ত্রী শশীমুখীর শ্ব ও ননান্দ্‌ দিগের সহিত দুর্ব্যবহার ; বসন্তকুমারের স্ত্রীর অল্প বয়সে 
গর্ভধারণ ও ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সন্তানের মৃত্যু; গণক ও সন্যাসিঘ।রা স্ত্ীদিগের অদৃষ্ট 

* ও স্বামিসমাগমগণনা ; হর নাপতিনীর নিকট শশিমুখী ও নিস্তারিণীর স্বামি বশীকরণ 
উধধগ্রহণ ; স্বামিহ্খে বঞ্চিত হইয়া কামিনীনান়্ী একটা প্রতিবেশী কুলীনকপ্তার গৃহ- 
ত্যাগ ও সোণাগাজিতে অবস্থান এবং তথায় তৎস্বামিসমাগম ) প্রসন্নকুমারের প্রথম 
স্ত্রীর গজাত শিশু সন্তানের পীড়া উপলক্ষে স্ত্রীদিগের ওঝাছারা ভান ঝাড়ান; হর 
নাপতিনীর সাহায্যে কৃপারামের কনিষ্ঠা বিধবা কন্তা গোলাপীর গৃহত্যাগ; প্রসন়- 
কুমারের পুত্রের মৃত্যু ও তৎ স্ত্রীর গলদেশে ক্ষুরপ্রদান এবং এই উপলক্ষে প্রসম্নকুমারের 
সন্ত্রীক বরুণাবাদে মাঁজিষ্টেটেব কাঁছারী গমন প্রভৃতি বর্ণনায় গ্রস্থ শেষ হইয়াছে। 
এখানি ফেব্ুউন্দেশে প্রণীত হইয়াছে, তাহা সুসিদ্ধ হুইয়াছে। ইহাতে এদেশের 
স্রীলৌকদিগের অবস্থাস্থচক ব্যবহারাদি জুনাররূপে বর্ণিত হইয়াছে 1” 

‘হিন্দু মহিলা নাটক’ জোড়ামাকো নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। নাটকখানিৰ 

“বিজাপন" হইতে জানা যায়, ১৮৬৭ সনেই এ “নাট্যশালা-সমাজ বিগত-জীবন” হইয়াছিল। 
এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযূত মোজাম্মেল হকেব আলোচনায় হিন্দু মহিলা নাটকের আখ্যা- 
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পত্র ও “বিজ্ঞাপন” মুদ্রিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে তিনি নাটকখানির পরীক্ষকদয়ের মন্তব্যও উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। এই মন্তব্যে প্রকাশ, বিপিনমোহন সেন গুণের হিন্দু মহিলা নাটক ছাঁড়া আরও 
একখানি নাটক পরীক্ষার্থ আসিয়াছিল। বিপিনমোঁহনের রচনাই অখণ্ড পুরস্ধারলাভের যোগ্য 
বিবেচিত হইয়াছিল, এবং তিনিই যে শেষ-পধ্যন্ত এই পুরস্কার লাভ কবিয়াছিলেন, তাহ! নাঁটক- 
খানির “বিজ্ঞাপনে"ই প্রকাশ । শ্রীযুত হক প্রশ্ন কবিষাছেন,_অপর যে নাঁটকখানি অযোগ্য 
বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল, সেখানি কোন্‌ নাটক এবং কাহার রচিত ?” 
আমাব মনে হইতেছে, পরিত্যক্ত নাটকখানিও “হিন্দু মহিল| নাটক'। ইহার রচয়িতা 
বটুবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং প্রকাশকাল আগষ্ট, ১৮৬৯ সন। বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিস 
লাইব্রেরির বাংলা পুস্তকের তালিকার (৮০1. II, 2. iv ) ৬৪ পৃষ্ঠায় পর পর এই দুইখানি 
নাটকের নাম পাইতেছি £__ 
Hindumahila natak. The Unfortunate Condition of Hindu Women. By 
Vatuvihari Vandyopadhyaya. pp. 139. Calcutta. 1869. 
Hindumabila natak. By Vipinamohansa Sengupta. pp. 8, 116. Calcutta, 
1868. নর 
, এই ছুইখানি নাটকের কোনখানিই আমার দেখিবার সুবিধা হয নাই। তবে শ্রীফুত 
জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত বিলাঁতের ইপ্ডিষা আঁপিস লাইব্রেরি হইতে বটুবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
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বা ১৩০৮ "| _. জোড়ার্সাকো নাট্যশালা ২১১ 
নটিক্খানির উৎসর্গপজ্জ এইরপ :_ | 


যকত বাৰু কৃষকমল ভট্টাচাৰ্য্য বি, এ, 
গ্রফেসরু প্রেসিডেন্সি কলেজ । 


প্রিয় মহাশয় 

দা 
থাকিতে পারিলাম না, দেখি না কিসে কি হয়, কিন্তু মনে এরূপ আঁশ! করি না, ষে 

আমার এই রচনা এতাবিধ সময়ে আঁদরণীয় হইবে, কারণ বিদ্যানুরাগী ব্যকিদিগের 
নাটক প্রহসন্‌ ইত্যাদি পাঠ করিয়া বিরক্তি জন্মিয়াছে, ইহাতে যে আমার সামান্ত 
রচনা পাঠ করিয়া আদর করিবেন এ কেবল দুরাশা মাত্র, আরো হিন্দুমহ্লায় কোন 
নূতন কথ! নাহি, বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃগণ যাহা দেখিতেছেন বা করিতেছেন তাঁহারই 
প্রতিমূর্তি, ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, হিন্দুমহিলা আমাদিগের সময়ে আদরণীয় 
না হইয়া বরং ভবিষ্যতের গর্ভস্থ লোৌকদিগের আদরণীয় হইতে পারে, কারণ সে সময়ে 
রীতি নীতির পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা । আপনকার সহিত আমার গুরুতর সম্পর্ক 
ও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন, বিশেষ বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধনে আপনার 
যথেষ্ট অনুরাগ আছে, এই ভাবিয়া হিন্দুমহিলা আপনকাঁর হন্তে সমর্পণ করিলাম, ইহা 
দেখিষা আপনি যদি মৃদুহাস্ত করেন, তাহা হইলেই আমার পবিশ্রম সফল জ্ঞান করিব ' 


অধিক লেখা বাহুল্য । 
সিমুলিয়া। { * আপনকার চিরবাধিত 
১লা ভাতৰ । ১২৭৬ । শ্রীবটুবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায় । 


এই নাটকখানিতে গ্রন্থকারের কোন বিজ্ঞাপন নাই। ইহা! পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত । কলিকাতার 
কথিত ভাষায় ইহ! বচিত হইলেও স্থানে স্থানে সংস্কৃতান্ুসাবী বাংলা পাঁওযা যায়, দু-এক স্থলে 
পস্তেরও ব্যবহার আছে। 

দেখা গেল, নাটকখানি পক্তি কৃষ্ণকমল ভ্টাচারধ্যকে উৎসর্গীকৃত। কৃষ্ণকমলবাবু 

চিুমহদ দিখের ভুরি নাটক ভগ নিস পরীিরামরা এজন ছিলে রা লি 
হকের প্রবন্ধে আছে। jl 

ভি EE PET ET EET CEE HS 
নাটকখানি ১৮৬৮ সনের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের “বঙ্গকামিনী 
নাটক” । শ্ৰীযুত জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত এই পুস্তকখানিরও আখ্যাপত্র ও বিজ্ঞাপনের নকল ইণ্ডিয়া 
আপিস লাইব্রেরি হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাকে থাঠাইয়াছেন। আখ্যাপত্রটি এইরপ : 


[| 


২১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ও নাধ্যা. 


বঙ্গকামিনী নাটক | শ্রীহারাণচন্্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত । কলিকাত।। বি. পি. এম্‌স যন্ত্র। 


শ্রীকালীকুমার চক্রবর্তী দ্বারা মু্িত। ১৫ নং ঝামাপুকুর লেন। ১২৭৫ সাঁল। মূল্য 
এক টাকা 

নাটকখানির “বিজ্ঞাপন” পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করিতেছি, _ 

"্মনুষ্যজাতির ্বেচ্ছানুসারে পরিণীত হওষা নিতান্ত অ।বশ্যক, কারের অনুরোধে বল- 
পূৰ্ব্বক বিবাহিত হইলে,অস্থখের সীম! থাকে না। যে সকল স্ত্রীলোক অতি শৈশবকালে 
বিবাহিত হয়, তৎকালে তাহাদের কোন প্রকার অসন্তোষ লক্ষণ লক্ষিত হয না বটে, 
কিন্ত বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহারা প্রায়ই ফখপরোনাস্তি অস্থখিত হইয়! থাকে । বাল্য 
বিবাহ যে একান্ত স্বভাববিরুদ্ধ ও নিতীস্ত নিষিদ্ধ কর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই। নানা 
কারণে বয়োবৃদ্ধি হইলে যে সকল স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়, স্বদেশীয় কুপ্রথার অনুরোধে 
তাহারাও প্রায় অনুরূপ পতি লাভে সমর্থ হয় না; তাহাদের কর্তৃপক্ষীয়েরা স্বার্থসিদ্ধির 
অন্থরোধে তাহাদিগকে প্রায়ই অপাত্রে সমর্পণ করিয়! থাকে । এরূপ স্থলে বিবাহ 

- সময় হইতেই তাহাদেব সংসারে বিরক্তি জন্মে এবং তন্িবন্ধন“অশেষবিধ ভয়ঙ্কর অমঙ্গল 
সকল ঘটিয়া থাকে । যাহা হউক, আমাদের দেশে অন্মনত বিবাহ প্রবর্তিত গার়াতে 
নানা প্রকার অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে । 

এদেশের স্ত্রীগণেব অত্যন্ত দুরবস্থ। | ইহাদের ন্যায় হতভাগ্য রমণী প্রায় অন্ত 
কোন সভ্য দেশে দৃষ্ট হয় না । অধিক কি, ইহারা জনক জননীর সন্তান বাৎসল্যেও 
বঞ্চিত হইয়! থাকে । 

নিবাধই শ্রীহারাণচন্্র শর্শা 
১৫ই বৈশাখ, সংবৎ ১৯২৫ 
“ৰঙ্গকামিনী নাটক” ছয় অঙ্কে সমাপ্ত । নাটকের ভাষ। কলিকাভাঁর কথিত ভাষা হইলেও 
সংস্কৃতানুসারী বাৎলারও প্রয়োগ আছে। তাহার উপর স্থানে স্থানে পদ্ভেরও ব্যবহার আছে। 
জোড়ার্সাকো নাট্যশালা কমিটি কর্তৃক ঘোষিত তৃতীয় পুরস্কার 
পল্পীগ্রামস্থ জমীদারগণের অত্যাচারের বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্যও জোঁড়াঁস।কো 
নাট্যশালা কমিটি এক শত টাকা পুরস্কার ঘোষণ| করিয়াছিলেন । কিন্তু এই পুরস্কার কেহ 
পাইয়াছিলেন কি না, এখনও জানিতে পারি নাই । ' 
তবে এই বিষয় লইয়া রচিত একখানি নাটক ১৮৭২ সনের গোড়ায় প্রকাশিত হইয়াছিল । 
নাঁটকখানি-_মদনমোহন মিত্রের “মনোরমা” নাটিক। ১৮৭২ সনের ১৫ই এপ্রিল তারিখের 
“সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশিত, ইহার সমালোচনায় দেখিতেছি,_- 

«মনোরম নাটক । শ্রীযুক্ত বাৰু মদনমোহন মিত্র ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন ।...ইহাতে 
স্থরাপানের অনিষ্টকারিত! ও গ্রাম্য *জমীদারদিগের অত্যাচার বৃত্তান্ত স্থন্দররূপে 
বণিত হুইয়াছে।” 

মনোরম! নাটক ওবিয়ে্টাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ইহাঁও ন্যাশনাল থিয়েটারের 

সমকালিক একটি বৈতনিক ঘিষেটার ছিল, বিন্ধ নাট্যশীলার ইতিহাসে কেহই-ইহার নামোলেখ 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ] জোড়াসীকো নাট্যশালা ২১৩ 


করেন নাই । ১৮৭৩ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'স্তাশনাল পেপার’ নামক ইংরেজী 
সাপ্তাহিক পত্রে দেখিতেছি,_- 


NOTICE. 

In the house of Babu Krishna Chunder Dev, Cornwallis Street No. 
222, th Oriental Theatre will be held on the 29th February 1873 
at 8 P. M., precisely, where in Manorama Natuck a tragedy named 
Manorama by Moddun Mohun will be acted. Tickets are sold at 
the following rates in these premises. 


Reserved Class ০ *** Bs. 2 
First Class cee **০ "RBs. 1 
Second 01895 ES ee As. 8 


শ্রীবজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আচার্য্য রামেন্দ্রন্ুন্দর ত্রিবেদী 


বার্ষিক স্মৃতিপুজা 
২৩এ 'জোষ্ঠ ১৩৩৮, ৬ই জুন ১৯৩১, শনিবার, সন্ধ্যা ৭টা। 
শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বল্পভ-_সভাপতি। . 


শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভুষণ 
মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীবুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্ধদব্ভ মহাশয় সভাপতির আসল 
গ্রহণ করিলেন। . 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, পরিষদের দ্বিতলে আসিতে হইলে সিঁড়ির মধ্যপণে 
রামেন্্কছন্দর ও ব্যোমকেশবাবুর যুগল মূর্তির ছবি সকলেরই নজরে পড়ে। আজ রামেন্্র 
সুন্দরের স্বতিবাসরে উপস্থিত হইয়! একজনকে বাদ দিয়া আর একজনের কথা বলা চলে না 
তারা দু'জনেই জড়াজড়ি হইয়া যেমন রহিয়াছেন__ পরিষদের সঙ্গে তাহাদের উভয়েরই সম্প্ব' 
ও শ্বৃতি তেমনি অচ্ছেচ্ঘ বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা উভয়েরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার 
ও তাহাদের নির্দেশমত পরিষদের সেবা করিবার হুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। যাহারা নবীন, 
তীহাবা! আস্থন, পরিষদের ইতিহাসের ও কর্মক্ষেত্রের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হইয়া 
তাহাদের মত প্রাণঢালা প্রেম ও পবিশ্রমের ধারা এই জাতীষ মন্দিরের সেবা করিয়া ধন 
হউন । 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, আচার্য্য রামেন্দ্রম্ন্দর যথার্থই পরিষদের প্রাণ- 
স্বরূপ ছিলেন। এই পরিষৎ মন্দির গঠনের মূলে অনেক মজুরের আবশ্যক ছিল-_-আমিও 
নিজকে সেই মজুর. শ্রেণীর অন্যতম বিয়া গৌরব বোধ করি। ব্যোমকেশ দাদা সেই 
মজুরগণের অগ্রণী ছিলেন--আর ত্রিবেদ্ধী মহাশয় ছিলেন. সকলের উপরে মিস্ত্রী। তিনি 
ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া যে ভাবধারা ইহার মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, বাঙালী 
জাঁতি তাহার প্রভাব চিরদিন অনুভব করিবে। বাঙ্গালাঁর যাহা কিছু গৌরবের, যাহা কিছু 
সুন্দর, বাঙ্গীলার জাতি গঠনেব মূলে যাহ! কিছু দরকার, তাহার সমস্ত উপকরণ বাঙ্গালার এই 
জাতীয় মন্দিরে স্থান পাইবে ও তাহার অনুশীলনের জন্য শিক্ষার্থিগণ এই জাতীয় মন্দিনে 
সমবেত হইবেন, ইহাই ছিল তাতাদের উদ্দেশ্য। রামেন্্রহন্দবের স্থৃতি পরিষদের প্রতি অণু- 
গরমাণুতে জড়িত। তিনি ছিলেন আনন্দময় পুরুষ--এইবপ চরিত্রের লোকের আবির্ভাব 
না হইলে এত বড় প্রতিষ্ঠান সফল হয় না। আজ তাহার পবিত্র স্বতির প্রতি শ্রদ্ধার সহিত 
মস্তক অবনত করিতেছি । 

টা 


২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩৮শ বর্ষের 


ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় বলিলেন, আমি তাহাকে বিজ্ঞানের শিক্ষার 
বলিয়াই জানি। তিনি কঠিন বিজ্ঞান শাস্ত্র বাঙ্গালায় পড়াইতেন ও লিখিতেন- বিজ্ঞানের 
গুঢ়তত্ব তিনি কিরূপ সুন্দর ও অননুকরণীয় সরল ভাষায় লিখিতেন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার 
নহে। তিনি এই যুগের এই. শ্রেণীর লেখকগণের অগ্রণী বলিলে অত্যুক্তি হইবে নু!। তিনি 
পরিষদের নির্মাতা,_-তিনি পরিষদের যে মনোভাব গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা সকলেরই মনে 
রাখা উচিত। মাতৃভাষার সাহায্যে যাহার! . বিজ্ঞানের সেবা করেন, তিনি তাহাদের 
অগ্রদূত। 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্্নাথ বন, মহাশয় চির যাহার! বড়, তাহাদের প্রভাব সকল * 
সময়ে তাহাদের জীবিত অবস্থাতে জানা যায় না। কিন্তু রামেন্্রবাবুব কাধ্য-পদ্ধতির প্রভাব 
তাহার'সময়েই'বিশেধভাঁবৈ অনুভূত হইয়াছিল । তিনি তাহার জীবনকে পরিষদের কার্য্ের 
সঁঙ্গে অঙ্গীভূত করিতে পারিরাছিলেন। তিনি যে কাজ ও 'সেবার জন্য পরিষদের যে পদে 
ছিলেন, সেই গৌরবের পদ আজ আমাৰ উপর অর্পিত হইয়াছে । সেই পদের গৌরব রক্ষা করা 
সহজসাধ্য নহে। তাহার ভাষা সম্বন্ধে বলিতে গেলে মনে হয়, তিনি বাঙ্গালা ভাষার একটা 
দিকে বিশিষ্টতা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত নগেন্নাথ সোষ Ln মহাশয় "সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভা 
ভরজ হয়। 

রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী ্রীমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ . 

সহকারী সম্পাদক । "_ সভাপতি । 


মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাধিক স্মৃতি, উৎসব 


১৪ই আযাঢ় ১৩৩৮, ২৯এ জুন ১৯৩১, সোমবার । 
প্রাতে--লোয়ার সাঁকুলাব রোড, গবর্ণমেপ্ট সিমেটি, ৭।০টা। 


শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে কবির সমাধিক্ষেত্রে কবির এবং কবিপডথীর 
স্থতির উদ্দেশে প্রার্থনা হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কবিবরেব দৌহিত্র শ্রীযুক্ত 
ডব্লিউ বি এস নিস্‌, শ্রীমতী স্থভাষিণী রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত পশুপতি বন্ধ, শ্রীযুক্ত "ভূতনাথ 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দর দত্ত-মহাশয় এই প্রার্থনায় যোগদান করিয়া কবি ও কবি-পন্থী 
সমন্ধে বন্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে পরিষৎ হইতে কবিবরের ও তাহার পত্বীর সমাধি. 
পত্রপুণ্পে স্থশোভিত করা হইরাছিল। - 


বিশেষ অধিবেশন 


শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্্বাধিকারী_-দভাপতি। . 
স্থান বদীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির | 


১৪ই আষাঢ় ১৩৩৮, ২৯এ জুন ১৯৩১, সোমবার, অপরাহ্ণ ৬*টায় 

১। বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যগণ রর্তৃক "কে চিনে সধুচক্র’ শীর্ষক গান গীভ 
হইলে সভার কাধ্য আরম্ভ হয়। 

২। আচার্য শ্রীযুক্ত স্তর গ্রফুল্ন্দ্র রায় মহাঁশর বলিলেন, মধুস্থদনের জন্মভূমি সাগরদীড়ীর 
নিম্নে প্রবাহিতা কপোতাক্ষী নদীতটের কিছু দূরেই রারুলি কাটিপাড়া আমার জন্মভূমি 
আমর! বাঙ্গালার বীরপ্রসবিনী যশোহর - জেলায় জন্মেছি। কবিকে আমি শ্বচচ্দে 
বহুবার দেখেছি--শেষ দেখা হাইকোর্টে। তাহার দেশব্যাপী খ্যাতি হইলেও তিলি 
জন্মভূমির মায়া কাটাইতে পারেন নাই। তাহার সেই জস্থান আজিও বর্তমান রহিয়াছে 
সেখানে তাহার শ্বতি রক্ষার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই । 

৩। অতঃপর কবিবরেব দৌহিত্র শ্রীযুক্ত ডব্লিউ বি এস্‌ নিস্‌ মহাশয বলিলেন ষে, 
আমি গত ১৮৭৮ খ্ৰীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করি। আমি আমার মাতৃকুলের গৌরবে, বিশেষত 
আমার জগদ্বিখ্যাত মাতানহের গৌরবে বিশেষ গৌরবান্বিত। আমার মাতামহই বোধ 
হয়, প্রথম ইংবেজ রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। মধুসূদনের বার্ষিক স্বৃতি-উৎসবেব আয়োজন 
করায় আমি পরিষদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবিতেছি। 

৪। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ সোম কবিভূষণ কাঁব্যালঙ্কার মহাশয় স্বরচিত একটি 
কবিতা পাঠ করেন। 

৫1 শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বন্ধ ইরানি? মধুক্দন-স্মৃতি* 

নামক কবিতা পাঠ করিলেন । 

ও) শ্রীযুক্ত প্রভাঁতকিরণ বঙ্গ মহাশয় স্বরচিত *কবি বন্দনা” পাঠ করিলেন। 

৭। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন-প্রবালী শ্রীযুক্ত সফিয়া খাতুন মহাশিয়া যে “শুদ্ধ 
নিবেদন” লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় পাঠ করিলেন | 

৮। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহার রচিত সনেট পাঠ করিবার প্রারম্ভে কবিবর 
সমন্ধে কয়েকটি আবশুকীয় তথ্য বিবৃত করেন। 

৯। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় “রঙ্গনা কাব্য” হইতে একটি 
গান গাঁহিলেন। | 

১০। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন, বঙ্গের 'যুগপ্রবর্্তকগণের 


৪ বঙ্গয়-দাহিত্য-পরিধদের [৩৮শ বর্ষের 


শ্বৃতি-বাসরে বাঙ্গালীর উপস্থিতির সংখ্যাল্নতা দেখিয়া আমাদের বিশেষ লজ্জিত হইতে 
হুইতেছে। বাঙ্গালী তাহার কর্তব্য-পথ কেন চিনিয়া লইতেছে না, তাহা! ভাবিবার 
বিষয়। প্রাচীন কবিদিগের আসনের উপর নবীন কবিদের আসন উঠিয়াছে। যাহাই 
হউক, আজ বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য যদি কোন গৌরবময় আসন পাইবার অধিকারী 
হইয়া থাকে, তবে তাহা মধুসুদন, _ বিদ্যাসাগর, অক্ষয়চন্স, হেমচন্দ, নবীনচন্্র হইতেই 
হইয়াছে; একথা আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে -হইবে। ' এই সকল শক্তিশালী 
পুরুষ দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষার শক্তি কতদূর প্রভাবশালী । 

১১।- শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ সেন মহাশয় রলিলেন, মধুস্দ্বন যাহা দিয়! গিয়াছেন; আজকাল- 
কার .যুবকগণ অনেকেই -তাহা জানেন না, এবং জানিবার - চেষ্টাও করেন -না।: তাহার 
তায় প্রতিভাবান্‌ মহাপুরুষ এক যুগে এক আধজন মাত্র জন্মগ্রহণ করেন। - মধুন্থদনের 
বন্ধু স্বর্গীয় ভুদ্বেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ধিনি ডাইরেকটার অফ. পাব্লিক' ইনৃষ্টীকশন 
'হইয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছিলেন যে? তিনি প্রায় বিশ হাজার ছেলে. দেখিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে. এক মধুসুদন ব্যতীত দ্বিতীয় .প্রতিভাবান্‌ ‘ছাত্র দেখেন নাই। . তিনি 
্িলিয়াছিলেন যে, মধুন্থদন -মহাঁকবি হইবেন। মধুস্দন রাঙ্গাল! -মায়ের অতি দুরন্ত 
দুলাল ছিলেন-__এমন কেহই জম্মেন নাই। তিনি বিদ্রোহী ছিলেন-_সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, 
সকল ক্ষেত্রেই তিনি বিদ্রোহের দার! 'বঙ্গভূমি তোলপাড় করিয়া- গিয়াছেন। তাহার 
কার্ধযপদ্ধতির প্রতিবাদ করিয়া সকলে খন বলিত, নয় নয় :ও পথ নয়,_তিনি সগর্কে 
বলিতেন, এইই আমার পথ।. বাঙ্গালা ভাষার-শক্তি যে কত বড়, বাঙ্গালা যে বীর 
ভাষা হইবার যোগ্য, মধুস্থদনই তীহার অমর ভাষায় তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। 

১২। শ্রীযুক্ত হেমেন্্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, বাঙ্গালা দেশকে 
ও বাঙ্গলা ভাষাকে যাহার! বরেণ্য স্থান দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রাতঃন্মরণীয়। 
মধুসূদনের দান বঙ্গভাষার: ও সাহিত্যের সেবক ও উপাসকগণ কখনই তুলিবেন না। 
মধুসুদন অপ্রতিদ্বন্থী ছিলেন। প্রহসনের তিনি স্বষ্টিকর্ত1। বিয়োগান্ত.ও এতিহাসিক 
নাটকে .তিনি নৃতন আদর্শ দিয়! গিয়াছেন। ৮ 5/ 
উপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মাঁতৃভক্তির পরিচয় দেশবিধ্যাত। - - 

১৩। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, আমাদের ছেলেদের কাছে 
আমার এই অনুরোধ যে, তাঁরা যেন মধুক্নদনের লেখা পড়ে ও রীতিমত চর্চা করে। 
তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে' কি. রকম নিঙড়ে নুতন- ক'রে গড়েছেন, তা দেখলে মুগ্ধ .ও 
স্তস্ভিত হ'তে হয়। 

১৪। ভকুটর ভীরু পঞ্চানন নিযোগী মহাশয় বলিলেন, মহাকবি FE 
সেন্টিনারীতে, যেমন উৎসব .-হয়, মধুক্থদূনের বার্ষিক - স্থৃতি-বাসরটিকে সেই ভাবে 
উৎসব-সভায় পরিণত করিলে শোভন হয়। বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ দ্বারা এই উৎসবের 
,লৌন্দধ্য ঘাহাতে নষ্ট লাঁ হয়, তাহাই করা -উচিত। বাঙ্গালা ভাবা শুধু বাঙ্গালী 


এ 


শি 
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হিচ্দুদের নয়, ইহা মুসলমানদেরও ভাষা । যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের বদ্দভাষানুরা গিগণ 
প্র উৎসবে যোগদান করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। পরিষৎ আমার এই 
প্রস্তাবিত বিষয়ে মনোযোগ দিলে সধী-হইব .-7. ৯ 
১৫। নাট্য-পরিষদের সভ্যগণ “মেঘনাদ্বধ" হইতে কতক অংশ আবৃত্তি করিলেন। 
১৬। অতঃপর সভাপতি মহাশয়” গায়ক, কব্তাদি . লেখক, পাঠক ও আবুস্তি- 
কারিগণকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, আজ মধুহদনের বিষয়ে যে সকল আলোচনা হইল, তাহা 


'হুন্দ্র ২ হইয়াছে।-? মধুহদনের রচনার মধ্যে আলোচনার ' অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে 
“সে -ভাঁণ্ঠার হইতে": অনেক দুতন নূতন তথ্য আলোচনার নিষয়ীভূত হইতে পান্পে। 


বঙ্গভাষায় লিখিত নাটক সম্বন্ধে নূতন কথ! কিছু জানিতে পারা গিয়াছে । ডক্টর শ্রীযুক্ত 
সুশীলকুমার দে মহাশয় বলেন ‘যে, পাইকপাড়ায় প্রথম নাটকাঁভিনয় সম্বন্ধে মতভেদ 
আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ বিস্যোৎসাহিনী সভায় মালভীমাধব, ' বিক্রমোর্কাশী প্রভৃতি 
নাটক": রচনা করাইয়! অভিনয় করাইডেন, উহা: ১৮৭০ সালে।'. পরে শামবাজারে 
নবীনমাধব১- বাবু: বিস্তন্থিন্দ ‘অভিনয় করেন।- কাঁলীপ্রসন্ন সিংহের নাটকাঁভিনয়ের 


"চেষ্টা ' ব্যর্থ হওয়ায় পাঁইকপ '' রাজবাটীতে 'মধুস্থদনের নাটক: 'প্রথম অভিনীত হয়। 
অধুসথদন 'অমিত্ক্ষর' ছন্দের. : সষ্টকর্ভা, "এই কথাই অনেকে ' বলেন। কিন্তু তীছার 
পূর্বে ঈশ্বর -ওপ্ত মহাশয় 'এই ছন্দ ব্যক্ত -করেন।. উহা তখন বেশ চলিত ছন্দ । ফোন 
‘বিষয়ে বিজ্রপাত্মক রচনা প্রকাশের আবশ্যকতা! হইলে এই ছন্দই অবলছিত হইত। সধুস্ুদন 


উহাকে -বিদ্রপের -ভীষা হইতে উচ্চে' স্থান দিতে গিয়া বাঙ্গালার সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিয়া 
গিয়াছেন। এই ছন্দের কুটির মূলে একট! যে রহস্য : আছে, তাহার উদবাটনের জন 
রীতিমত আলোচনা" হওয়| বাঞ্ছনীয়। মৰুহৃদন আমার পিতৃব্য প্রসয়কুমারের সহপাঠী 
ছিলেন। সেই জন্য বাল্যে তাহার সেবা করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল! 
অতঃপর গিরিশ-সত্ষের একজন ' রা হং তৎপর সভাপতি 
মহৃশিয়কে ধন্তবাদ দানের পর সভীভঙ্গ হয় <! j 
রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী ' জ্ীপ্রবোধচন্ত চট্টোপাধ্যায় 
সহকারী সম্পাদক । '. ' সভাপতি, 


শা ৮ 


বিশেষ অধিবেশন 
..., ধ্ৰীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ব--সভাপতি |. 
৩১এ শ্রাবণ ১৩৩৮, ১৬ই আগষ্ট ১৯৩১, রবিবার, অপরা ৫০টা।, 
আলোচ্য বিষয়”__ব্দীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্তভম সহকারী সভাপতি, বঙ্গের পদাবলী- ' 
সাহিত্যের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ও ব্যাখ্যাতা, সতীশচন্ত্র রায় এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে 
শোক-প্রকাণ । 
পরিষদের সভাপতি রী হীরেজনাথ দত বানর এম এ, বি এল স্হাশয় নভারডির 
আসন গ্রহণ করিলেন। 
সভাপতি মহাশয় বলিলেন,. NG TERT TG বহু দিনের 
সম্পর্ক । - তিনি আমাদের এ বৎসর অন্ততম সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং আগামী 
বর্ষের জন্যও এ পদে নির্বাচনের জন্তু মনোনীত .হইয়াছিলেন। পদকল্পতরু-সম্পাদন ব্যাপারে 
তিনি বঙ্গদাহ্ত্য ক্ষেত্রে চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবেন | এই গ্রন্থের শেষ খণ্ড দেখিলে এ বিষয়ে 
তাহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুগ্ণু:হইতে হয়। দুঃখের.বিষয়, তিনি এই শেষ খণ্ডটি 
দেখিয়] যাইবার পূর্বেই স্বর্গারোহণ “করিযাছেন। তিনি ৬৫ -বৎসর বয়সে পরলোকগমন 
করেন। তন্মধ্যে ৪* বংসরেরও অধিককাল তিনি:পদাবলী সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন:। 
আমরা আশা করি, তাহার একখানি-চিত্র পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হইবে ।, 
তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে স্বীয় সতীশচন্্র রায়- মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত 
ভবানীচরণ রায় এম এ মহাশয় তাহার পিতাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত ভবানীবাবুকে বিশেষভাবে ধন্তবাদ.-দিয়া বলিলেন যে, এই 
প্রবন্ধ হুইতে স্বর্গীয় রায় মহাশয়ের সম্পর্কে এত জ্ঞাতব্য বিরয় জান! গেল যে, অন্তে এ প্রবন্ধ 
লিখিলে আমাদের্‌ সে সুযোগ হইত না। 
তৎপর সভাপতি মহাশয়, অনিবাধ্য কারণবশতঃ দি CEES জানাইয়! 
এবং স্বর্গীয় রায় মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া রায় শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র বাহাদুর যে 
পত্র লিখিয়াছেন, তাহ! পাঠ করিলেন। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্চন রায় বিদ্বঘয্নভ মহাশয় বলিলেন, সতীশবাবুকে হারাইয়৷ আমরা 
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম। পদ-সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে কোন বিষয়ের মীমাংসার অন্ত-তাহার 
মত বিশেষ মূল্যবান্‌ বলিয়া আমাদের ধারণা । তাহার স্থান পূরণ হইবে কি না, কে জানে । 
শ্রীযুক্ত অমৃঙ্গযচরণ বিভ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, বৈষ্ণব-সাহিত্য ও পদাবলী-সাহিত্যে 
তাহার নিকট আমরা অনেক জিনিষ পাইবার আশা করিতাম। তিনি যাহা দিয়! গিয়াছেন, 
ভাহা। বিপুল হইলেও এখন এ সকল বিষয়ের আলোচনায় তাহার মত প্রবীণের ক্ষ বিচার 


| ও বিশেষ]. . - কাধ্য-বিবর্ন :. . 


নবীনের পক্ষে বিশেষ উপ্রকারী হইত। প্রাচীন ₹ও.. চি জলঙ্কার!শাঁছে; তীহার-অসীম 
ন ছিল। রে ফেলার পিউ শসা” রাছিলে ন কিনি নু স্ব 
শান্ত খুব ভাল্‌ রূক় জানিতেন। ৮ ৮২ +: ্ 

ইক নিখিলনাথ রায় বি-এল বেং তর রায় রে: প্রতি EE 
জানাইলেন যে, পদ্‌কল্পতরু তাহাকে অমর ররিয়া রাখিবে। .: - :: 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্ৰযুক্ত তৰীনীবাৰুর, লিখিত পিতৃ". 
পরিচয়ের জন্য সাধুবাদ দিয়া বলিলেন, স্বগীয় সৃতীশবাবু বৈষ্ণব পদ্-সাহিত্যে একপত্রী 'ছিলেন। 
তিনি বাঙ্গালাকে, যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহা আমরা ভাল রকমই জানি. দেশ তার প্রকৃত 
বড়লোকদের চেনে না। বঙ্গসাহিত্য আজকাল বড়ই জটিল হইয়া পড়িয়াছে, এই সাহিত্য 
আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি যে পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন, ভারতের অন্ত ভাষা আলোচনায় 
সেরূপ পাণ্ডিত্য কেহ- দেখাইয়াছেন কি না সন্দেহ | চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদনের 
ব্যাপারে শব্দ আলোচনা লইয়া আমাদিগকে নৈরাশ্তে পড়িতে হইয়াছে । এ সময় তাহার 
লোকাস্তরগমন দেশের প্রক্ষে 'বড়ই-দুর্ভাগা . "রলিতে হইবে৷ পরিয়ং-পত্রিকায় তাহার প্রবন্ধ 
পড়িয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হই, পরে আলাপ পরিচয় ও স্ক্ষাতে তাহার জানের পরিচয় পাইয়া 
সুভ্ভিত হই । প্রাচীন সাহিত্য লইয়া দেশে - যে সব সমক্টীর উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মীমাংসা 
হয়নাই। গোবিন্দদাস সম্বন্ধে আমর! তাহার - সহিত একমত," শরীয়ত নগেন্্রবাবুর সহিত 
দ্বিমত। "চণ্ডীদাস সম্বন্ধে তাহার “ সহিত” আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহাতে-তিনি আমাদিগকে 
বলিয়া ছিলেন - যে, 'জীচৈতন্তের পূর্ববর্তী ' চণ্ডীদাসের 'পদ-সংখ্য| “খুবই: 'কম। " এই বলিয়া: 
তিনি প্রস্তাব করিলেন যে,' পদকল্পতরু *ম খণ্ডের প্রথমে' যুক্ত ভবানী বাবুর লিখিত জীবনীটি 


- প্রকাশিত" করিলে ভাল হয়।- তৎপরে' তিনি' নিয়োক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করেন, - 


(ক) ' বঙ্জেরপ্রাচীর্মপদীবলী-সাহিত্যের- অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ও"ব্যাখ্যাতী, -বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের 'অগ্ততম -সহকারী"সভাপতি'পণ্ডিত সভীশচন্্র-রায়“এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে' 
বঙ্গসাহিত্যেরম্ও বিশেষ'ভাঁবে!বদীয়-সাহিত্যপরিষদের “ফে'ক্ষতি হইল, 'তাহা সহজে পূরণ 
হইবার "নহে । -"বঙ্গীয়-সাহিভ্য-পরিষৎ “এই বিশেষ অধিবেশনে -সমবেত হইয়| খত মহাত্মা " 
অন্ত-গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং হালি তির নিকট - আস্তরিক" 
সমবেদনাসপ্রাগন করিতেছেন। - -+2 - 

‘(থ) ."বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদ্‌ দির বীর সতীনচ রায় ও মহাশয়ের উপ ক্ষার 
ব্যবস্থা করিবার 'জন্ক কার্ধীনি্ববাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক1: ১ 

শ্রীযুক্ত হরেকষ মুখোপাধ্যায় ' সাহিত্যরত্ব মহাশয় এই প্রস্তাব জারা 
রহ ভবানীবাবুর - পিতৃপরিচয়- কিছু মাত্র অভিশয়োক্তি হয় নাই। বঙ্গদেশের পদাবলী- 
সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইবে কিনা, কে-বলিতে পারে? টোলে তিনি সংস্কৃত 
অলঙ্কার শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন ; এতত্যতীত হিন্দী মরাঠী প্রভৃতি বহু ভাষা ভিনি জানিতেন। 
তাহার: প্রণালীতে -টবফ্ণব পদ-সাহিত্যের আঁলোচনা কেহ এ "পধ্যস্ত করিয়াছেন কি-না, 

শন 


সি 


৮ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ রশ বর্ষের 
তাহা আমর! জানি না । কার্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার স্থৃতি রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন, 
আশা করি। কিন্তু আমি বলি যে, আক্সকালকার তরুণ সাহিত্যিকগণকে পদসাহিত্যের 
আলোচনায় উৎসাহিত করিবার জন্ত কোনরূপ বৃত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। 
কাধ্যিনির্বাহক-সমিতি আমার এই কথা মনে রাখিলে অমুগৃহীত হইব ।' 

সকলে দণ্ডায়মান হইয়! প্রস্তাবঘয় গ্রহণ -করিলেন। 'তৎপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ 
দানাস্তে সভাভঙ্গ হয । 


্ীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী ০  শ্্ীজ্যোভিশ্ন্্র ঘোষ 
সহকারী সম্পাদক । | সভাপতি । ভারা 
প্রথম মাসিক অধিবেশন 


প্রযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-__সভাপতি। 
৩১এ শ্রীবণ ১৩৩৮, ১৬ই আগষ্ট ১৯৩১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫1০1 
আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ, ২। আজীবন ও সাধারণ- সমস্ত 


রব, ৩। প্রাচীন পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ--(ক). 


রায় রসময় মিত্র.বাহীছুর এম এ, (খ) রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাছুর, (গ) অধ্যাপক সতীশচন্দর 


মিত্র বি এ, (ঘ) অধ্যাপক হরিহর শাস্ত্রী (ও) শিবচন্র শীল, (5). সুবেদার মেজর . 


শৈলেন্দনাথ বস্তু বাহাদুর আই ডি এস এম, বি আই.ই, (ছ) - গোপালচন্্র ঘোষ বি এ, (জ) 
কেদারনাথ গুহ বি এল, বে) .হ্রেন্্রনাথ রায় ব্যারিষ্টার, (এ) পণ্ডিত মোক্ষাদাচরণ 
সামাধ্যারী, (8) অধ্যাপক এস খোদাবক্স এম এ, বি-সি এল; ব্যারিষ্টার এবং (5) -অধ্যাপক 
কালীপ্রসন্ন চট্টরাঁজ এম এ মহাশয়গণের পরলোকগমনে, - ৫ | -্রমেশতবন-সমিতিকে 
পরিষদের সাধারণ-তহবিল হইতে থে ৪৩2৮৩০ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল, তাহ! শোধ লেখা 
'হউক"__কাঁধ্যনির্ববাহক-সমিতির এই মন্তব্য অনুমোদনের প্রস্তাব, :৬। মূতন নিয়ম--৩৬শ 
সংখ্যক নিয়মের শেষে যোগ হইবে--"এতত্যতীত কলিকাভ1 করপোরেশনের: ছুই জন ওয়ার্ড 


কাউন্দিলার কাযর্যনির্ববাহক-সমিতির সভ্যরূপে গণ্য হইবেন*-_এই নুতন নিয়ম গ্রহণ সম্বন্ধে” 


কাধ্যনির্ববাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৭। প্রবন্ধ-পাঠ--(ক) মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয়-লিখিত “রত্বাকরশাস্তি” এবং 
(খ) ডক্টর শ্রীযুক্ত হুণীলকুমার দে এম এ, বি এল, ডি লিটু মহাশয়-লিখিত প্রামনারায়ণ 
তর্করত্ব ও তাঁহার নাটাগ্রস্থাবলী” নামক প্রবন্ধ এবং ৮। বিবিধ । 

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । - 


~~ 
v 


] কার্ধ্য-বিববণ ৯ 


১। গত বাধিক দশম মাসিক ও একাদশ এবং দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবনণ 
পঠিত এবং গৃহীত হইল । 

২। (ক) সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের আঁজীবন-সদস্য হইবার জন্ত 
নিয়োজ্ত হিতৈষী বন্ধু ও সদস্যগণ প্রত্যেকে ২৫*২ দান করিয়াছেন। নিয়মানুসারে 
তাহারা আজীবন-সদস্য নির্বাচিত হইলেন,_- 

(১) ভকৃটর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, 

(২) * » বিমলাচরণ লাহা, 

গে) , * সত্যচরণ লাহা 

(খ) পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ বথারীতি প্রস্তাবিত ও সমধিত হইলে পর সাধারণ- 
সদস্তরূপে নির্বাচিত হইলেন । 

৩। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যকিগণের প্রদত্ত পুথি *ও পুস্তকগুলি প্রদশিত হইল "ও 
তাহাদিগকে পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর! হইল। 

৪। সভাপতি মহাশঘ জানাইলেন যে, নিম্নোক্ত সন্ত ও সাহিত্যিকগ। পরলোকগমন 
করিয়াছেন, | 

(ক) রায় বসময় মিত্র বাহাদুর এম এ, (খ) রাষ রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর, (গ) 
অধ্যাপক সতীশচন্ মিত্র বি এ, (ঘ) অধ্যাপক হরিহর শাস্ত্রী, (ও) শিবচন্দ্র শীল, (5) 
সুবেদার মেজর শৈলেন্দ্রনাথ বস্তু বাহাদুর আই ডি এস এম, ও বি আই ই, (ছ) গোপালচন্্ 
ঘোষ বি এ, (জ) . কেদারনাথ গুহ বি এল, (ঝ) হুরেন্রনাথ রায় ব্যারিষ্টার, (এ) পণ্ডিত 
মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, (ট) অধ্যাপক এস খোঁদাবক্ম এম এ, বি সি এল, ব্যারিষ্টার এবং 
(5) অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ এম এ। 

তিনি বলিলেন ইহাদের মধ্যে (ক) নায় রসময় মিত্র বাহাদুর হিন্দু স্কুলের 
প্রধান শিক্ষকরূপে প্রসিদ্ধ হইলেও তিনি বৈষ্ণব-পদাবলী-গায়ক ও পরম ভক্ত সাহিত্যিক 
ছিলেন। (খে) রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর আমাদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি 
ডক্টর বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ময়মনসিংহ 
সেরপুর-টাউনে তাঁহার বাড়ী। তিনিও একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। দেশের নাল 
হিতকর কাধ্যে তিনি নেতা ছিলেন। (গ) স্থবেদার মেজর খৈলেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশন 
আমাদেব সম্পাদক মহাশধের ভ্রাত।। তিনি বিগত ইযুরোগীয় মহাষুদ্ধে গিয়া যশঃ 
অর্জন করিয়াছিলেন | (ঘ) হ্থরেন্দ্রনাথ বায় মহাশয় - বঙ্গসাহিত্য চর্চা করিয়। 
যশোপার্জন করিয়া গিয়ছেন। তিনি সাংখ্যকারিকার বিশেষ আলোচনা করিতেন। (৬) 
মোক্ষদাচরণ সামাধ্যাযী, ( চ) কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ ও (ছ) এস খোদাবকৃস মহাশয় সকলেরই 
ছুপরিচিত ও তীহাদের পাণ্ডিত্যের পরিচষ বিস্তৃতভাঁবে বল! অনীবশ্তক । 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় মোক্ষদাচিরণ্‌ সামাধ্যায়ী সদাচার- 
নিষ্ঠ ও শাস্ত্রে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। 'বেদ-পরিচয়* লিখিয়া তিনি বিশেষ উপকার করিয়া 

২ 


১০ হঙ্গীয়-সাহিত্য-্পরিষদের [৩৮শ বর্ষের 


গিয়াছেন। ধর্মপ্রচারের জন্ত তিনি কাথি গিয়া অসুস্থ হইয়া আসেন, সেই অস্থথই তাহার 
কাল হয়। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, তাঁহার আত্মার সদ্গতি হউক । 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাচচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, খোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী সদাচারনিষ্ঠ 
ছিলেন। তিনি দেশের কাজ করিতে গিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলের আঁহীধ্য তিনি 
গ্রহণ করিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের চেষ্টায় 
ভূদদেববাবুর টোল হইতে তাঁহার আহাধ্য দিবার ব্যবস্থা হয়। ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি শেষ- 
জীবন উৎসর্গ করেন । 

রায় রসময় মিত্র বাহাছুবের বিষয়ে তিনি বলিলেন, ষে স্বর্গীয় মিত্র মহাশয় টোলের শিক্ষার 
উপর বিশ্বাস করিতেন । আমাদের একটি চতুষ্পাঠী আছে। তিনি সেই চতুষ্পাঠী- কমিটির 
সভাপতি ছিলেন। আঁমাঁদের লাইব্রেরীর জন্ভ তিনি বঙ্গবাসী কার্যালয়ের সমগ্র গ্রস্থাবলী 
দান করিয়াছিলেন । স্বর্গীয় সামাধ্যায়ী ও মিত্র মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্ত পরিষদ্‌ মন্দিরে 
তাহাদের চিত্ত প্রতিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিছ্যাত্ুষণ মহাশয় বলিলেন যে, (ক) রায় রসময় মিত্র 
বাহাদুবের বৈষ্ণব-সাঁহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। শ্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 
তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । 

(খ) রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর পরম বৈষ্ণব ও সাহিত্যিক সির পিদগীতিকা? 
ও অন্ত কয়খানি বই তিনি লিখিয়াছেন। 

গে) 'যশোহ্র ও খুলনার ইতিহাস’ লেখক অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র সুসাহিত্যিক ছিলেন । 
দেশের ইতিহাস ও প্রাচীন কাহিনী আলোচনায় তিনি আত্মভোলা হইতেন। (ঘ) পণ্ডিত 
হুরিহ্র শাস্ত্রী মহাশয় এক সময় কাশীস্থ পরিযদ্-শাখা সম্পাদক ছিলেন এবং মূল পরিষদের 
দর্শন-শাখার সভ্য ছিলেন । ‘বজ-সাঁহিত্য’ নামক কাশী-শাখার মুখপত্রে তাহার বহু প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছিল । কাশী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের তিনি অন্তম অধ্যাপক ছিলেন । (ডু) মোক্ষদা- 
চরণ সামাধ্যায়ী মহাশয়ের সহিত ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনে একসঙ্গে কাজ 
করিয়াছি। তিনি পতঞ্জলির মহাভাষ্যের এক অঙ্বাঁদ লেখেন। আমি তাহার এক ভূমিকা 
লিখিয়া দিয়াছিলাম । ব্যাঁকরণে তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। শেষ জীবনে তিনি ‘ভাস্কর’ 
নাঁমক এক সাপ্তাহিকেব সম্পাদক ছিলেন । শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন 
ষে, স্বর্গীয় এতিহাসিক সতীশচন্তর যশোহর ও খুলনার বিষয়ে আরও অমুসন্ধানের ফল 
প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছিজেন ৷ দুঃখের বিষয়, তিনি তাহার সরি পালন 
করিবার অবসর পাইলেন না। তিনি অল্প বয়সেই মারা গিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ৬ রসময়বাবু আমার জ্যোষ্ঠতাত 
শিবচন্দ্র লোম মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন । এই জন্ত তাহার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইবার 
আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল । 

যুক্ত -কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, গোলোকগত রসময়বাবু বৈষ্ণব-পদাবলী কীর্তনে 


সর্প 


১ম মাসিক ] কার্্য-বিবরণ ১১ 


দেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিযাছিলেন। অমানীকে মান দিবার মৃত প্রেমিক বৈষ্ণব প্রকৃতি 
তাঁহার ছিল। কীর্তন সমন্ধে তাহার ব্যাখ্যা বক্তৃতা ও গান শুনিয়া আমাদের অনেক ভ্রান্ত 
ধারণা অপনোদন হয়। তাঁহার চেহ রক্ষার পূর্বিন রাণী ভবানী স্থলে এক সভায় তাঁহার সহিত 
দীর্ঘ আলাপ করিয়া তাহার উচ্চ শ্রদয়ের পরিচয় জানিতে পারি। 

(খ) রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর দেশের অনেক কাজ করিয়াছেন। তিনি সাধক ও 
ভক্ত ছিলেন। 

গে) স্রেন্দ্রনাথ বায় মহাশয় ওমার খৈয়ামের ভর্জমা করেন ও সাংখ্যকারিকা লেখেন। 

(ঘ) গোপালচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয় ২০ বংসর সদস্য ছিলেন। তিনি রল্গপুর তাঁজহাট 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ($) কেদারন।থ গুহ বি এল মহাশয় বনু পুরাতন সদস্য 
ছিলেন এবং ভাঁগলপুরের অন্ততম প্রদান উকীল ছিলেন। (চ) মোঁক্ষদীচরণ সামাধ্যায়ী 
মহাশয়ের হিন্দুশীস্ে প্রগাঁ় ভক্তি ৪ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি স্বদেশের প্রেমে বিভোর ছিলেন। 
এই জন্য তিনি কয়েকবার রাঁজরোষে পতিত হন। (ছ) শৈলেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় ‘মোহন 
বাগান ক্লাবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কয়েক বৎসর সম্পাদক ছিলেন। 
তাহার বহু গোপন দান ছিল। (জ) অধ্যাপক কালীপ্রসন্গ চট্টরাঁজ মহাঁশঘ বহুদিন 
পবিবদের সদস্য ছিলেন। তিনি সিটি কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন। (ঝ) এস 
খোদাবক্স সাহেবের বিশেষ পরিচন সকলেই জানেন | Islamia Culture ও Ahmedia 
৪০০৮ বিষয়ে তাহার জ্ঞানগর্ত বহু প্রবন্ধ দেশের অনেকেরই পরিচিত। তিনি বলিতেন, বাঙ্গালীর 
মাতৃভাষা বান্গাল| । 

সকলে দণ্ডায়মান হইযা মৃতব্য ক্তগণের জন্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিলেন । 

৫ | সভাপতি মহাশয় কাণ্তনির্বাহক-সমিতিন পক্ষে প্রস্তাব করিলেন-_“রমেশ-ভবন- 
সমিতিকে পরিষদের সাধারণ তহনিল হইতে যে ৪৩৯৮৩/০ টাকা ধাঁর দেওয়া হইয়াছিল, তাহা 
শোধ লেখা হউক 1» সর্বসম্মতিজমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

৬। সভাপতি মহাশয় কার্ধ নির্বধাহক-সমিতির পক্ষে প্রস্তাব করিলেন যে, ৩৬শ সংখ্যক 
নিয়মের শেষে নিয়লিখিত নূতন নিয়ম যোগ করা হউক 

"এতত্ব্যতীত কলিকাতা কর্পোবেশনের দুইজন ওয়ার্ড কাউন্দিলার কাঁধ্যনির্ববাহক-সমিতির 
সভ্যরূপে গণ্য হইবেন ৷” | 

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল । - 

৭। সভাপতি মহাশয়েব আহবানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চ্্াহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্ঘ এম এ 
মহাশয় (ক) মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত প্রত্বাকর 
শান্তি” এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলহুমার দে মহাশন-লিখিত “রামনারায়ণ তর্করত্ব ও তাহার 
নাট্যগ্রস্থাবলী” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ হ্তিভূষণ মহাশয় বললেন যে, শেষোক্ত প্রবন্ধটির বিষয়ে কিছু 
কিছু বলিবার কথা আছে। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে আলোচনা করা যাইবে। 


১২ বঙ্গীয়-সহিত্য-পরিষদের [৩৮শ বর্ষের 


সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখকঘ্য়কে ও প্রবন্ধপাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন । 

শ্রীযুক্ত নগেন্রনাথ. সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন । তৎপরে 
সভাভঙ্গ হয়। 

চি্াহরণ চক্রবর্তা et. ০. AEE দো 


পরিশিষ্ট 


ভি 

১। শ্রীযুক্ত পরসথকুমাব বঙ্গ এম এ, দিন্ী হিন্দু কলেজের অধ্যাপক; দিল্লী, ; 
শীযুক্ত মণীন্্নাথ সেন, চিটাগড়, বারাকপুর ;৩। ্রীযুক্ত'যুগলকিশোর সরকার বি এ, পোষঃ 
“রাহা্রাম, বীকুড়া ; ৪। রায় জীযুক্ত হেমকুমার মল্লিক বাহাদুর বি এ, চুচুড়া? ৫। শ্রীযুক্ত 
ডক্টর শৈলেশ্বর সেন ডি লিট, দক্ষিণ আর্কট ; ৬। শ্রীযুক্ত সুথেন. চট্টোপাধ্যায়, ১৩!২ 
নাখেরবাগান স্ত্রী, কলিকাতা ; ৭) শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; 
৮। রী সুরেজ্নাথ বহু বি এল, ইসলামকাঠি পোঃ, খুলনা ; 2। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ রায় 
এম এ, ধামগড়, পোঃ ঢাকেশ্বরী মিল, ঢাঁকা ; ১০। প্ৰযুক্ত গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত এম এ, বিটি, 

সহকারী অধ্যক্ষ, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, ২৫1৩ বাঁলিগঞ্জ সাকুলার রোড, কলিকাতা; 
১১। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জ্যোতিংশাস্্রী, ১৬ কাশীমিত্র ঘাট ই্ী,. বাঁগবাজার, 
কলিকাতা ১ ১২। শ্রীযুক্ত শিবপ্রস্ন ঘোষাল, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা ; ১৩। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী 
নারায়ণ পাল, রঘুনাথপুর, দমদম, ২৪ পরগণা ; ১৪। প্রযুক্ত জনান্দন চক্রবর্তী এম এ, 
" চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম ; ১৫। শীযুক্ত- সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ ২৪৩ আপার 
সাকুলার রোড, কলিকাঁঙী; '১৬। শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র সেন বি এস-সি, ৩৬৷এ ফকিরিচাদ 


মিস স্্রী, বাছুড়বাগান, কলিকাতা ; ১৭। মহারাজ শ্রীযুক্ত জীশচন্ নন্দী বাহাদুর এম এ, 


এম এল সি, ৩:3 আপীর সারুপার রোড, কলিকাতা । 


f খ-- পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপস্ধত পুস্তক-সংখ্যা 

১। শ্রীযুক্ত ‘জিতেন্দ্ৰনাথ বসু--১৩; ২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণরু্ণ আচার্য্য এম এ, এম 
ভডি_৫৭;, ৩.1 নিজাম রাজ সরকার, হায়ন্্াবাদ--১) ৪। বাঙ্গালা রাজ সরকার-_৬ ; 
৫ | শ্রীযুক্ত বলস্তরঞ্জন রায় -বিদববপ্লভ --১) ৬ | শাস্তি প্রেস, - আগ্রা--২; ৭1 
শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈ্র7৫৫ 7 ৮ শ্রীযুক্ত ত্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যান়৮-৫ :. ৯। মাজা 


সপ 


৩৭শ বার্ষিক] কার্ধ্য-বিবরণ 


গৃবর্ণমেন্ট মিউজিয়ামের সুপারিণ্টেণ্ডে্ট--২ 7; ১০। ভারত রাজ সরকার--২ ; ১১। 
শ্রীযুক্ত কালীরুষঃ ভট্টাচাৰ্য্য--৭ ; ১২। জরীমতী শুভ্রজা বন্দ্যোপাধ্যায়৮-১৬, ১৩। 
যুক্ত করঞাক্ষ্য বন্দ্যোপাধ্যায়৪; ১৪। শ্রীযুক্ত স্যর বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 
--২৪; ১৫। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের রেজিষ্টার--১; ১৬। শ্রীযুক্ত মালভ্রী ঘোষাল 
৬) ১৭ । ভ্ীযুক্ত ঠাকুর মঙ্গল সিং-১) ১৮। Smithsonian Institution— 
৪; ১৯। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র-১) ২০। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য 
১) ২১। শ্রীযুক্ত মণীন্্রমোহন বস্স--১; ২২। শ্রীযুক্ত রামহরি ভট্টাচার্য্য--৪, 
২৩। কুমার ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্নাথ লাহা--১; ২৪। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত 
--১; ২৫। শ্রীযুক্ত দেবেন্্রমোহন চত্রবর্তী--১3) ২৬। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর মিত্র-_২ 
২৭। বিহারীলাল রাম-_১) ২৮। শ্রীযুক্ত হুজননাথ মিত্র মুপ্তৌফী--১; ২৯। 
গ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দ্ত-১; ৩০। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি--২; ৩১। 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর--€ ; * ৩২। শ্রীযুক্ত খগেন্দনাথ চট্টোপাধ্যায়--২ ; ৩৩। 
শীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ রায়_১$ ৩৪। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দ--৩) ৩৫। শ্রীযুক্ত 
গুরুমদয় দত্ত_১; ৩৬ শ্রীযুক্ত 'পারথিকুষণ চট্টোপাধ্যায়_-১) ৩৭। শ্রীযুক্ত জ্যোভিশ্চ্ 
ঘোষ_২) ৩৮। শ্রীযুক্ত কাণ্ঠিকচন্দ্র দাশশ্প্ত-_১; ৩৯।  বিশ্বভারতী-১২৯ ; 
৪০| শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্্র . দেব--২) ৪১। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ভট্টাচাধ্য-১ ; 
৪২। শ্রীযুক্ত কালীকিস্কর সৈনগুধ--১; ৪৩। ডক্টর শ্রীযুক্ত হুকুমাররগ্রন দাশ--+১, 
-৪৪। শ্তামবাঁজার এ ভি স্কুলের সম্পাদক-- ৪৫7; গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর--৩ এবং ৪৬। 
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়--১। | 


সপ্তত্রিংশ বাঁধিক অধিবেশন: 
৬ই ভাত্র ১৩৩৮, ২৩এ আগষ্ট ১৯৩১, রবিবার অপরাহ্ণ ৬৭টা 
প্রযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত --সভাপতি 


আলোচ্য বিষয়-_১। সভাপতির অভিভাষণ, ২। যূর্তি-প্রতিষ্ঠা--ন্তর গুরুদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের মূর্তি, ৩। চিত্র-প্রতিষ্ঠা_কে) গুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায়-স্বৃতি উদ্দেশে 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দ-এর পক্ষে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশক়-গ্রদূত 
পরিষদের ভূতপূর্বব সভাপতি ৬সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি' এল মহাশয়ের এবং (খ) 
কতিপয় বীরতুমবাসি-প্রদত্ত “্তীদাসের পদাবলী'-সম্পাদ্ক দ্বগীপ্ন-_নীলরতন মুখোপাধ্যায় 


১৪ " বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৬শ বর্ষের 


বি এ মহাশয়ের চিত্র, .৪।. সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্বাচন, ৫। শঞ্চত্রিংশ বার্ষিক 
কাধ্যবিবরণ পাঠ, ৬। - অষ্টত্রিংশ বর্ষের আহুমানিক আয়-র্যক্-বিবরণ বিজ্ঞাপুন,-.৭। 


কার্ধ্যনির্ববাহক-সগিতির সভ্য-নির্ববাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৮। অষ্টত্রিংশ, বর্ষের কর্দাধ্যক্ষ. 


নির্ববাচন সম্বন্ধে কাধ্যনির্বাহক-সমিতিব প্রস্তাব, এবং-৯' "বিবিধ । 


পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয়" সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ] 


১। সভাপতি মহাশয় অন্তান্ত আলোচ্য বিষয়ের সমাপ্তি প্যস্ত-তাহার অভিভাষণ স্থগিত 
রাখিয়া নিম্নলিখিত মুর্তি ও চিত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করিলেন |. 

২1 স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মু্ডি। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এ 
মুটি পরিষদের স্যর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় স্বতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত হ্ইয়াছে। স্যর 
গুরুদাস পরিষদের শৈশবে এবং যৌবনে, রহ বিষয়ে পরামর্শ দান ও ইহার কাধ্যে প্রচুর সহায়তা 
করিম্বাছিলেন। সে সময়ে তাহার সহযোগিতা ও সাহায্য পরিষদের জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয় 


ছিল। কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালযে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ( যাহাকে স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ 


মুখোপাধ্যায় মহাশয় "বিশ্ববিজয়িনী স্তম্ভ” বলিয়াছেন ) যখন সবে ভিত্তিমান্র প্রোথিত হইতেছিল 
- সেই অতীত যুগে তিনি বিশ্ববিস্তালয়ের ভাইস্‌ চ্যান্সেলাররূপে উহাকে গৌরবময়, আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা--তখনও বাঙ্গাল! ভাষা 
দেশে ধি্কু ত ছিল, তখনও উহা শিক্ষিত সমাজের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই । আমাদের এই 
পরিষৎ হইতে যখন এ বিষয়ে উপায় নির্ধারণের জন্ত শাখা-দমিতি গঠিত হইয়াছিল, তখনও 
তিনি ওঁ সমিতির কর্ণধাররূপে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অবশেষে পরিষদের চেষ্টা 
ফলব্তী হয় এবং স্যর আশুতোযের সময়ে আমাদের মাতৃভাষা বিশ্ববিস্ভালয়ে স্বাধিকার প্রাপ্ত 
 হন। স্যর গুরুদাস এই হিসাবে বন্গভাষার উন্নতি ও প্রসার বিধানে চিরম্মরনীয় হইয়া থাকিবেন 
এবং তজ্দন্ত পরিষদ্‌ মন্দিরে তাহার মূর্তি প্রতিষ্ঠা সার্থক হইল। 

ও কে)। সীরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের তৈলচিত্র । এই চিত্রধানি বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী 
স্বগীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থিতি উদ্দেশে তাহার যোগ্য পুত্রগণ পরিষংকে দান 
করিয়াছেন। বগী় সারদাবাবু ১২ বৎসর পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি আমাদের 
সকলেরই স্থপরিচিত। তীহাঁর ,চিত্র আমর! পূর্বেই ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। কিন্তু চিত্রধানি 
নষ্ট হইয়া যাওয়ায় উক্ত গুরুদাসবাবুর পুত্রগণ স্বতঃপ্রণোদ্বিত হইয়া পরিষদের গর পরমবন্ধুর এই 
- চিত্রদান করিয়! পরিষদের একট অভাব পূরণ করিলেন। এই জন্ত তাহারা পরিষদের বিশেষ 
ধন্যবাদ্দভাজন। 

(খ) নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রঙিন ভ্রোমাইভ চিত্র। কতিপয় বীরভূমবাসী 
বন্ধুর অর্থসাহায্যে- এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে.। হ্বগীপ্ন নীলরতনবাবু প্রবীণ সাহিত্যিক ৷ 
পরিষৎ হইতে চণ্তীদাসের যে পদ-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি তাহা সম্পাদন করিয়া” 
ছিলেন। প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে তাহার বিশেষ জ্ঞান ছিল।. পরিষৎ ০ বন্ধুগণের 
নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন । -৯ 


লা 


৬৭শ বাধিক] কার্য্য-ধিবরণ ১৫ 


৪ (ক) কাধ্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত হতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নিয়লিখিত 
ব্যক্তিগণকে পরিষদের সহায়ক-সদস্য নির্বাচনের প্রস্তাব করিলেন, 

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, 
*. রমেশ বস্থ এম এ, 
” ডাক্তার আবুল গফুর সিদ্দিকী 

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দনাথ মিত্র বাহাদুরের সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ ঘোষ মহাশয়ের 
অন্ুমোদানে ইহারা সহাঁয়ক-সদস্য নির্বাচিত হইলেন । 

অতঃপর কার্য্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও রায় গ্রযুক্ত খগেন্দ্রনাথ 
মিত্র বাহাদুরের সমর্থনে লিখিত ব্যক্তিগণ সহাঁয়ক-সদস্যরূপে পুননির্বাচিত হইলেন, 

শ্রীযুক্ত অতুলকঞ্ণ গোস্বামী 
* আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, 
* পণ্ডিত বিনোদবিহারী বিষ্তাবিনোদ, হু 
=» _* অন্নদাকুমার তত্ত্ব, 
» হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 

(থ) পরিশিষ্টে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সাধারণ-সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন। 

৫। ৬ সম্পাদক ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বন্থ মহাশয় সপ্তত্ৰিংশ বাৰিক কাধ্যবিবরণ এবং 
১৩৩৭ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় বিববণ পাঠ করিলেন । 

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় সহর ও মফস্বলবাসী সদস্যের 
সংজ্ঞা বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন । সম্পাদক মহাশয় নিয়মাঁবলীর ১৪শ ধাবা পাঠ কবিয়া উহার 
সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করিলেন এবং বলিলেন যে, সদস্যপদ স্বীকাঁরপত্রে তাহাবা সহর বা মফস্বলবাদী 
বলিয়া যেমন উল্লেখ করেন, তদনুসারে তাহাঁদেব শ্রেণী বিভাগ হয় সহব ও মফস্বলবাসী 
সদস্যের চাঁদার হার পৃথক্‌। গর স্বীকারোক্তিতে ইহারও উল্লেখ থাকে । বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত 
বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় ধাহারা কলিকাতায় বাস করেন, সাধারণতঃ ভাহাদিগঞ্কে 
কলিকাতার সদস্য বলিয়া গণ্য করা বিষয়ে কাঁধ্যনির্ববাহক-সম্িতি আলোচনা করিতেছেন। 

অতঃপর উক্ত বাধিক কাধ্যবিবরণ এবং আয়-ব্যয় বিবরণ গৃহীত হইল । 

৭। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, ৩৯ জন সদস্য অষ্টত্রিংশ বর্ষের কাঁধ্যনির্ববাহব- 
সমিতির সভ্যপদ প্রাথী ছিলেন, তন্মধ্যে নিয়লিখিত সদস্যগণ অষ্টত্রিংশ বর্ষের কাব্যনির্ববাহক- 
সমিতির সভ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন, 

+ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যাষ এম এ, ডি লিট, 

* » অমূল্যচরণ বিষ্যাভূষণ, 
রায়" ” খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাঁদুব এম এ, 
* ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি; এম এস-সি, 
অধ্যাপক ৮ মন্মঘমোহন বন্থ এম এ, 
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* 23578574815, 
হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস, 
» * *. ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি, 
.  * , নঁলিনীরঞ্চন পণ্ডিত, _ 
* কিরণচন্জ্র দত্ত এম আঁর এ এস, - 
* অধ্যক্ষ ” জানরপ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, 
* খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হি এ, এটণি, -- 
* অধ্যাপক. ” ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এচ ভি, . 
es * বসম্তরঞুন রায় বিদ্ব্বরভ  - 
* * গণপতি সরকার বিস্তারতু, :- - - 
্ বোধন চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ জি এস, 
” নিথিলনাথ্‌ রায় বি এল, ₹. 
কবিশেখর নগেন্দরনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার, 
অধ্যাপক * দেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ, বি এল, .. . 
নরেন্দ্র দেব 
৮। কার্যনির্বাহক-সমিতির . মনোনীত দিমলিধিত : সদস্যগণ অই বর্ষের কন্মাধক্ষ 
নির্বাচিত হইলেন 
সভাপতি--ন্যর শ্রীযুক্ত প্রফুললচন্ রায় ডি এদ-সি, পি-এচ ডি, সি আই ই, 
"_, প্রস্তাবক-_সভাপতি 
- সহকারী সভাপতি--( কলিকাতার পক্ষে ). 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল, এটৰি 4 
» স্যর রাজেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে টি, সি আই ই, কেসিভি ও 
”» প্রমধনাথ চৌধুরী এম এ, ব্যারিষ্টার, 
- ৮ জ্ঞানরধ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, 
( মকত্বলের পক্ষে )--_ 
মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শান্্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই, 
» পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুৰ্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ 
সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ নর্কাধিকারী এম এ, এল্‌ এন ডি, সি আই ই, 
মহারাজ শ্রীযুক্ত শীশচন্র নন্দী এম এ, এম্‌ এল সি, . - 
প্রস্তাবক" শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ, রায় বি এল 
সমর্থক-_কুমার শ্রীযুক্ত শরনিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম এ 
সম্পাদক--জীযু ফতীন্রনাথ বহু এম এ, এম এল সি. 
প্রস্তাবক-_স্যর শ্রীযু্.দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম এ, এল এল ডি, সি আই ই 


- 
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সমর্থক- শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিছ্যারত্ব 
সহকারী সম্পাদক--শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস, 
* হেমচন্্র ঘোষ 
* অনাথনাথ ঘোষ 
৮ অধ্যাপক * . চিন্তাহবণ চক্রবর্তী কাঁব্যতীর্থ এম এ 
পরস্তাবক- শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বসু এম এ, এম এল সি 
সমর্থক-- ৮ খগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি 
পত্তিকাধ্যক্ষ__অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্‌ 
প্রস্তাবক--রায় শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ 
সমর্থক-_-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 
চিত্রশালাধ্যর্ষ-_ড্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এচ ডি 
্রস্তাবক-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভক্টাচাধ্য এম এ 
সমর্থক-_অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররগ্রন দাশ এম এ, পি-এচ ডি 
রস্থাধ্যক্ষ--অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ.এম এ, পি-এচ ডি 
্রন্তাবক--অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞজন রায় বিদ্ধধল্পত 
সমর্থক--শরীবুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় 
কোধাধ্যক্ষ_ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার / বিদ্যার 
প্রন্তাবক-্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্্র ঘোষ 
সমর্থক-- * সতীশচন্ত্র বন 
ছাত্রাধ্যক্ষ-_অধ্য।পক শ্রীযুক্ত প্রিষরঞ্চন সেন কাব্যতীর্থ এম এ 
্রস্তাবক--্্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ 
সমর্থক__অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ 
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক--শ্রীযুক্ত উপেন্দচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল 
— ৮. বলাইটা সাহা বি এস-সি, জি ডি এ 
প্রস্তাবক-- শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দর ঘোষ 
সমর্থক--অধ্যাপক ৮ চিন্তাহ্বণ চক্ৰবৰ্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ 
- অতঃপর সম্পাদক মহাশয় জাঁনাইলেন বে, ইতিপূর্বে ষে২* জন সদস্য কাধ্যনির্র্বাহক- 
সমিতির সভ্যপদে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়! বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল তন্মধ্যে * তাঁরকা চিহ্নিত 
৩ জন সভ্য কর্মাধ্যক্ষ নির্ববাচিত হইলেন । অতএব কা ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য পদ-প্রাথিগ্রণের 
তালিকার পূর্বোক্ত ২০ জনের অব্যবহিত পরবর্তী নিয়নোক্ত ৬ জন কাধ্যনির্বাহব-সমিতির 
সভ্য হইলেন | 
শীযুক্ত অমলচন্দ্ৰ হোম 
» বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ 


টে 
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* অধ্যাপক--শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্ঘ এম এ 
কবিরাজ ” ইন্দুভূষণ সেন -আধুর্ধেদশাত্ত্রী ভিষগরত্ব এল এ এম এস 
ডাক্তার * ক্ষধীরকুমার বস্থ এমবি 
» জ্যোভিশ্চন্র ঘোষ' ডি 
ইহাদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়: কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন, 
অতএব উক্ত তালিকার” পরবর্তী প্রার্থী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্‌-সি 
j মহাশয় কাৰ্য্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য হইলেন? 
অতঃপর সম্পাদক মহাশয় জানাইরেন- যে; শাথা-পরিষং হইতে ৬ জন সভ্য-নির্ব্বাচিত 
880 ৃ 
প্রযুক্ত রেশন রায় চৌধুরী | 
* অধ্যাপক আগুতোষ চট্টোপাধাযয় এম এ 
» 'ক্ষিতীশচন্ চক্রবর্তী বিএল 
* ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ৫ 
i ‘ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল ০ 
তৎপরে রঙ্গপুর টেপার জমিদার শ্রীযুক্ত নজিনীমোহন রায় রি ও 
প্রতিনিধি-সভ্য নির্বাচিত হইলেন । . - 
সভাপতি মহাশয় উক্ত কাৰযিৰ্াহৰ-পমিডির সভ্য ও রসাধ্যদ নিৰ্বাচন গৃহীত বলিয়া 
বিজ্ঞাপিত করিলেন। 
সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “সম্পাদক মহাশয় পরিষদের সগ্তব্রিংশ বর্ষের কাধ্যবিবরধ 
যাহা পাঠ করিলেন, তাহা! হইতে পরিষদের বর্তমান অবস্থাধ সম্যক্‌ পরিচয় পাওয়া গেল। এ 
কাধ্যবিবরণে তিনি যে সকল অভাব মোচনৈর জন্ত আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সাহাষ্য- 
প্রার্থী হইয়াছেন ভাহা আপনারা স্মরণ রাখিলে বাধিত, হইব ৷ পরিষদের এই দীর্ঘ ৩৭ বৎসরের 
জীবন-ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনার সহিত আমাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকিতে 
হইয়াছে । কত বাধা, কত অন্তরায়, কত আশা, কত নিরাশীর মধ্যে সংগ্রাম করিয়া! পরিষৎ 
বর্তমানে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহ! প্রনিধানযোগ্য । অবশ্য, আমাদের 
আশা! পুরে নাই, অনেক অভাব ঘুচে নাই, আমাদের আদর্শকে আমরা সম্পূর্ণ অন্থসরণ করিতে 
পারি নাই। কিন্তু কোন দিনই পরিষদে উৎসাহী কর্মীর অভাব হয় নাই--যাহারা অন্তরের 
সহিত পরিষদের সেবা. বরণ করিয়া লইয়াছেন । - পরিধদের আদিম অবস্থায় ইহার নাম ছিল 
“বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচর' । তখন ইহাতে বিদেশের ও বিদেশীয়ের সংস্পর্শ ছিল। ১৩০০ 
বন্াব্কে পরিষৎ নবীকৃত হয়। পরিষদের “আরম্ভ দিবল হইতে আমি ইহার সেবক-শ্রেণীভুক্ত 
আছি। তখনকার অধিকাংশ সভ্যই পরনোকগৃষন করিয়াছেন । বঙ্ষিমচন্্র বলিতেন যে, 
স্বর্গে ও মধ্যে সম্বন্ধ আছে। সেইজন্ত.আমার বিশ্বাস, পরিষদের. সুতিকাগারে যাহারা ধাত্রীত্ব - 
করিয়াছিলেন, তাহার! স্বর্গ হইতে আমাদের উপর শুতাঁশিষ বর্ষণ ফরিতেছেন। নব-গঠিত ' 
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সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বর্ষ ১৩০১ বঙ্গাব্দে আমার্দের সভাপতি ছিলেন স্বগীয় রমেশচন্দ্র দত্ত | 
তিনি তখন উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার । সেখান হইতে কলিকাতায় আসিয়া! পরিষদের 
খাত্বিকের কর্ম করিতেন। পরিষৎ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রস্তাব 
অন্নসারে চিত্রশাল। স্থাপন করিস! তাহাব ‘রমেশ ভবন" নাসকবণ করিষাঁছেন। বরোদার মহারাজ 
তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হন এবং ৫০০৯ দান করেন। সাঁধাবণেব নিকট ভিক্ষা কবিয়। রমেশ 
ভবন নিশ্মিত হয়। উহাতে প্রীয ৩৪০০০ ব্য হইয়াছে। সমস্ত টাক! চাদার দ্বাবা পূরণ না 
হওয়া বঙ্গীয় গবর্ষেপ্টের নিকট হইতে ১৬০০০ সাহায্য পাওয়া যায় এবং গত বধে প্রীটাক| 
হস্তগত হওয়ায় ‘রমেশ ভবন নির্মাণের অন্ত খণ শোধ হইয়াছে। কিন্তু উছাব উপর দ্বিতল 
নিৰ্ম্মাণ না করিলে ক্রম-বর্দ্ধমান পরিষদের দ্রব্যাদি সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইতেছে না। 
লর্ড কাঁরমাইকেল এই “রমেশ ভবনের’ ভিত্তি স্বপন করেন। গ্রস্থপ্রকাশের সাঁহাধ্য বাবত 
প্রতিবর্ষে গবর্মেন্ট ১২০০২ দান করেন । (এ দান যৎকিঞ্চিৎ, গবমেণন্টের নিকট হইতে 
পরিষদের আরও সাহায্য পাওয়া উচিত )। কলিকাঁভা করপোরেশন পরিষদের বহু বিষয়ে সাহাঁধা 
করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসরই করিতেছেন। পরিষদ মদ্দিব সংস্কারের সময় করপৌবেশন 
২৫০০০ টাকা দান করিষ! পরিষৎকে বিষম শঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছেন। চিত্রশালা ও 
্রস্থাগারের জন্ত বথাক্রমে বার্ষিক ২৪০০২ এবং ৬৫০২ করপোরেশন সাহায্য দান করেন । 
পরিষদের কাঁধ্যের বতই প্রসার হইতেছে, ততই ইহার অভাব বাড়িতেছে। পরিষদের জীবন- 
যাত্রা প্রধানতঃ সদস্যগণের প্রদত্ত চাদার উপর নির্ভব করে। দুঃখের বিষয়, বহু সুবিধা ও 
স্মযোগ লাভ সত্বেও বহু সদস্য বার্ষিক চাদ! দিতে কার্পণ্য করিতেছেন। পরিষদের অস্তিত্বের 
আবশ্যকতা ও উপযোগিতা এক্ষণে দর্বজনস্বীকুত। আমরা দেশবাসীকে সাদরে আহ্বাল 
করিতেছি, তাহার! আসুন, পরিষদের সদস্য-পদ্ গ্রহণ করিয়া, আলীবন-সদস্য হইয়া ও বান্ধব 
হইয়া ইহার অর্থ-সম্পদ্‌ বৃদ্ধির সহায়ক হউন। আমাদের অন্ততম বান্ধব কাসিমবাজারেব 
দানবীর মহারাজ মণীন্্রচন্র নন্দী বাহাদুরের বিয়োগে পরিষদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, 
বছুদিনেও তাঁহার পূরণ হইবে না। তাহারই প্রদত্ত ভূমিতেই আজ এই 
পরিষং ও রমেশ-ভবন দীড়াইয়৷। আছে। আমাদের -অন্ততম- বান্ধব লাপগোলার 
মহারাজ বাহাদুর অশেষভাবে পরিষৎকে -বাঁচাইঘ্া। রাধিবাঁর জন্য সাহাষ্য করিয়াছেন 
এই দ্বিতল এই মহারাঁজেরই দান। এতথ্যতীত গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত তিনি চল্লিশ হাজার 
টাকার ওপর দান করিয়াছেন। বজদেশের ধনী সম্প্রদায় এই ছুই প্রাতংদ্মরণীয় মহামুভব 
ব্যক্তির আদর্শ অন্মরণ করিয়া পরিষদের ‘বান্ধব’ পদ গ্রহণ করিয়া ৫৭০০ দান করিলে 
দেশের প্রকৃত উপকার করা হইবে। দেশে “আজীবন-সদস্যঃ হইতে পারেন, এরূপ সদাশয় 
ও দ্বাত! সহন্রাধিক বুহিয়াছেন ! তীহাঁবা দয়া করিয়া অগ্রসর হউন। দাতা শতং 
জীবতু | পরিষদের পক্ষ হইতে ইহাব ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আমি দেশবাসীর নিকট 
সাজ্নয় “দেহি দেহি: প্রার্থনা করিযাক্ষান্ত হইলাম । 

“দর্শন বিষয়ে আলোচনা করি বলিয়া কেহ্‌' কেহ আজ দার্শনিক তত্ব সম্বন্ধে 
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আমার নিকট কিছু শুনিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। আমার স্বাস্থ রুগ্ন, কিছুদিনের জন্তু 
পাহাড়ে বাস কবিয়! স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিতে পাঁরিলে ধারাবাহিকভাবে দর্শনের বিযয়ে আলোচন! 
করিবার চেষ্টা করিব। | 

“পরিযৎ আমাব মানস কল্পা। স্ুতিকা গৃহ হইতে যথাসাধ্য ইহার পোষণ করিয়াছি ।-- 
পরিষৎ আমার গৌরবম্রী জননী ; পরিষদের সেবাকে ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছি--পবিষদেব সেবক 
আছি ও থাকিব। ইহার সভাপতির সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইব, কোন দিন এরূপ আকাঙ্ষা 
করি নাই, এখনও করি না। কেবল রঙ্-পূরক (98০) 08) )-রূপে এক বৎসরের জন্ত 
সভাপতি-পদ হ্বীকার করিয়াছিলাম। ভ্যাসী যেমন ন্যাঁসকারীকে ন্তাস প্রত্যর্পণ করিয়া 
বিশদাত্তরাত্মা হয়, আজ আমি যোগ্যতর হস্তে পবিষদের নেতৃত্ব-ভার অর্পণ করিয়! নিশ্চিন্ত 
হইলাম । আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র পরিষৎকে শ্রদ্ধা সন্তরম ও দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহার 
“নব্য রসায়নী বিদ্যা” গ্রন্থ পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি স্বতঃ এবং 
পরুতঃ পরিষদের অভ্যুদয়ের - চা কবিবেন। এবং পরিষৎকে শ্রেয়ঃ ও কল্যাণের পথে 
চালিত করিবেন ৷” 

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্্নাথ মিত্র বাহাদুর বলিলেন, সভাপতি মহাশয়, যেরপ ভাব ও 
উদ্দীপনাময়ী বজ্জতার দ্বারা পরিযদের- জন্মকথা, ক্রম-বিস্তৃতি ও অভাব-অভিযোগের বিষয় 
বলিয়াছেন, তজ্জন্য আমর! সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ । তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াও একবৎসর 
সভাপতির দায়িত্বপূর্ণ কার্ধ্য করিয়াছেন, এ জনা আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন 
করিতেছি। তিনি যে পরিধদের কতখানি ভাঁহা যাহারা পরিষদের পুরাতন সেবকগণের মধ্যে 
এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা সকলে ভাল রকমই জানেন? - এই সভাপতির পদ তিনি যে 
ত্যাগ করিতেছেন - তাহা আমরা অস্থভবই করিতে পারি না, কারণ পরিষদের সকল বিষয়েই 
ডীহাঁর বহুমূল্য উপদেশ ও নির্দেশ মতই কাঁজ করা হয়।- তিনি এতখানি পরিষদের ভিতরে 

ফে, নিজে সভাপতির পদ ' না লইয়! বাহিরের কোন-উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই পদ দিয়! সম্মানিত 
করিতে সর্বদাই প্রস্তত। -তিনি পরিষদের সকল অবস্থায় হায় ও আশ্রয় আমি 
তীহাকে সকলের পক্ষে ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিষ্যাভ্ষণ মহাশষ সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদের প্রস্তাব 
সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুকে Bengal Academy of Literature হইতে 
আজ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিছেছি। পরিষদের জন্য তিনি কত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। 
পরিষদের সভাপতির সম্মানজনক পদ নিজেদের মধ্যে বণ্টন না করিয়া কোন যোগ্য ব্যক্তিকে 
এই পদে নির্বাচন করিয়া তাঁহাকে পরিষদের কাজ করিবার হুযোগ ও সুবিধা দান করাই 
তাহার উদ্দেশ্ত। কোন কর্খাধ্যক্ষ একাদিক্রমে ৫ বৎসরের অধিক একই পদের জন্য 
“পুননির্বাচিত হইতে পারিবেন নাঁপরিষদের এই নিয়মের বলে অন্যতম সহকারী 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্্র ঘোষ মহাশয় "ও চিত্রশালাধ্যক্ষ ভীযুভ অজিত ঘোষ _ 
মহাশয় পুননির্বাচিত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা উভয়েই ' পরিষদের পরম. 
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হিতৈষী ও অনেক বিষয়ে পরিষদের উপকার করিয়াছেন । তাঁহারাও পরিষদের. বিশেষ 
- ধনাবাদের পাত্র । | 

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অজিতবাবু ও শ্রীযুক্ত জ্যোভিষবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বঞ্িলেন, 
তাহারা উভয়েই সুদক্ষ সেবক ছিলেন । আমরা আশা করি, তীঁহাবা কোন কর্শ্মাধ্যক্ষ পদে 
নির্বাচিত ন! হইলেও পূর্বের স্তায় পরিষদের সেবা করিয়া পরিষদের উপকার করিবেন। আমি 
ভাহার্দিগকে আন্তরিক ধন্তবাঁদ জানাইতেছি। 


অতঃপর সভাভঙ্গ হইল। 
্ীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী এ শ্ীনিখিলনাথ রায় 
সহকারী সম্পাদক সভাপতি 
দ্বিতীয় মানিক অধিবেশন 


.১৩ই ভাজ ১৩৩৮, ৩*এ আগষ্ট ১৯৩১, রবিবার অপরাহ্ণ ৬০টা 
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ টি 


আলোচ্য বিষয় ৮ 
১। গত অধিবেশনের ক্ষার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সনস্ত নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার- 
দাঁতৃগপকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ_অধ্যাপক- শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম এ 
শয়-লিখিত “বাংলা ছন্দের মূলতত্ব* নামক প্রবন্ধ, এবং ৫ | বিবিধ। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ 
মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্ভাভূষণ মহাশয় সভাপতির আমন গ্রহণ 
করিলেন। 
১। আচাৰ্য্য রামেন্্রহুদ্দর জ্রিবেদী মহাশয়ের বার্ধিক স্বতি-নভার কাৰ্্যবিবরণ পঠিত এবং 
গৃহীত হইল । 
২1 শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয়ের 
সমর্থনে জীযুক্ত অমূল্যধন ঘোষাল মহাশয় পরিষদের সাধারণ-সদশ্ত নির্বাচিত হইলেন । 
৩। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে 
ধন্চবাদ জ্ঞাপন করা হইল। . 
৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ," ডি.লিট মহাশয় রঙগপুর 


২২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 1] ঞশ বর্ষের 


কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমুল্যধন মুখোপাধ্যায় এম এ যহাশয়-লিখিত “বাংল; 
ছন্দের মূলতত্ব’ নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 


সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র সেন এম এ হি এই বিষয়ে নিয়োক্ত 


মন্তব্য জ্ঞাপন.করিলেন,_ 

বাংল! ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতি ও বাংলার. স্বরবর্ণের প্রকৃতির at বাংল! ছন্দ নিত 
হুইতেছে। বাংলা ভাষার উচ্চারণের একট! বিশেষ লক্ষণ এই ষে, প্রত্যেক শব্ধ বা শব্দসমষ্টিব 
আদি স্বরের উপর ঝৌক বা আ্যাক্সেণ্ট, পড়ে । ইংরেজি ভাষার আযাকৃদেন্ট, শব্দগত, প্রত্যেক 
শব্বেরই কোনো বিশেষ স্বর বা সিলেব,ল্‌-এর এ আ্যাকৃসেন্ট 'অপরিবর্তনীয়রূপে নির্দিষ্ট আছে। 
বাংলার আ্যাকৃসেন্ট-পদ্ধতি উচ্চারণগত, শব্দগত নহে; এবং ওঁ আ্যাকৃসে্ট বা ঝৌক সর্বদাই 
শব বা শবসমন্টির প্রথম স্বরটিকে আশ্রয় করিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। তাই সকল প্রকার 
বাংলা ছন্দেই উচ্চারণের ঝোঁক পর্ধের আদিগ্বরের উপরেই স্থাপিত হ্য়। ইংরেজির মত 
মধ্যগুরু বা অন্য্যগুরু পর্ব বাংলায় হয় না। এ উচ্চারণের ঝোঁক হইতেই ধ্বনির গতি সুরু 
হয় এবং যেখানে এই গতির অবসান হয, সেখানেই যতি বা ধ্বনিবিরতি। এই ঝোঁক ও 
যতির মধ্যবন্তা যে অংশ, তাঁকেই ছন্দপর্বব বলিয়ছি। এই ছন্দপর্কের গঠন-প্রধালীর উপরই 
ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। বাংলায় এই ছন্দপর্কা তিনটি বিভিন্ন উপায়ে গঠিত হয় বলিয়া 
বাংলা ছন্দকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, ষথা--অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও ন্বরবৃত্ত। 

স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রত্যেকটি পর্ব বনি বা স্বরের অর্থাৎ সিলেব্স-এর সংখ্যার উপরই নির্ভর 
করে। ইংরেজি ছন্দও পর্বের অন্তর্গত ধ্বনি বা স্বরের সংখ্যা দ্বারাই নিয়মিত হয়। মাত্রাবৃত্ 
ছন্দের পর্ব ধ্বনির-মাত্রাসাম্যের দ্বারাই নিয়মিত হয়। বাংলায় সংস্কৃতের ন্যায় দীর্ঘস্বর নাই 
বটে, কিন্তু বু যুগ্স্বর আছে। দুইটি ভিননজাতীয় স্বরবর্ণ ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া যে মিশ্র- 
্বরের সস হয়, তাহাকেই যুগ্র্থর বলিয়া অভিহিত করিয়াছি । এই যুগ্নন্থরের সাহায্যেই বাংলা 
ছন্দে এমন ধ্বনি-বৈচিত্র্য ও স্বরতরঙ্ সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে । মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অযুগ্নন্বর লঘু 
বা একমাত্রিক এবং ু্নবর গুরু বা দ্বিমাত্রিক বলিয়- গণিত হয়। বাংলার বছপ্রচলিত মামুলি 
ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত নাম দিয়াছি-_যেহেতু ও ছন্দ দৃশ্তমান -অক্ষর-সংখ্যার উপর' নির্ভর করে। 
কিন্ত শুধু অক্ষর গণনার উপর ভিত্তি করিয়া কোনো ছন্দ রচিত হইতে পারে নাঃ কারণ, ছন্দের 
মুলতত্ব অক্ষর নহে, ধ্বনি । প্রকৃতপক্ষে বাংলার লিপি-পন্ধত্তে যদি যুক্তবর্ণের ব্যবস্থা না 
থাঁকিত তবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হইতে পারিত না। পক্ষান্তরে যুগ্রস্বরগুলিকেও 
একাক্ষরের দ্বারা প্রকাশ করার ব্যবস্থা যদি বাংলায় থাঁকিত, তাহ! হইলেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের 


রূপ সন্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইত। কিন্ত- অক্ষর গণনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ' 


অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূলেও একটি-ধ্বনিতত্ব আছে, নতুবা এরকম ছন্দরচন! সম্ভব 'হইত না। সেই 
তত্বটি এই যে, অক্ষরবৃত্তে ছন্দের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দই শেষাংশে মাত্াবৃত্ধর্স্মী ও অন্তাংশে 
স্বরবৃত্তধ্দী। সুতরাং অক্ষরবৃত্ত আসলে মাতাবৃ ও শ্বরবৃত্তের মিশ্রণজাত একটি যৌগিক 
ছন্দ । ছন্দের গতি অত্যন্ত মন্থর ও নিসর্গ, ইহরি ধ্বনি একঘেয়ে, যতি” অনিয়মিত- এবং 
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পর্ব-বিভাগ অস্পষ্ট । এবপ হওয়ার কারণ এই যে, বহুশতাব্দী যাবৎ কবিদের অজ্ঞাতসারে খাট 
প্রাকৃত বাংলার শ্বরবুত্ত ধ্বনি, সংস্কৃত ছন্দের অমুকবণ এবং সঙ্গীতের সুরের মিশ্রণে এই ছন্দের 
উৎপক্তি হইয়াছে । বহুদিনের বহু অভ্যাসের স্তব উদঘাটিত না "করিলে এই ছন্দের প্রকৃত 
স্বরূপ নির্ণয করা সম্ভব নয়। অক্ষববৃত্ত ছন্দে বাংল! ভাষার বথাথ রূপটি চাপ! পড়িয়া গিয়াছে ; 
ছন্দের ধ্বনি-বৈচিত্য এই ছন্দে ফুটাইয়া তোল! সম্ভব নয়, কারণ এ ছন্দ অত্যন্ত একঘেয়ে। 
অক্ষরবৃত্তের এই ত্রুটি সংশোধন করার জন বহুকাল যাবৎ বিশেষতঃ ভাবতচন্দ্রের সময় হইতে 
বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে । তখনকার সকল কবিই সংস্কৃত ছন্দের আশ্রয় লইয়াই বাংলা ছন্দে 
বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্ট! করিষাছেন, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনি বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া 
তাহাদের সব চেষ্টাই বিফল হইযাছে। অবশেষে বখন রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ও 
হবরবৃতত ছন্দের প্রবর্তন করিলেন, তখন হতেই বাংলা ছন্দে বহু বৈচিত্র্য ঘটাইয়া তে|লা সম্জব 
হইয়াছে । ববীন্দ্রনাথের-মানসীব “ভুলভাও1” কবিতটিই বাংলার সর্বপ্রথম মাত্রাবৃত ছন্দের 
কবিতা এবং “ছবি ও গান:এ-ই স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রবর্তনের প্রথম প্রয়াস দেখা হায়; কিন্ত 
ক্ষিণিকা'র সময় হইতেই বাংলা সাহিত্যে স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রকৃত শক্তি-ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া 
_উঠিয়াছে। 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম এ, এম ডি মহাশয় বলিলেন, বাংল! ছন্দের যুলতপ্থ 
আলে|চনা করিবার পক্ষে যে সব মনস্তত্ব আবিস্কৃত হইয়াছে তাহারও কতকটা সাহাখ্য লওয়া 
যাইতে পাৰে। ডাক্তার ফ্রয়েড “আদিম যুগের ভাষায় বিপরীত অর্থ-বোধক শব্দ গুভূতির মধ্য 
দিয়! মনন্তত্বের আলোচনা; সম্বন্ধে একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে শেই 
প্রবন্ধ হইতে আমি এখানে ছু'একটা কথার উল্লেখ করিতেছি। fl 

ডাক্তার ফ্রষেড অতি প্রাচীন কালের ইজিপ্টদেশের ভাষার আঁলে।চন। হইতে তাহ।ব 
প্রবন্ধ আস্ত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, সেই আদিম যুগে ভাষার অনেক 
শব্দের দুইটি ঠিক বিপরীত অর্থ থাকিত। বেমন প্রাচীন ইজিপ্ট ভাষায় ক্যান (10) ) 
বলিয়। একটি শব্দ আছে, তাঁহার দুইটা অর্থ, এবটী অন্থটির ঠিক বিপরীত । সেই অর্থ 
ছটা, সবল ও দুর্বল । এই ‘ক্যান’ শব্দটী যখন উচ্চাবণ করা হইত, তখন উচ্চারণের ভঙ্গীর 
বিভিন্নতায় শ্রোতা অর্থের বিভিন্নতা বুঝিতে গাঁরিতেন । উচ্চারণের স্থবের ও ভঙ্গীর 
বিভিন্নতায একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ" বুঝাইবাব উদ্াহবণ আমাদের বাংলা ভাষাতেও আছে, 
যেমন “দেব বই কি’ এই কথাটি এমন সুরে উচ্চারণ করা যায় যাহাতে বুঝায় যে "নিশ্চয়ই 
দিব’, আবার এমন হুরেও উচ্চারণ করা যায়, যাহাতে বুঝায় যে “কখনই দিব না” লিখিবার 
সময় এ ‘ব্যান’ শব্দের বিভিন্ন অর্থ বুঝাইবার জন্য শব্দটি লিখিবার পর একটা দণ্ডায়মান মানুহ 


' আবিয়৷ ‘সবল’ বুঝানো হইত এবং দুর্বল বুঝাইতে হইলে এইরূপ একটা মান্য অবিয়া দেও 


হইত যে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। ইহার পর একই শব্দের দ্বারা ছুই বিপরীত অথ 
বুঝানো একটু মু্ষিল হয় দেখিয়া শব্দটিকে অল্প বদল কর। হইল । সবল অর্থ বুঝাইবার- সময় 


২৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩৮শ বর্ষের 
‘ক্যান্‌’ ব্যবহার কর! হইতে. লাগিল, আর দুর্বল বুঝাইতে ও শব্কেই সামান্য পরিবর্তিত করিয়া 
‘কেন্‌’ করা হইল । 
ডাকার ক্র প্রাচীন ইজিপ্ট ভাষ! হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন । আমাদের সংস্কৃত 
ভাষাও অতি প্রাচীন ভাষা। এই ভাষাতেও এক শব্দের দুই বিপরীত অর্থ পাওয়া যায়, 
যেমন £--'আরাৎ’ এই শব্দে সুখ ও দুঃখ উভয়ই বুঝায় ।: শব্দের সামাম্ত পরিবর্তন করিয়া 
বিপরীত অর্থ বরা হইরাছে এরূপ শব্দও সংস্কৃত ভাষায় আছে, যেমন :--কৃতজ্ঞ ও কৃত, শকল 
' (খণ্ড) ও সকল (সমগ্ৰ )। . ল্যাটিনও প্রাচীন ভাষা, তাহাতেও এইরপ শব্দের সামান্ত 
পরিবর্তন করিয়া বিপরীত অর্থ করার দৃষ্টান্ত আছে, যেমন ৪0০০৪ রসাল, ৪০০০৪ শুধ | 
ঠিক বিপৰীত দুই ভাবের একই ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবার এই যে 
চেষ্টা, ইহার মধ্যে অনস্তত্বের কি গভীর ইঙ্গিত আছে ডাহা আমরা সহজ দৃষ্টিতে বুঝিতে পারি 
'না। রবীন্দ্রনাথ ধবন্তাত্মক শব্দ আলোচনা করিবার সময় গভীর কালো বুঝাইতে .কেন 
“কালো কুটকুটে এবং গাঢ় লাল বুঝাইতে কেন “লাল টুক্টুকে” বলা হয়, সে সন্ধে প্রশ্ন 
তুলিয়াছেন। এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা আমরা নব্য মনোবিজ্ঞানের মধ্য দিয়াই আশা করিতে 
পারি। সঃ 
যাতে বর, কবিতার ইহা রহ ই দেখা যাম, ফন: 
“দড়রড়ি ঘোড়া চড়ি অমনি চাবুক ।* of | 
এখানে ছন্দ স্বভাব নাকে বহি কিডনি 
চড়িল ও ঘোড়! ছুটাইয়া দিল-_একপ একটা ছবি মনের সন্মুখে কুটিয়া উঠে। কিছুদিন আগে 
আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনা করিয়! একটা ইংরাঁদী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহাতে 
খাইবার চেষ্! করিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথ তাহার অনেক কবিতায় যেন নিজের অজাতিসারেই 
পর পর তাল, গান ও গতির ইঙ্গিত করিয়াছেন । এই সমস্ত কবিতার বিভিন্ন ছত্রে ছন্দের 
এমন বিভিন্ন ভঙ্গী আছে, ষাহীতে ঠিক পর পর- এই তাল্‌গান ও গতির" ভাব" পরি 
হইয়াছে । দৃষ্াস্ত্ূপ এখানে একটা তুলিয়া দিল; 


“ভাঙ্গ ভাঙ্গি, ভাঙ্গ, কারা - 
আঘাতে আঘাত কব, . _ 
ওরে কি গান গেয়েছে পাখী, “ 
.. এয়েছে রবির কর। . . 
সিনা বি আঘাত যেন- একট] তাল-দিচ্ছে, তীয় হে গন এবং তৃতীয় 
ছত্রে রবিকরের আগমনে গতি বুঝাইতেছে। - - , 
রবীন্দ্রনাথের এইরূপ কব্তি! আমার প্রবন্ধে উন a নি দেওয়া হইয়াছে, 
সেগুলি পড়িলে বুঝা! বায়, রবীন্দ্রনাথের ভাবগুলি যেন আপনাদের পূ্ণভাব প্রকাশ ররিবার_জন্ত 
স্বতঃই বিভিন্ন ছন্দ গ্রহণ করিয়াছে । এই" বিভিন্ন ছন্দের মধ্য দিয়া বিভিন্ন ভাবের প্রকাশে 


=্চ 


ওয় মাসিক ] কার্ধ্য-বিবরণ ২৫ 


সুচিত হয় যে, ভাবের সঙ্গে ধ্বনির মনন্তত্বের দিক্‌ দিয়া এক বিশেষ সংযোগ আছে। 
সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ লেখক, পাঠক এবং আলোচনাকারিগণকে ধন্তবাদ দিলেন । 
শীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্ঘ এম এ মহাশয় সভাপতি পিকে ধন্তবাদ দিলেন । 
ভখ্পরে সভা ভঙ্গ হয়। 


্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী শ্রীনিখিলনাথ রায় 
সহকারী সম্পাদক - সভাপতি 


পলিশিশশ্ত 
পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপস্ত পুস্তক-সংখ্যা 


১। ভারত রাঁজ সরকার--১, ২। হিন্দু বিশ্ববিস্তালয়ের রেজিষ্টার---১, ৩। প্রীযু 
কালীরুষ্ণ ভট্টাচার্য_১, ৪। রাজা! শ্রীযুক্ত প্রমণনাথ মালিয়া--১, ৫। কলিকাতা 
বিশ্ববিভালয়ের রেঝি্ার_-১ I 


তৃতীয় মাসিক অধিবেশন... 


২০এ ভার ১৩৩৮, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬।০টা 
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্ চট্টোপাধ্যাফণ--সভাপতি 
আলোচ্য বিষয়_ 

১। গত অধিবেশনের কাৰ্ধ্যবিবরণ, ২। সাধার্ণ- “সদম্য নির্বাচন ৩। পুস্তকোপহার- 
দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ--রায় বাহাদুর. প্ৰযুক্ত যোগেশচন্দ রায় বিস্তানিধি 
এম এ মহাশয়-দিখিত “শৃস্তপুরাণ” নামক প্রবন্ধ এবং €। বিবিধ .. ৫ 

যুক্ত চিন্তাহুরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অনাথন্যথ- 
ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত প্রবোধচনতর চট্টোপাধ্যায় এম এ,-এফ সিং এস 1 মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিলেন ." - il টি 

১। মাইকেল মধুসুদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক গে উপলক্ষে আহত “বিশেষ অধি- 
বেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। . 

২। রিনি লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সনস্য নির্বাচিত হুইলেন। 


২৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৬শ বর্ষের 


৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণেব প্রদত্ত পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং প্রদ।তৃুগণকে 
ধন্যব|দ জ্ঞাপন করা হইল। 

৪। শ্রীযুক্ত মৃগাক্ষনাথ বায মহাশয় রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দর রাম বিদ্যানিধি এম এ বাহা- 
দুরেব লিখিত “শুন্তপুরাণ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন | | 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহ্রণ চক্রবর্তী মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহ।শয়কে ধন্যবাদ দিয়! বলিলেন, 
বন্ধদেশের লৌকিক ধর্ম সংক্রাস্ত পূজ্জাগুলির মধ্যে ‘ধর্মপূজ’ একটি সমস্যা-ইহার মীমাংসা 
এখনও হয় নাই । পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ময়ুরভট্টের ধর্শপুরাঁণ গ্রন্থের বিষযে লেখক মহাশষ 
যে মন্তব্য করিয়াছেন, তৎসঘন্ধে বক্তব্য এই যে, এই বিষয়ে এ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পুথি পাঁওয়! ষায় 
নাই। যে পুথির নকল পাওয়। গিয়াছে তাহাও হয়ত কোন দিন লুগু!হইয়। যাইবে । এইজন্য 
পরিষত্এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, 
শিবের গাজ্জন ষষ্ঠ শতাব্দীতে ছিল। এই সংবাদ তিনি কোথা হইতে পাইলেন তাহা তিনি 
উল্লেখ করেন নাই। 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ লেখক এবং পাঠক মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, সাধক 
কমলাকান্তের রচিত পুথির সন্ধানে তিনি বর্ধমান জেলার মানকর গিয়া জানিতে পারেন যে, 
তথায় ধর্দপৃজার পুথি পাওয়া যায় না, অথচ ওঁ অঞ্চলের অনেক স্থানের কথা ধর্শপৃজার পুধিতে 
পাওয়া! যাঁয়। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত গোকুলপুরে ধর্মের প্রভাব ও প্রচার খুব বেশী আছে 
বলিয়৷ জানা গিয়াছে । সেখানে অনুসন্ধান কর! উচিত বলিয়৷ মনে হয়। 

শ্রীযুক্ত চিন্তাহ্রণ বাবু সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভ৷ ভঙ্গ হয়। 


শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী শ্রীনিখিলনাথ রায় 
সহকারী .সম্পাদক সভাপতি 
পলিম্পিন্ 
ক- প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ 


১। শ্রীযুক্ত কাঁমিনীকুমার কর রায় এম এ, ৬ ডাঃ রাজেন্দ্র বোড, পোঃ এলগিন রোড, 
কলিকাতা ; ২। শ্রীযুক্ত সুধাঁকাস্ত দে এম এ, ৰি এল, ১০৭ আমহাষ্টদ্রীট, কলিকাতা; ৩। 
শ্রীযুক্ত বীরেন্্নাথ মজুমদার বি এস-সি, জি ডি এ, লাঁভলক্‌ লিউহস-এর আর্টিবেন্ড ক্লার্ক, 
কলিকাতা ৷ 

খ-_ পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপস্ৃত পুস্তক-সংখ্যা 

১৪ বাঙ্গীয় রাজ সরকার--১, ২। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্্র মৈত্র--১৭ . 


£> 


পাপ 


চতুর্থ মানিক অধিবেশন 
ওরা! আশ্বিন ১৩৩৮, ২০এ সেপ্টেম্বর ১৯৩১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা 
| শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য -_-সভাপতি 
আলোচ্য বিষয়_- | 

১। গত অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্ত নির্বাচন,৩। পুস্তকোপহার- 
দ্বাতুগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪ । প্রবন্ধ-পাঠ-_মহামূহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্তী 
এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয়-লিখিত (ক) প্পুরুযোভম দেব” এবং (খ) “বৃহস্পতি 
রায়মুকুট” নামক প্রবন্ধদ্বম এবং ৫। বিবিধ । 

শ্রীযুক্ত নগেন্দনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রপ্তাবে এবং শীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের 

সমর্থনে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। - 

য সভাপতি মহাশয় সভারস্তের পূর্বে জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূৰ্ব সদস্য, উড়িম্যার 
অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও হুসাহিত্যিক এবং স্থগাযক ভাঁগলপুবনিবাসী রায় বাহাদুর সুরেন্- 
নাথ মন্তুযদার মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। সেকালের ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় এবং 
অন্তান্য সাময়িক পত্রে তাহার সরস রচনা পাঠে সকলেই মুগ্ধ হইঁতেন। আমরা তাহার মৃত্যুতে 
বিশেষ ক্ষতি অনুভব করিতেছি। 

সমবেত সরদ্যমগুলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিলেন। 

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ খাতায় লিপিবদ্ধ না থাকায় উহার পাঠ স্থগিত 
রহিল । এ 
২। ক- পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন । 

-৩। ধ-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি রি হইল এবং উপহারদাতু- 
গণকে কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন করা হইল । 

৪! ৪87 O° BED UE EE BOE TER 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয়-লিখিত (ক) “পুরুষোত্তম দেব* এবং 
€ে) প্রৃহস্পতি রায়মুকুট” নামক প্রবন্ধবয় পাঠ করিলেন। 

সভাপতি মহাশয় এই দুই প্রবন্ধের জন্য মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়কে পরিষদের 
পক্ষে এবং বঙ্গের সফলের পক্ষে ধন্যবাদ দিয়! বলিলেন যে, তিনি এই বার্ধক্যে পরিষদের প্রতি 
যেয়প অপরিসীম স্নেহবশতঃ অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতেছেন, তাহা 
তরুণগণের অন্থুকরণের বিষয়। তীহার দয়ায় আমরা এ পর্য্যন্ত বঙ্গের অনেক বিশ্বতপ্রায় 
খ্যাতনামা পণ্ডিতের বিবরণ পাইয়া উপকৃত হইতেছি। 


২৮ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৮শ বর্ষের 


অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বন্থ এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন, 
তত্পরে সভা ভঙ্গ হয়। 
শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী শ্রীনিখিলনাথ রায় 


সহকারী সম্পাদক সভাপতি 


পলিশিষ্ট 
(ক) প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ 

১। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র বর্মণ, ২৬ কর্ণ€য়ালিস স্রীট, কলিকাতা; ২। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্ 

চৌধুরী, ৫০1২ রাজা রাজবল্লভ স্্রীট, কলিকাতা । | | 
(খ) পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা . 

১। বঙ্গীয় রাজ লরকার--১, ২ শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ দত্ত__১, ৩। শ্রীযুক্ত সত্যেন 
নাথ সেন--১, ৪। শ্রীযুক্ত জিতেন্ত্নাথ বহু-_-১, ৫ | শ্রীযুক্ত কালীকুষ্ণ ভট্টাচাধ্য--১, ৬। 
শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাস--১, ৭। শ্রীযুক্ত অনিলকু্ণ সরকার-_১, ৮। শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ দাস_২ 
৯। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দর বস্থ--১, ১০। শ্রীযুক্ত উদয়চন্দ্ৰ দাত-_১। 


পর 


পঞ্চম মাসিক অধিবেশন. 
১৭ই আশ্বিন ১৩৩৮, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা 
শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ__সভাপতি 
আলোচ্য বিষয়_ 

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাঁধারণ-সদস্য নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার- 
দ্বাতুগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ-_মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয়-লিখিত “রামমাঁণিক্য বিষ্ঞালস্কার” নামক প্রবন্ধ এবং 
৫। বিবিধ 

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোব মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অন্্গমোহন সাহা বি এ বিই 
মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্ন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

সভার নিদ্দিষ্ট কাব্য আবস্তের পূর্বে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, (ক) ত্রিপুরার লোক- 
প্রিয় মহাঁরাজকুমা'র নবদীপচন্জ্র দেব বর্মণ বাহাদুর এবং (খ) কবি ক্রিণংন চট্টোপাধ্যায় এম 


এ, বি এল মহাশয় সম্প্রতি- পরলোৌকগমন করিয়াছেন 1 ম্হারাঁজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র পরিষদের 


৫ম মাসিক] কার্য্য-বিবরণ ২৯ 


প্রাচীন সদস্য! তিনি অনেকবার পরিষদের অধিবেশনে যোগদান কবিয়াছেন এবং কয়েকবার 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়! গিয়াছেন। তিনি নীরব সাহিত্য-সেবী ছিলেন এবং ‘ত্রিপুরা 
হিতৈষী'র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনা সাময়িক সাহিত্য- 
পাঠকগণ বিশেষকপে অবগত আঁছেন। এই তরুণ ক্বির মৃত্যুতে দেশের বিশেষ ক্ষতি হুইল । 

* সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির তি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। 

১। তৃতীয় বিশেষ ও প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 

২। ক-_পবিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন। 

৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্রিগণ্র প্রদত্ত পুন্তকগুপি প্রদর্শিত হুইল এবং তাহাদিগকে 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল । 

৪1 শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ ঘোষ মহাশয় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, 
ডি লিট, সি আই ই মহাশয়-লিখিত “রামমাণিক্য বিছ্যালঙ্কার” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের জন্য মহামহোপাধ্যায শাস্ত্রী মহাশয়েব প্রতি পরিষদের 
কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন । 

শ্রীযুক্ত অনাথনাঁথ ঘোষ মহাঁশষ সভাপতি মহাঁশরকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ 
হইল। 


শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবত্তা - শ্রীনিখিলনাথ রায় 
সহকারী সম্পাদক সভাঁপাত 


পূল্লিশিষ্ট 
(ক) প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ 


১। শ্রীযুক্ত অভয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় এম এস-সি, চাঁদাই, নবাবগঞ্জ, মালদহ) 
২। রায় বাহাদুব শ্রীযুক্ত মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ১১০ হাজ্রর! রোড ; ৩। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ 
মজুমদার, ২৯ চাউলপটি লেন, ভবানীপুর ; ৪। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, ২৪- 
এফ বৃন্দাবন বঙ্গ লেন, কলিকাতা । 


(খ) পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা 
১। বঙ্গীয় রাঁজ সরকার-_১, ২। শ্রীযুক্ত নাবাষণচন্ত্র মৈত্র--৪ , ৩। বাঁধ বাহাদুর 


শ্রীযুক্ত অমরনাঁথ দাস_-১, ৪1 কবিবাজ্ত্রীযৃক্ত অমবেন্্রনাথ রায়--১৫, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন 
চক্রবর্ভী-_১, ৫ | শ্রীযুক্ত গদাধর বাঁগারিরা--১, শ্রীযুক্ত শরচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়--১। 


০ 
¢ 


বিশেষ অধিবেশন 


২০এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৩১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা 
স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়--সভাপতি 

আলোচ্য বিষয় | 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্রব সভাপতি মহামহোপধ্যায় পণ্ডিত হ্রপ্রসাদ শান্তী 
মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ এবং রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ বাঁহাদুর-লিখিত 
“মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী” নামক প্রবন্ধ পাঠ? 

পরিষদের সভাপতি আচার্য স্তর শ্রীযুক্ত প্রফুল্চ্দর রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিয়া বলিলেন, ধাঁহার স্তবতি-তর্পণ কবিতে আঁজ আমরা এই মন্দিরে সমবেত হইয়াছি, 
সেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ব্দদেশ কেন, সমগ্র শিক্ষিভ-সমাজে 
সুপরিচিত । আমার মনে হয়, গত ১০1১২ বৎসরের মধ্যে আমাদের পরিষদের যে সকল স্তম্ভ 
খসিয়া পড়িয়াছে তাহাদের অভাব পূরণ হইবার নহে---রামেন্দ্রমন্দর ভ্রিবেদী, ব্যোমকেশ 
মুন্তধী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহারাজ স্যর ম্ণীন্্চন্দ্র নন্দী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
মনীষী এবং কৰ্্মিগণ ষে ভাবে শক্তি সামর্থ্য ও অর্থ দ্বারা পরিষদের গঠনে সাহায্য করিয়াছেন 
তাহা বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্বল হইয়া থাকিবে । আজ পরিষদের অন্ততম 
গ্রধানযস্তস্ত শান্তর মহাশয় 'লোকাস্তর গমন করিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া ছিলেন, 
বিপুল যশঃ মান ও খ্যাতি অর্জন করিয়া তিনি বর্তমান যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
নেতৃস্থানীয় ছিলেন। বঙ্গদেশের সাহিত্য-গগন হইতে যে জ্যোঁতিষ্ষের পতন হইল, 
তাহার স্থান আর পূরণ হইবে না। বিদেশে--ইংলগ প্রভৃতি দেশে-_এক জন বড়লোকের 
তিরোধান হইলে কোন অভাব উপলব্ধি হয় না, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে দশজন বড়লোকের 
উদয় হয। স্বৰ্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভার ও জ্ঞানের পরিচয় দেওয়ার সময় 
ইহা নয় এবং সম্ভবও নয়। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আদি, উৎপত্তি, প্রসার প্রভৃতি 
বিষয়ের সকল তথ্যই তাহার নখদর্পণে ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার দান অতুলনীয়। 
বাঙ্গালা ভাষাতত্ব ও ইতিহাস সমন্ধে তিনি বহু মৌলিক আবিষ্কার করিয়াছেন। বাঙ্গালী 
জাতির ইতিহাস ও সভ্যতা, বৌদ্ধধর্শের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক নূতন আলোক- 
পাত করিয়াছেন। আমাদের আশাস্থল এই যে, তিনি শ্রীমান্‌ হুনীতিকুমাঁর প্রভৃতির ন্যায় 
কতকগ্ডলি শিয্য রাখিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাহার নিকট বিশেষভাবে ঝ্রণী। 
হিন্দু রসায়ন সমন্ধে তাঁহাব নিকট হইতে বহু তথ্যের সন্ধান পাইয়া উপকৃত হইয়াছি। 
তিনি নেপাল হইতে সেই সকল সাহিত্য আনিয়া দিয়াছিলেন। তাহার মত আজীবন 
সাহিত্য-সেবী ও অক্রান্ত কৰ্ম্মী জগতে বিরল। জীরনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বিদ্যাচ্চা 
ও সাহিত্যসেব! করিয়া গিয্াছেন। পরিষদের তিনি কতখানি ছিলেন ভাহা বলিয়া শেষ 


৪র্থ বিশেষ ] কাধ্য-বিবরণ ৩১ 


কর। যায় ন।। পরিষদের সভাপতি এবং প্রধান কর্স্মীরপে তিনি ইহাকে গৌরবান্িত করিয় 
গিয়াছেন। তিনি কেবল নিজেই পণ্ডিত ও প্রত্বতাত্বিক ছিলেন ন1, এক হিসাবে তিনি 
ইতিহাস ও প্রত্বতত্বের উৎসম্বরপ ছিলেন। তাহার শিষ্যবপে ও তাহার নিকট অনুপ্রেরণা 
লাভ করিয়া বহুব্যক্তি এতিহাসিকরূপে ও প্রত্বতান্বিকরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । তীহান 
জ্ঞান, তাহার পাণ্ডিত্য চিরদিন দেশবাসীর মনে গাথা থাঁকিবে। তিনি অমর--সেই ধন্ত 
নরকুলে, লেকে যারে নালি ভুলে । তিনি আমাদের খুলনার লোক। খুলনার দেঁতো 
পরগণ[র অন্তর্গত কুমিড়ায় তাহাদের আদি বাঁস। তাহাকে আমি নিজের লোক বলিয়া 
গৌরব বোধ করি। আমি আশা করি, তিনি এই পরিষং, 45181 9০39, বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রভৃতি শিক্ষপ্রতিষ্ঠানে যে ভাবে পরিশ্রম করিব! গিয়াছেন, আমাদের দেশের গৌরব বৃদ্ধি 
করিবার জন্ত প্রয়াসী যুবকগণ তাহার পদাক্ক অন্থসরণ কবিয়| সেই ভাঁবে পবিশ্রম করিবেন 

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিয়ে[ক্ত সাস্যগণের লিখিত 
গত্রগুলি পাঠ করিলেন,-- 

কে) স্তর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (খ) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য- 
বিদ্তামহার্ণব, (গ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটা-শাখার'সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যতূষণ সেন 
(ঘ) শ্রীযুক্ত মোজান্মেল হুক কাব্যক্, ( ঙ) ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং (চ 
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ৰনাথ সেন। 

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম এ, দি আই ই মহাশয় নিয়লিখিত প্রস্তাবদ্বয় উপস্থিত 
করিলেন 

(ক)'বন্গীয় পুরাতত্বালেচনাঁর অন্যতম অগ্রণী ও কর্ণধার,বঙ্গসাহিত্যে ইতিহাসাঁদি গুরু বিষয়ে 
সর্বজনপ্রিয় মনোরম রচনা-পদ্ধতির আদর্শত্বরূপ, বদীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্বা সভাপতি, 
সহকারী সভাপতি ও অন্থতম স্তস্তত্বরূপ, জগংপ্্রসিন্ধ পণ্ডিত, বাণীর অক্লান্ত উপাসক 
মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, মি আই ই মহোদয়ের আকস্মিক 
পরলোকগমনে বঙ্গীয়-স। হিত্য-পরিষৎ কর্তৃক আহত এই সাধারণ-সভা সমগ্র পণ্ডিত সমাজের 
বিশেষতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অপুরনীয় ক্ষভির কথা স্বরণ কবিয়! গভীর শোক-প্রকাশ 
করিতেছে এবং তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবাঁরবর্গের এই দুঃখে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন 
করিতেছে*। 

খে) “এই তা প্রস্তাব করিতেছে যে, এই শৌকস্থচক প্রস্তাবের প্রতিলিপি স্বর্গীয় শাঙ্ী 
মহাশয়ের পরিবারবর্থের নিকট প্রেরিত হউক ।” 

এই প্রন্তাবদ্ঘয় উপস্থিত করিয়া তিনি বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশঘ দেশের নিজস্ব, পরিষদেরও 
নিজঙ্গ । তিনি জ্ঞানের অফুরন্ত ভাগার। তিনি বাঙ্গালী বলিয়া নিজে গৌবব অঙ্গভব করিতেন। 
নাঁগরী অক্ষবে সংস্কৃত ন! লিখিলে সংস্কৃত সাহিত্যের মরধ্যাদ! হয না, নাগরী দেবভাষা--এই জ্ঞান 
অনেকেরই ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় এ ভুল ভাঙ্গিয়া দেখাইয়া দেন যে, বাঙ্গালা অক্ষর নাগরী 
অক্ষর অপেক্ষা প্রাচীন। তাহার স্থান লইবার লোঁক দেশে এখন কেহই নাই। তাহার 
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জীবন হইতে এই সত্য উপলদ্ধি করিয়াছি যে, তিনি ব্রাহ্মণের আদরশস্থানীয ছিলেন, সাত্বিক 
ভাবে জীবন কাটাইয়াছেন,এবং এই জন্য স্যর জ্রগদীশচন্দ্রের ভাষায় বলিতেছি যে, তাহাব 
অন্তঃশক্তি পরিষ্ষট হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে পারিয়াছিল। তিনি অসাধারণ পরিশ্রমী 
ছিলেন- স্ৃত্যুর একঘণ্ট। পুর্ব পধ্যস্তও তিনি ভাষা-জননীর সেবা করিয়। গিয়াছেন । জ্ঞানের 
স্পৃহা তাহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি ঘরে বসিয়া প্রত্বতব লিখেন নাই। ক্রমাগত 
ভ্রমণ করিয়া তিনি ভারতের নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন ষে, 
বৌদ্ধযুগে হিন্দুরা সজাগ ছিল-_বৌদ্ধ ও হিন্দু পাশাপাশি বাস করিত। ধর্শের ক্রমবিকাশের 
যে ইতিহাস তিনি দিয়া গিয়াছেন, তাহা আজকাল সমাদৃত হইয়াছে। বিদেশের পণ্ডিত-সমাজ 
কর্তৃক তিনি সম্মানিত হইয়াছিলেন ৷ লগুনের Royal Asiatic Societyব তিনি Honorary 
Member ছিলেন। তিনি এক সময় সংস্কৃত কলেজকে বিষম শঙ্কট হইতে রক্ষা করেন। 
নেপাল হইতে তিনি যে সকল অমূল্য বস্তু আনিয়া আমাদিগকে দিয়। গিয়াছেন, তাহা আমরা 
অন্যের নিকট হইতে পাইতাম্‌ কি না তাহা বল। কঠিন। তিনি যে পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন 
তাহা অনুসরণ করাই আমাদের এখন কর্তব্য । 

এসিয়াটিক সোসাইটার সম্পাদক শ্রীযুক্ত (জোহান ভ্যান মানেন মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন 
করিয়া বলিলেন, জ্ঞানবৃদ্ধ শান্্ী মহাশয় ভারতীয় সভ্যত! ও শিক্ষা-দীক্ষার জীবন্ত প্রতিভূ ছিলেন। 
তাহার সংস্পর্শে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমি নিজেকে ধন্য ও উপকৃত জ্ঞান করি। 
তিনি বঙ্গদেশ ও ভারতের সকল প্রকার জ্ঞানের আধার ছিলেন। আমি প্রতীচ্যের পণ্ডিত 
সমাজের পক্ষ হঈতে এই ভাবতীয় পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধ। নিবেদন করিতেছি। এসিয়াটিক 
সোসাইটির তিনি ঘে কত কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা এক কথায় বলা যায় না। তাহার 
পাণ্ডিত্য যেমন: অগাধ ছিল, কাঁজ করিবার শক্তিও ছিল তাহার বিপুল । 

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাবত্বয় গ্রহণ করেন। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, “স্বগীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের উপযুক্ত স্থৃতি রক্ষার 
ব্যবস্থা করিবার জন্য কাধ্যনির্ব্াহক-সমিতির উপব ভার অর্পিত হউক ।” 

অতঃপর স্যর শ্রীযুক্ত যহুনাথ সরকার মহাশয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাপয়ের লিখিত 
নিয়োজ্ত পত্র পাঠ করিলেন, | 

“আমাদের বাল্যকালে আমরা একটি নুতন যুগের প্রথম অবতারণ দেখেছি । প্রাচীন 
পাঁণ্ডিত্যের সঙ্গে যুরোপীয় বিচারপদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আবির্ভাব । অক্ষয়কুমার দত্তের 
মধ্যে তার প্রথম সুত্রপাঁত দেখা দিয়েছিল, তাবপরে তার পরিণতি দেখেছি রাজেন্দরলাল মিত্রে। 
সেদিন এসিয়াটিক সোসাইটির প্রযত্বে প্রাচীনকাল থেকে আহ্রিত সাহিত্য এবং পুরাবৃত্তের 
উপকরণ অনেক জমে উঠেছিল! সেই সকল অসংশ্লিষ্ট উপাদানের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সত্যকে 
উদ্ধার করবার কাজে রাজেন্দ্রলাল অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । প্রধানত ইংরেজি ভাষায় 
ও যুরোপীয় বিজ্ঞানে তার মন মানুষ হয়েছিল; পুরাতত্ব সম্বস্কে তার রচনা ইংরেজি ভাষাতেই 
প্রকাশ হোত। কিন্তু আধুনিক কালের' বিস্তাধারার জন্তে বাংলা ভাষার মধ্যে খাত খনন 
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করার কাজে তিনি প্রধান অগ্রণী ছিলেন, তার দ্বারা প্রকাশিত “বিবিধার্থ-সংগ্রহ' তার প্রমাণ । 
তাঁর লিখিত বাংলা ছিল স্বচ্ছ প্রাঞ্জল নিরলঙ্কার ৷ 

সে অনেক দিনের কথা--সে দিন একদা! পূজনীয় অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজেন্দ- 
লালের মাণিকতলার বাড়িতে কী উপলক্ষ্যে গিয়েছিলুম সেট। উল্লেখযোগ্য । বাংলায় বৈজ্ঞানিক 
পরিভাঁষ| বেঁধে দেবার উদ্দেশে তখনকার দিনের প্রধান লেখকদের নিয়ে একটি সমিতি স্থাপনের 
স্বল্প মনে ছিল। তাঁতে বঙ্কিমচন্দ্রকেও টেনেছিলুম। বিদ্যাসাগরের কাছেও সাহস কে 
যাওয়া গেল। তিনি বল্লেন, তোমাদের উদ্দেশ্য ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি সাধন করতে 
চাও, তা হলে আমাদের মতো “হোম্রাচোমরা*দের কখনই নিয়ো না, আমরা কিছুতে গিলতে 
পারিনে। তাঁর কথা কতক অংশে খাটল, হোম্রাচোম্রার দল কেউ কিছুই করেন নি। যত্বের 
সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেছিলেন একমাত্র রাজেন্্রলীল । সমিতির স্ভ্যদেব প্রত্যেকের কাছে ফেরি 
করিয়ে নেবার জন্তে তিনি ভৌগোলিক পরিভাঁষাঁর একটি খসড়া লিখে দিলেন । অনেক চেষ্ট 
করলুম সকলকে জোট করতে, মিলিয়ে কাজ করতে, তখনকার দিনের লেখকদের নিয়ে সাহিত্য- 
পরিষদ খাড়া করে তুল্তে-পাবিনি, হয়তো নিজেরই অক্ষমতাবশত ! তখন ব্যস এত অল্প 
ছিল যে, অনেক চেষ্টায় যাঁদের টেনেওছিনুম, তাদের কাজে লাগাতে পারদুম না। 

আজ মহামহোপাধ্যায় হবপ্রসাদের মৃত্যু উপলক্ষ্যে শোঁক-সভায় রাজেন্দলালের উদ্লেখ 
কববার কারণ এই যে, আমার মনে এই দুজনের চরিতচিত্র মিলিত -হয়ে আছে। হ্রপ্রসাদ 
রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে একজে কাজ করেছিলেন। আমি তাদেব উভয়ের মধ্যে একটি গভীর 
সাদৃশ্ত লক্ষ্য করেছি। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্লতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই 
পাঁণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা” যে-কোনে! বিষয়ই তাদের আলোচ্য ছিল তার 
জটিল গ্রস্থিগুলি অনায়াসেই মোচন করে দিতেন । জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচাব- 
শক্তির স্বাভাবিক তীক্ষতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সাধন-প্রণালী সন্মিলিত হয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিল । অনেক পণ্ডিত আছেন তারা কেবল 
সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন ন। ;-তারা খনি থেকে তোলা! ধাতুপিগুটার 
সোন। এবং খাঁদ অংশটাকে পৃথক্‌ করতে শেখেননি বলেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল 
বোঝা ভাঁরী কবেন। হবপ্রনাদ যে যুগে জ্ঞানেব তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক 
বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত চিত্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোঁধন করে নিতে শিখেছিল। 
তাই স্কুল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাধা মত আবৃত্তি করা তা পক্ষে কোনে! দিন সম্ভবপর ছিল না । 
ভুয়োদর্শনেব ম্গে সঙ্গে এই তীক্ষদৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে হচ্ছ ভাষায় প্রকাশের শক্তি আজো 
আমাদের দেশে বিবল । বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধন! নেই, এইটেই আমাদের দেশে -সাধারণত 
দেখতে পাই-_অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশি মার্কা! পাবার অভিলাষী । কিন্ত 
হরপ্রসাদ ছিলেন সাধকের দলে এবং তার ছিল দর্শনশক্তি। 

আমাদের সৌভাগ্যত্রমে সাহিত্য-পরিধদদে হব প্রসাদ*অনেকদিন ধরে আপন বহুদর্শী শক্তির 
প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় এসিয়াটিক 
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সোসাইটির বিস্তাভাওারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি ষে 
অক্লান্ত তপস্যা করেছিলেন, সাহিত্য-পরিষদূকে তাঁরই পরিণত ফল দিয়ে এতকাল সতেজ করে 
রেখেছিলেন ৷ এমন সর্ববাজীন সুযোগ পরিষৎ আর কি কখনো পাবে? ষাঁদেব কাছ থেকে 
দুর্লভ দান আমরা পেয়ে থাকি কোনোমতে মনে কবতে পাঁরিনে যে, বিধাতাঁব দাক্ষিণ্যবাহী 
ভাদের বাহুকে মৃত্যু কোনো দিনই নিশ্চেষ্ট করতে পারে।- সেই জন্তে যে বয়সেই তাদের মৃত্যু 
হোঁক দেশ অকাল মৃত্যুর শোক পায়, তার কারণ আলোক নির্ধাণের মুহূর্তে পরবর্থাদের মধ্যে 
তাদের জীবনের অনুবৃতি দেখতে পাওয়া যায় না । তবু বেদনার মধ্যেও মনে আশ! রাখতে হবে 
যে, আজ ষার স্থান শৃন্ত, একদা যে আসন তিনি অধিকার করেছিলেন সেই আসনেরই মধ্যে 
তিনি শক্তি সঞ্চার করে গেছেন এবং অতীত কালকে যিনি ধন্য করেছেন ভাবীকাঁলকেও তিনি 
অলক্ষ্যভাঁবে চরিতার্থ করবেন ৷” 

এই সময় সভাপতি মহাশয় অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ কি 
সভাপতির আসন দান করিয়! সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। 

রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর "স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী” নামক প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন। ( এই প্রবন্ধ 'পঞ্চপুষ্প: ১৩৩৮, হরপ্রসাদ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে )। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের 
কার্ধ্য বহুমুখী ছিল। তাহার সহিত সংস্পর্শে আঁসিয়! আমার জীবনে তাঁহার একটা চিরস্থায়ী 
ছাপ পড়িয়া গিয়াছে । কলেজ হইতে বাহির হইয়! এসিয়াটিক সোসাইটি ও পরিষদে তাহার 
সংস্পর্শে আসি। তিনি আমাকে বাঙ্গালা সম্বন্ধে কাজ করিবার জন্য বছ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ 
দিয়াছিলেন। ১৯১৬ খ্রীঃ বাঙ্গালাব উচ্চার্ণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখি। উহার পরীক্ষক 
ছিলেন স্বর্গীয় রামেঙ্হুম্দর ত্রিবেদী ও এই জানতপস্বী শাস্ত্রী মহাঁশয়। সভাপতি মহাশয় 
বলিয়াছেন যে, তীহার নিকট অন্প্রেরণা লইয়া অনেকে এঁতিহাসিক হইয়াছেন। এ কথা 
দূ্ব প্রকারে সত্য । আমি তাহার নিকট বাঙ্গাল।র ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন তত্ব বিষয়ে 
অনেক শিক্ষা পাইয়াছি। তাঁহার “বৌদ্ধ গান ও দৌহাঁ”র সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে আমার মত 
প্রকাশ কবিভাম, তিনি সে সব মত শুনিয়া খুব খুসী ভইতেন। তিনি বাঁঙ্গালার মানস্তন্ত- 
স্বরূপ ছিলেন। তাহার গগ্ভ সাহিত্য অতুলনীয় । সেকালের যে সকল চিত্র তিনি দিয়া 
গিয়াছেন; তাহার তুলনা নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে দেশেব ধর্ম্মজ্ীবনের যে 
ধারাবাহিক ইতিহাস তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা হইতে অনেকে অনেক রচনার 
খোরাক পাইয়াছেন ও পাইবেন! তিনি ভাষাতত্বের আলোচনার প্রবর্তক এবং এ বিষয়ে 
তাহার নিদ্দিষ্ট পথে অনেককেই যাইতে হইবে। প্রাচীন সাহিত্য আলোচনার ফলে যে কত 
লুপ্ত রত্বেব উদ্ধার হয়, তাহা তাঁহাব জীবনে স্প্টতঃ দেখা যায়। তিনি বলিতেন, প্রাচীনকে 
ভাগ করিয়া! জানিলে আধুনিককে জানিতে কষ্ট হইবে ন|। 

অধ্যাপক শীযুক্ত অমৃল্যচবণ বিষ্যান্চুষণ মহাশয় বলিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক- 
গগনে কেবল বঙ্গ সাহিত্যের নয়, বাঙ্গালা সমাজের ইন্দ্রপাত হইল । তীহাব প্রতিভার জ্যোতিঃ 
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চিরদিন ভাস্বর থাকিবে । তিনি আত্ম-সমাহিত নীরব কর্মী ছিলেন। বাঙ্গালার অতীত- 
গৌরব-কথা উদ্ধার ও প্রচার করেয়! বিশ্বের নিকট বাঁজালীকে গৌরব ও মর্যাদার আসন দিয়া 
গিয়াছেন। তিনি সঙ্গীবতার মূর্ভি। তাঁহার দীর্ঘ-জীবনব্যাপী সাধনার দ্বাবা তিনি যে সকল অমূল্য 
সম্পদ্‌ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার ফল বাঙ্গালী কৃতজ্ঞ-চিত্তে উপভোগ করিবে। ধার্শিকতা, 
অমায়িকতা তাঁহার চরিত্রের মাধুধ্য ছিল। কথোপকথনে তাঁহাব হাস্যোজ্জল যৃত্তি সকলকেই 
মুগ্ধ করিত । কর্তব্যে তিনি বস্র-কঠোঁর ছিলেন! তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর আদর্শ ছিলেন। 
তাঁহার ভাষাব ভঙ্গী হ্ন্দব, সহজ এ হৃদয়গ্রাহী । তৎপরে তিনি বলিলেন যে, শাস্থী মহাশয়ের 
বাল্যে নাম ছিল শরৎনাথ। তাহাব জ্যেষ্ঠ সহোদর পণ্ডিত নন্দকুমার ন্যায় মহাশয় যখন 
কান্দী বাজ-স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন, তখন তিনি সেই স্কুলে শবৎনাথ নামে ভি হইয়া- 
ছিলেন। সে বারে কাঁন্দীতে আচার্য্য বামেন্্রনুদরের স্বৃতি-সৌধ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আঁহত 
বিশেষ অধিবেশনে তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। অনেক সাহিত্যিক সেখানে গিয়াছিলেন। 
সেই সময তাহার এক প্রাচীন বন্ধুর সাহায্যে কান্দী স্কুলের রেজিষ্টার খুলিয়া তাঁহার উক্ত নাঘ 
দেখিয়া আসিয়াছি ও তীহাকেও দেখাইয়াছি। 

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, ্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত 
আমার বহুদ্দিনেব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আজ তাহার অভাবে পরিষদ রিক্ত । আমাদের প্রার্থনা 
ছিল যে, তিনি আবার পরিষদের গৌরবময় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। সে আশ 
আমাঁদেব চিরতরে লুপ্ত হইল। তিনি ১৩ বৎসর পরিবদের সভাপতির পদ এবং ১৪ বৎসর সহকারী 
সভাপতির পদ গৌরবের সহিত অধিকার করিয়াছিলেন । পরিষদের এমন কর্ম্মী আমরা আঁ? 
পাইব না । পরিষৎ যখন খণভারে প্রপীড়িত, তিনি তখন ভিক্ষাপাত্র হন্তে দ্বারে ঘারে ঘুরিয়াছেন। 
রমেশ-ভবনের জন্য বঙ্গীয় গবমেণ্টের দান পাইকার জন্য তিনি খণ্ড পদে কত বার রাঁজঘানে 
যাতায়াত কবিয়াছেন। “পরিষদের অন্য তাঁহাব পরিশ্রমের তুলনা নাই । তাঁহার জ্ঞান, প্রতিভ 
শিক্ষা প্রভৃতির বিষয়ে আলোচনার এ স্থান ও ক্ষেত্র নয়। তথাপি তাহার প্রেরণায় অস্প্রাণিত 
হইয়া যুবকগণকে তাহার স্তায় প্রাচীন সাহিত্য আলোচন! করিয়া অন্ধকার স্থানে আলোকপাত 
কবিতে সনির্ধন্ধ আহ্বান করিতেছি । সেক্ষপীয়রেব ভাষায় “He was nof only ৪. wit him- 
self but the cause of wit in others” | তাঁহার সজীব ভাব যেন আমরা যুবকদলে এখনও 
দেখিতে পাই। ১৮৮৪ কি ১৮৮৫ খৃঃ শ্তামবাঁজার রীডিং লাইব্রেবীর বার্ষিক অধিবেশনে তিনি 
বলিয়াছিলেন যে, রাজা রামমোহনের আগেও যে বিরাট বাঙ্গালা সাহিত্য আঁছে, তাহাত 
অন্থসম্ধীন কবিয়া উদ্ধার করা, আলোচনা করা ও প্রচার কর! দরকার ! তখন তিনি আমাদিগকে 
স্হন্স সহ্শ্র পুথি কীটের কবল হইতে উদ্ধাব করিতে উপদেশ দিযাছিলেন। দেশের নানা পল্লীতে 
পল্লীতে অযত্বে বক্ষিত সেই যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি কত রত্ব উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা আপনার: 
সকলেই অবগত আছেন। কার্ধ্যনির্ধাহক-সমিতির উপর তাহার শ্বতি রক্ষার ভার অর্পিত 
হইল। আমার মনে হয় যে, তিনি ষে সকল কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সেইগুলি সম্পূর্ণ 
.করিলে তাহার স্থৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইবে । আমরা এই পরিষদের সেবকরূপে তাহার 
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সহযোগিতা করিতে পাইয়াছিলাম বলিষা ধন্ভ । অনেন্‌ সদ্বশো লোকে ন ভূতে| ন ভবিষ্যতি। 
পরিষদের পক্ষে এমন কম্মী আর পাইব না__অচির কালেই কি, দীর্ঘ কালেই বা কি। 
রাজা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্রদেব রায মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং স্বর্গীয় 


শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত তন্্শান্ত্র, ষট্‌চক্র এবং তাঁহাদের বাশবেড়ের বাটার হংসেশ্বরী মৃদ্তিব 
বিষয়ে যে আলোচনা হইয়াছিল, সংক্ষেপে তাহা জানাইলেন। 


্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 
সহকাঁবী সম্পাদক । স্ভাঁপতি। 


ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন 


২৭এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা 
শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়--সভাপতি 


আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্ত নির্ববাচন, ৩। 
পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ_(ক) কুমাবকৃষ্ণ দত্ত বি এ, 
এটণি, খে) রায প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, বি এল, গে) নরেন্্নাথ রায় এম এ, 
(ঘ) পূৰ্ণানন্দ ঘোষ রায় এবং (ও ) ইন্দরনারায়ণ ঘোষ বি এল মহাশয়গণেব পরলোকগমনে । 
৫ | প্রবন্ধ-পাঠ_( ক) মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি 
আই ই মহাশয়-র্িখিত “বাণেশ্বর বিষ্যালগ্কাব” এবং (খ) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়-লিখিত "বাঁমনারায়ণ তর্করত্ব ও তাঁহার নাট্যগ্রস্থাবলী ( আলোচনা)” নাঁমক প্রবন্ধ, 
এবং ৬। বিবিধ। . 

শ্রীযুক্ত বমন্তরঞ্জন রায় বিদ্বন্থল্লভ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত চিন্তাহ্রণ চক্রবর্তী 
কাব্যতীর্ঘ এম এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিলেন। | 

১। গত ৩৭শ বাৰ্ষিক অধিবেশনের এবং ২য়, অয়, ৪র্থ ও ৫ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য- 
বিবরণগুলি পঠিত এবং গৃহীত হুইল । 

২। ক- পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাঁধারণ-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন । 

৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণেব প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল । * 
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৪। সভাপতি মহাশয় নিমোক্ত সদস্যগণের পরলোকগমন সংবাদ বিজ্ঞাপন করিয়! 
বলিলেন, 

(ক) কুযাবরুঞ্চ দত্ত বি এ, এটর্ণি। তিনি বিখ্যাত এটণি ছিলেন। শ্বগীর দেশবন্ধুব 
অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদানেব ফলে তিনি তাঁহার ব্যবসা ত্যাগ করেন। তিনি ১৩১২ 
বঙ্গাবে পরিষদের সদস্য হন। পরিষদে শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় “গান্ধার 
ভাস্বধ্য” বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন। তিনি এই ব্তুতাটি গ্রস্থাকারে ছাপিয়া পরিযদ্গ্রন্থাবলী- 
ভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া এই সম্পর্কে কতকগুলি চিত্রের ব্লক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং মুদ্রণ 
কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন ৷ কোন বাঁধা উপস্থিত হওয়ায় কার্ধ্য স্থগিত রহিয়াছে। পরিষ্ৎ 
এই কাঁধ্যভার পুনরায় গ্রহণ করিলে তাহার আত্মার পরিতৃপ্তি হইবে। তিনি পরিষদের পরম 
হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। শেষ জীবনে “বিশ্ববাণী” মাসিক পত্রের প্রকাশ-ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

(খ) রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ। ইনি ১৩০৭ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য 
হন। তিনি উচ্চ রাজকর্শ্মচারী থাকিলেও বহু দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাৰে 
সংশ্লিষ্ট ছিজেন। কলিকাতা রিফিউজেব তিনি সম্পাদক ছিলেন । 

গে) নরেন্দ্রনাথ রায় এম এ। ইনি রিপণ কলেজের অপ্যক্ষ ছিলেন । ১৩১৫ বঙ্গাঝে তিনি 
পরিষদের সদস্য হন । পু 

(ঘ) পূৰ্ণানন্দ ঘোষ রায়। ইনি মুবশিদাবাদ পাচথুপীর লোকপ্রিয় জমিদার ছিলেন । ১৩১৩ 
বন্ধাবে তিনি পরিষদের সদস্য হন। তাঁহার ্্ীশ্রীযুক্তা কিরণবাল! দাসী মহাশয়ার সংগৃহীত 
“্্ৰতকথা” পরিষদ্পস্থাবলী-ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি এই গ্রন্থের সমস্ত ব্যয়ভার 
বহন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইযাছিল। 

(ও) ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল। ইনি যুরশিদাবাদ কান্দীর অন্তর্গত জেমোর অধিবাসী 
ছিলেন। তিনি ভাগলপুরে ওকালতি করিতেন । “ভাগলপুর মহাশয় বংশ” এবং “কান্দী রাঁজ- 
বংশ" নামক দুইখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ইনি ৬রামেন্দ্রবাবুরু বাল্যবন্ধু এবং এক গল্লীবাসী'। 
তিনি অনেক*প্রাচীন পুথি পরিষৎকে সংগ্রহ করিযা দিয়াছিলেন। ৬৫ বৎসর বয়সে তাহার 
পরলো কপ্রান্তি ঘটে । ১৩০২ বঙ্গাব্দে তিনি পরিষদের সদস্য হন। পরিষৎ যখন Benga] Ace- 
demy of Literature, তখনকার প্রথম অধিবেশনেও তিনি যোগদান করিয়াছিলেন । অধুনা 
দুপ্রাপ্য “সমাচারচন্দ্রিক” একখানিঃতিনি পরিষৎকে দান করিয়া গিয়াছেন। 

সকলে দণ্ডায়মান-হুইয়া মৃত সদস্যগণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। 

৫ | (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহ্রণ চক্রব্তী” কাব্যতীর্ঘ এম এ -মহাঁশয় শ্বগীপ্ মহায়হে'- 
পাধ্যায় ডক্টর হ্রগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়-লিখিত “বাণেশ্বব বিষ্ঠালক্ষার” নামক প্রবন্ধটি পাঠের 
পূর্বে বলিলেন যে, এই প্রবন্ধটি পরিষদের জন্ত লিখিত বগী শ্রী মহাশয়ের শেষ প্রবন্ধ ৷ 
অতঃপর তিনি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধপাঠক মহাশয়কে ধন্তবাদ*্জানাইয়া তাহাকে অন্থবোধ করিলেন যে, 
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তিনি স্বর্গীয় শান্তী মহাশয়ের উপযুক্ত শিষ্য । তাহার প্রদর্শিত গথে+চেষ্টা করিলে এই শ্রেণীর 
প্রবন্ধ তিনি আমাদিগকে শুনাইতে পারিবেন । 

(খ) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নহ।শয়-লিখিত প্রামনারায়ণ 
তর্কবত্ ও তাহাব নাট গ্রস্থাবলী ( আলোচনা )* এবং তৎসম্বন্ধে ভক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমাব দে 
এম-এ, বি-এল, ভি লিটু মহাশয়-লিখিত মন্তব্য উপস্থিত করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, এই প্রবন্ধ 
ও মন্তব্য পঠিত বলিয়া গৃহীত হউক । শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয়েব সমর্থনে এবং সর্ব্ব- 
সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম এ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের 
অন্যতম হিতৈষী স্দন্ত শ্রীযুক্ত হবিসাধন কুণ্ডু মহাশয় একটি বৃহৎ শো-কেস্‌ পরিষৎকে দান 
করিয়াছেন । ইহাতে চিত্রশালার দ্রব্যাদি রাখিবাব ব্যবস্থা হইবে । সর্বসম্মতিক্রমে এই দানের 
অন্ত শ্রীযুক্ত হরিসাধন বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। 

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্চন রায় বিদ্বদ্নভ মহাশয় সভাপতি ম্হাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে 
_ সভা ভঙ্গ হয়। 


শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবস্তা শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্তাভূষণ 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি। 
পল্িশিষ্ট 
ক- প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ 


১। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, ‘জীবনী-কোষ’-সম্পাদক, ৮১ ওয়েষ্ট কামাউট, রেঙ্গুন ; 
২। শ্রীযুক্ত ০০০০ ২৪ বলরাম বস্থর ঘাট রোড, 
ভবানীপুব, কলিকাতা ৷ 

খ- পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা * 

১। ভারত গবর্ণমেণ--২) ২। বঙ্গীয় বাজসবকার_-১) ৩। শ্রীযুক্ত 
কালীকিস্কর সেনগুপ্ত--১ ; ৪। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্থৃ--১; ৫ | শ্রীযুক্ত সাধু শাস্তিনাথ 
--১;৬। শ্রীযুক্ত প্রিক্লনাথ দাশ--১; ৭। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ব-_১; ৮। ডাঃ 
শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বন্থ -১; ৯ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি-_১) ১০। শ্রীযুক্ত 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_২৭ ; ১১1 রায় যুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক বাহাছুর-_-১; ১২ । শ্রীযুক্ত 
নারায়পচন্ছ মৈত্র-€ ) ১৩। শ্রীযুক্ত যছুনাথ সিংহ--৭ 7 ১৪। শ্রীযুক্ত প্রফুল্নকুমার সরকার 
--১) ১৫। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ রায়_১:; ১৬। শ্রীযুক্ত হরেক্রনারায়ণ চৌধুরী-১) ১৭। 
শ্রীযুক্ত উপেন্দচন্দর রাহাঁ-৩*; ১৮। গীত! প্রেস, গোরক্ষপুর--৬ ; ১৯। শ্রীযুক্ত শশি- 
ভূষণ বিদ্যালস্কার_-১) ২ | বন্দীয়-সাহিন্তয-সশ্মিলনের উনবিংশ অধিবেশনের সম্পাদক--১; 


পা 
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২১। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচনতর ভট্টাচার্য্য; ২২ শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচাধ্য_-৩; ২৩ । শ্রীযুক্ত 
বসন্তরঞ্জন রায়--১৪; ২৪ শ্রীযুক্ত কনকলতা ঘোষ--১ ; ২৫। মাল্রাজ গবর্ণমে্ট মিউজিয়ামের 
স্ুপারিপ্টেপ্ডেণ্ট--১ 7 ২৬। খাঁদি-গ্রতিষ্ঠানের কর্মাধ্যক্ষ-_৩ ; ২৭! Smithsonian 
Institution—৪ ; ২৮1 কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়১১ ; ২৯। শ্রীযুক্ত জি সি ব্যানাজ্জাঁ_ 
১; ৩০। Geological Survey of 10019--২ | 


পা সস” পপ 


সপ্তম মাসিক অধিবেশন 
৪ঠা পৌষ ১৩৩৮, ২০এ ডিসেম্বর ১৯৩১, রবিবার, অপরাহু €টা 
শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়--স্ভাপতি 
আলোচ্য বিষষ-_ 

১। গত অধিবেশনে কার্ধ্য-বিববণ, ২। সাধারণ-সদশ্ত নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহাঁর* 
দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪ | প্রবদ্ধ-পাঁঠ- শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ মহাশয়- 
লিখিত «গোপালদাঁসের রসকল্পবন্লী” এবং তৎসহন্ধে শ্রীযুক্ত হরেক মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ু 
মহাশয়ের ‘নিবেদন’, এবং ৫1 বিবিধ । 

যুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয়েব 
সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিথিলনাঁথ রায় বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

১ গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ না থাকায় উহার পাঠ স্থগিত রহিল । 

২। ক-_পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পবিষদের সাধার্ণ-সংস্য নির্বাচিত হইলেন । 

৩। খ--পবিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদভ পুন্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে 
ধন্তবাদ দেওয়া হইল । 

৪। সভাপতি গহাশয়ের অনুরোধে কবিশেপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম ববিভূষণ কাব্য" 
লঙ্কার মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী এম এ মহাশয়-লিখিত “গোঁপাঁলদাসের রসকল্পবল্পী” 
নামক প্রবন্ধ এবং তৎসন্বদ্ধে শ্রীযুক্ত হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘নিবেদন’ পাঠ করিলেন । 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখকগণকে ও পাঠক মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, ই'হাদের 
তর্ক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে আলোচনার স্থুবিধা হইবে । পত্রিকার আগামী 
সংখ্যায় এই প্রবন্ধ ও ‘নিবেদন’ প্রকাশের জন্য নির্বাচিত হইয়াছে জানিলাম। 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎ্পরে 
সভা ভঙ্গ হইল। | 

শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী ,  শ্রীঅমূল্যচরণ বিছ্যাভৃষণ 
সহকারী সম্পাদক ৷ সভাপতি । -. 


৪০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-প্রিষদের [৩৮শ বধের 
পলিশ্িষ্ট 
(ক) প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ 
১। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপৰ পাল দেও বি এল, বদ্ধমান। ২। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সাহা 
বি এ, ২৭ গৌড়ীবাড়ী লেন, কলিকাত|। | 
(খ) পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা 


১। ভারত গবর্ণমেপ্ট--১) ২1 শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্চন রায়-_২ ; ৩। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বহু 
১) ৪ | শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র--৫ ; € | Naval Observatory—> | 





অষ্টম মাসিক অধিবেশন 
২৪এ মাঘ ১৩৩৮, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫1০টা 


শ্রীযুক্ত ৪০ 8 
আলোচ্য বিবষ। 

১। গত অধিবেশনের কাঁধ্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার* 
দ্বাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা।জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ--€কে) অধ্যাপক ডক্টর প্রসন্নকূমার রায় ডি 
এস্‌সি, খে) রাজকুমার পেন এম এ, গে) বরনাপ্রসাদ বন্থ এবং (ঘ) ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি এল 
মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ- শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাঁশয়-লিখিত 
প্মালাধর-ব্স্থ ( গুণবাজ থান )-লিখিত শ্রীকুষ্ণবিজ্য়” নামক প্রবন্ধ, ৬। বিবিধ । 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিম্বরগ্রন সেন এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত 
উপেন্দ্রনাথ ঘোবাল এম এ, পি-এচ ডি মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক রি অমুল্যচর্ণ 5১৪ 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

১। গত বিশেষ অধিবেশনের এবং ষষ্ঠ ও সধ্থম মাসিক বিবি কাৰ্য্যবিবরণ পঠিত 
এবং গৃহীত হইল । 

২। ক--পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন । 

৩। খ- পরিশিষ্ট লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং কাহারিগকে 
ধন্তবাঁদ দেওয়া হইল । 

৪। সভাপতি মহাশয় বার যে, নিয়লিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণ পরলে।কগমন 
করিযাঁছেন। এই জন্য পরিষদের এবং দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। 

(ক) ভক্টব প্রসন্নকুমার রায় ডি এদ্‌-সি, (থ) রা্গকুমার সেন এম এ, গে) বরদা প্রসাদ 
বন্ধ, (খু); ক্ষিতীশচন্দর রায় বি এল্‌ এবং (ও) রায় মনোরঞ্জন মল্লিক বাহাদুর বি এল । 


অধন্রিংশ ভাগ ] - 3৮০০ 78 [চ্ছ্থলৎ্যা 
_ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


পত্রিকাধ্যক্ষ 


. শ্্রীন্গনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 





(প্রবন্ধের মতামতের জগ্চ পত্রিকাধাক্ষ দায়ী নহেন ) 
১। রামমাণিব্য বিদ্যালঙ্কার--মহামহোপাধ্যায়-ডক্টর হরগ্রসাদ শ্রী. -. 
fl এম এ, ডি লিটু *** ২১৫ " 
২। বাংলা ছন্দের মূলতত্ব ২)--শঁযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ +: ২১৯ 


ও। বঙ্গীয়-সািত্য-পরিযদে সংস্কৃত পুথি-_-শীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
কাব্যতীর্ঘ এম্‌ এ. '”* ২৩৭ 


৪। দেশীয় সংবাদ পঞ্জের ইতিহাস-রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (০.০২৬৭ 


শ্রীশ্রীপদকপ্পতরু এবং ন্যায়দর্শন 
বিশেষ মূল্য বিজ্ঞাপনের রথ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য । 


এই পুস্তকগুলি পরিষদের কার্ধালয়ে বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে 


১। পরিষদের চিত্রশালার অন্তর্গত প্রাচীন প্রন্তর-মূর্তি, ধাতুমৃষ্ঠি প্রভৃতির ইংরেজী | 


“সচিত্র বিবরণী ভৃতপূর্ব্ব চিত্রশালাধ্যক্ষ এমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, এম আর এ এস 
প্রনত। মুল্য পরিষদের সংস্ত-পক্ষে ৩২, শাখার লঘস্ত*পক্ষে ৩৮০ ; সাধারণ-পক্ষে ৬২ 


২। প্যাযীচাদ মিত্র_ডক্টর স্তর শ্রীযুক্ত বেবপ্রসাদ সর্ধবাধিকারী এম এ, এল এল ডি, | 


সি আই ই--/*। 

৩। মন্দিরা" যুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মূল্য 1০ | 

৪। ভাষাতত্ব (১ম ও ২য় খও)_৮ভ্রীনাথ সেন:মহাশর-রচিত। মুল্য প্রতিথণ্ড ১২। 

৫: ' সৌন্দর্য্য-ভত্ব-অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অভরকুমার গুহ এম এ, পি-এচ ভি। 
মুল্য-_-২২। | 

৬। গোৌড়ের ইতিহাজ (১ম খণ্ড হিন্দু রাঁজদ্ব)--৮রজনবীকাস্ত চক্রবর্তী প্রনীত--১২ 

এতহাযতীত বন্দীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের চতুর্দশ ( নৈহাটা ) এবং পঞ্চদশ ( রাধানগর ) 
অধিবেশনের সম্পূর্ণ কাধ্যুবিবরণ - (মূল্য প্রতিখণ্ড ২৯) .ও সন্মিলনের কতিপয় শাখার 
সভাপতির অভিভাষণ ( মুল্য প্রতি থণ্ড ৮* ) বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে. - 


ছংস্থ সাহিত্যিক-ভাঙার গ্রস্থাবলী 


(ক) বৰৃন্দাবন-কথা--শীযুক্ত পুণিনবিহাঁরী দত, মূল্য সাঁধারণ-পক্ষে ২1০, সদন্ত-পক্ষে ১৫৮ 


(খ) মেঘদূত ( মুল, অন্বয় ও পদ্থান্ুবাদ )-্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ. *** ১৯৬ ০ 
(গ) খতু-সংহারম্‌ ( যূল টীকা ও পদ্যান্থবাদ )-্ীযুক্ত গণপতি সরকার... ১৯৮ ১৯ 
(ঘ) পুষ্পবাণবিলাসম্‌ ( মূল ও পদ্যান্থবাদ )- শ্রীযুক্ত বিধুদূষণ সরকার *** 1৮০) 1%০ 
(ও) উত্তরপাড়া-বিবরণ--শরীযুক্ত অরনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Lee fo, fe 
(চ) ভাঁরত-নলন।-_৮বামপ্রাণ গুপ্ত + Ve W/o 
(ছ) A History of Bengali Literature যুক্ত কুমুর্ঘনাঁথ দাস বি-এ ২২১ "২২ 
(জৰ) ' Rabindranath : His Mind and Art and other Essays  ১\, ১২ 


জ্হাভেল্ক ভাস্ব৷ 
শ্রীবিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্ী প্রণীত 
-- ১৬নং কাশী মিত্র ঘাট গ্রীট, কলিকাতা । 


(গ্রন্থকারের নিকট অথবা কলিকাতার বিখ্যাত লাইত্রেরীভে প্রাপ্তব্য ) 


হাতের রেখা দেখিয়া জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয় -সম্যক্‌ জানিবার 
একমাত্র পুস্তক । জ্যোতিষ শাস্ত্রে জুনভিজ্ঞগণ ও এই পুস্তক-সাঁহায্যে জীবনের সকল তথ্য 
জাত হইতে পারিবেন | ছয় মাঁস মধ্যে ১১০* খণ্ডবিশিষ্ট একটি সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়াই 
পুস্তকের সার্বজনীন প্রীতির একমাত্র নিদর্শন ।" মূল্য ১1* দেড় টাকা। 


~y 


স্থাপিত সন ১২৬৫ (১৮৫৯ এ, ডি) 
By Appointment to H. R. H. The Prince of Wales, 




















ভক্ত পাল্দ এগ নকছু, 
কেমিউস ও ড্রগিউস - 
১ নং বনফিল্ড লেন, কল্কাত]। 
সর্বপ্রকার “বিশ্ববিশ্ৰুত সর্বপ্রকার জ্বরের অস্ত্রোপচারের 
বিলাতী ও পেটে "_ অব্যর্থ মহৌষধ ও 
| এডওয়ার্ড টনিক |, জ্ঞাদিং 
চিকিৎসার উপযোগী রি রা ্যাবরেটারী সংক্রান্ত 
অভ্পাদ্তি  |য্যান্টি ম্যালিরিয়াল স্পেসিফিক | ..-যাবতীয় দ্রব্য 
, | বড় বোতল ছোট বোতল  হোষিওগ্যাি 
চা ১৫০ ১২ টাকা ওষধ ও পুস্তক 
পপ্ত চিকিৎসার ওঁষধ' মানুলাদি স্বতন্ত্র আমদুনীকারক ও 
মন্দে | "সর্বত্র পাওয়া য়ায় বিক্রেতা 
প্রাচীন পবিভ্র তীর্থ 


গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৬শ্ীক্সিত্বেশ্বরী কালীমাতার মন্দির | 
ইহা একটি বনু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এব" বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে; এধানে পঞ্চমুণ্তি 
আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল--উভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোরা 
লাইনের জীরাট স্টেশনের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব মন্দির।  ' 


সেবাইত - শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় ' 


টাকের অব্যর্থ মহৌষধ 
একটা কুঁচ অয়েল-_কুঁচ বা গুৱাফল হইতে প্রস্তুত ।, দশ পনেরো বৎসরের পুরাতন 
টাকে কেশ উৎপাদন হয় ও কেশপতন নিবারণ করে। বহু পরীক্ষিত। ডাঃ এন," "সি, বন্ধ 
এম-বি আবিষ্কৃত। সম্পূর্ণ রোগ-বিবরণ সহ পত্র দ্বিবেন। ডাঃ ০৮০ ১২০ নং 
কর্ণওয়ালিস স্রীট, শ্তামবাজার, কলিকাতা । i 


ধবল শ্বোতি 
. বা | 
শ্বেতকুষ্ঠের অব্যর্থ মহৌষধ 
১৮২৭ সনে আঁবিষ্কৃত হইয়া অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে, কেহই নিক্ষপ হর 
নাই । যে অঙ্গে যতদ্দিনের রোগ হউক লা কেন, সপ্তাহে লাল হইয়া! ক্রমে শরীরের স্বাভাবিক 


রং হইতে থাকে ও অক্রেশে শীস্র নির্দোষ স্থায়ী আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমণের কোন আঁশ! 
থাকে না। ওঁধধে কোন হু্গন্ধ বা বিষাক্ত পদার্থ নাই। মূল্য তৈল ও চূর্ণ ২৫* টাকা। 


বহু এণ্ড সন্ম- ১০।১এ, বকুলবাগান ১ম লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা 





হরপ্রসাদ-নংবর্ধন-লেখমাঁল! 
সম্পাদক-_-ডকৃটর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহ! এবং 


ডক্টর যুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্বব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্র 
মহাশয়ের পঞ্চলপ্ততিতম জন্মদিবসের প্বারক হিসাবে এই 'বর্দ্ধাপন’ গ্রন্থের প্রথম ভাগ 
প্রকাশিত হইল । ইহাতে নিম্নোক্ত কৃতী ও মনীষী লেখকগণের ভারত-তত্ব সম্বন্ধীয় 
গবেষণাপূর্ণ বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন 
তর্করত্ব, মৃহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, রায় শ্রীযুক্ত “যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, 
রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র'সেন, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু, অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার 
সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার এবেন্দ্রনাথ ঘোষ, 
অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী, 
এবং শ্রীযুক্ত অর্দ্েন্দকুসার গঙ্গোপাধ্যায়। ' 

সুন্দর এন্টিক কাগজে মুক্তিত, ২৭১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ । মূল্য__খদ্দরের মলাটে স্স্ত- 
পক্ষে. ২৯ সাধারণের পক্ষে ২৫০, তুলোট কাগজের মলাটে ১৪০ ও ২২। 


কালিকামঙ্গল বা বিষ্ান্তন্দর 
সম্পাদক -অধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবত্তী কাব্যতীর্ঘ এম-এ 
বলরাম চক্রবর্তী ভারতচন্্ের পূর্ববর্তাঁ। এই গ্রন্থ রামপ্রসাদ বা ভারতচন্ত্রের বিদ্যা- 
সুন্দরের কাব্যের সহিত উপন্তাঁপাংশে এক হইলেও ইহাতে গ্রাম্যতা দোষ বা অঙ্লীলতাপূর্ণ 
বর্ণনা নাই। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শান্তী মহাশয়ের মুখবন্ধ ও সম্পাদকের দীর্ঘ 
ভূমিকা এবং শব্দ ও বিষরহৃচী সমেত ২৩৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত । 
_ - মূল সদস্য-পক্ষ্যে ১২ ও সাধারণ-পক্ষে ১০ । 


, এন্ব্িস্পেম্ম তষ্টব্ৰ্য 
শীশ্রীপদ্ছকল্পসতরু-সম্পাদক ৬সতীশচন্্র রায় শ্রম এ! ইহার শেষ খণ্ডে 
( €ম খণ্ডে) পদস্থচী, পদকর্তৃক্চী, সম্পাদকের ৩১২ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা ও দীর্ঘ শব্দস্থচী 
দেওয়া হুইয়াছে। প্রাচীন পদ সাহিত্য আঁলোচনাকারিগণের পক্ষে এই হারুন 
অবস্থ পাঠ্য । মুল্য--সদস্য-পক্ষে ১০০ ও সাধারণ-পক্ষে ১1০ 
} এক সঙ্গে এই গ্রন্থের পীচ খণ্ড সদস্য-পক্ষে মুল্য ৫ 
টাকার স্থলে ৪২ এবং সাধারণের পক্ষে ৭৮০ টাকার স্থলে ৫॥০ 
লুযাচম্ণন্বি- সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় যুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ । এই গ্রন্থ 
পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ মূল্য ১ম খণ্ড সদস্য-পক্ষে ১৪০১ সাধারণ-পক্ষে ২॥০, ২য় খণ্ড ২০১ ২৮০, 
তয় খণ্ড ১৫০, ২৯ পর্থ খণ্ড ১৫০১ ২৬ ৫ম বওঁ ২২১ ২/০। 
এক সঙ্গে এই পাঁচ খণ্ড সদস্য-পক্ষে ৮৮০ টাকার স্থলে ৫২ 
এবং সাধারণের পক্ষে ১১৮০ স্থলে ৬৪০ 
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রামমাঁণিক্য বিদ্যালঙ্কার* 

বরিশাল জেলায় কলশকাঠী নামে একখানি গণুগ্রাম আছে। তথাকার রায় 
মৃহাশয়েরা রাট়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ভঙ্গ। তাহারা অনেক পুরুষ 'ধরিয়া কলশকাটাতে 
কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করাইতেছেন। প্রায় ২০* বৎসর পূর্বে মুকুন্দরাম নামে এক ব্রাহ্মণ 'রায় 
মহাশয়দিগের আশ্রয়ে তথার বাস করেন। তীহার বংশ বিস্তৃত না হইলেও অনেক 
পণ্ডিত এ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । মুকুন্দরামের পৌন্র রামমীপিক্য ১৭৮০ খরীষ্টাবের 
কাছাকাছি সময়ে জন্মান। তাহার আর ভাই বা ভগিনী ছিল না। স্থতরাং, তিনি 
বাপমার খুব আদরের ছেলে ছিরেন। তিনি বাড়ীতেই ব্যাকরণাদি বাঁলশান্ত্র পড়েন 
এবং স্তাযবশাত্রের কিছুদূর পড়িয়া, নৈহাটীতে মাঁণিক্যচন্্ ভর্কভূষণ ভ্টাচার্ধ্যের নিকট 
আসিয়। ব্যাপ্তিব্ড ও শব্দখণ্ড অধ্যয়ন কবেন। এখানে তাহার এক সহাধ্যায়ী জুটিয়। 
যায়। তাহার নাম শ্রীনাথ। তিনি তর্কভৃষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যম পুত্র। 
ছুঙ্নেই খুব বুদ্ধিমান এবং ধুব উৎসাহশালী ছাত্র ছিলেন। দুঞ্জনের খুব ভাবও ছিল। 
এমন কি ছুজনে প্রতিজ্ঞা, করিয়াছিলেন যে, একজনের ছেলে ও একজনের মেয়ে হইলে 
তাহাদের বিবাহ সুত্রে বদ্ধ করিয়! দুজনে বৈবাহিক হইবেন । 

মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণের তখন খুব নাম। স্যর উইলিয়ম জোন্পের বিচারালয়ে 
তীহার কয়েকটি ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় তাহার নাম খুব পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার 
অনেক ছাত্র ছিল, একট! টোলে ধরিত না। তাহাকে ছইটা টোল করিতে হইয়াছিল! 
মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪ পরগণী, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল এমন কি, বিক্রমপুর হইতেও 
ছাত্র আসিয়া তাহার টোলে পড়িতেন। ক্রমে শ্রীনাথ ও রামমাণিক্য পাঠ শেষ করিলেন। 
সে কালে অনেকে দ্বিতীয়াদি বু[ৎপত্তিবার ও কুহুমা্লি পড়িয়া পাঠ সমাপন 
করিত। ইহার! পাঠ সমাপন করিয়া একজন তর্কালঙ্কার ও আর একজন বিদ্যালঙ্কার 
উপাধি পাইলেন । উপাধি দিবার সময় অধ্যাঁপকই উপাধি দিতেন। কিন্তু ছাত্রদিগকে 
নিজ ব্যয়ে সমাজের সমস্ত পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিতে হইভ। তাহাদিগকে খৈ দৈ-এর 
ফলাহার দিতে হইত ও কিছু কিছু বিদায়ও দিতে হইত। এই সকল পণ্ডিতের! 
ওঁ ছাত্রদের নাম নিজ নিজ তালিকা-তুক্ত করিয়া লইতেন এবং কর্ণ উপস্থিত হইলে 
তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়। বিদায় দিতেন। 

উপাধি পাইয়াই দুবন্ধু বাড়ী হইতে পলায়ন করিলেন । কোথায় গেল, কোথায় 
গেল, কেহ স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য সন্দেহ করিলেন-__তাহারা 
মুর্শিদাবাদে গিমাছে। সে কালে বড় বড় নৈয়ায়িকদের বিচারের এক একট! পদ্ধতি 
ছিল, যে কোনরূপ আপত্তি অর্থাৎ ফাকি হউক ন| কেন তাহার উত্তর দিবার এক 
একটা প্রণালী ছিল, নৈহাটির প্রণালী খুব প্রসিদ্ধ ছিল। যে পুধিতে এই পদ্ধতি বা প্রণালী 
লেখ! হইত, তাহার নাম পাতড়া, পেতে বা ক্রোড় পত্র ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাবিলেন, 
আমার 'দুই ছাত্র আমাদের সব পাঁতড়া দুরস্ত করিয়া, কৃষ্ণকিঙ্করের পাতড়া 


* ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৭ই আশ্বিন তাঁবিধে বঙ্গীয-সাভিতা-পরিষদ্ের পঞ্চম সাসিক অহিনবলান পিচ? 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ চতুৰ্থ সা 
শিখিবার জন্ত মুর্শিদাবাদে গিযাছে। তিনি ইহাতে চটিরেন| কারণ, কোন ভট্টাচাৰ্য্যই 
ছাত্র ভিন্ন আর কাহাকেও আপন ঘবের পাতড়া দেখিতে দিতেন না। যক্ষের ধনের মৃত 


সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। আমার ছাত্র যদি আমার পাতড়া শিখিয়া অন্তের পাতড়া- 


শেখে, সে ত উৎপাত ঘটাইতে পারে--এই ভাবিয়া তিনি উহাদের উপর চটিলেন। 
ফলিলও তাই । বছর খানেকে তার! ছুই বন্ধু যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাহারা 
যে মুশিদাবাদ গিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণকিন্করেব পাতড়া অভ্যস্ত করাই যে তাহাদের উদ্দেশ্য 


সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। বাবা বড়ই চটিয়া! গেলেন। ছেলেকে বলিলেন, তুমিই এখন. 


টোল কর, আমি আর টোলে যাব না। রামমাণিক্য বিদায় হইয়া দেশে গেলেন। 

গ্রীনাথ তর্কালস্কারের অদৃষ্ট বড় খারাপ। এই সব ব্যাপাবের ছয় মাসের মধ্যে 
বর্ধমানের রাণী (যে প্রতাপটাদ পরে জাল হুইয়াছিলেন তাহার মা) তুলাপুরুষ দান 
করিবেন কালনায়-_তাহাদের গঙ্গাবাসেব বাড়ীতে । তর্কভূষণের পত্র আসিল) 


ভিনি গেলেন না, বলিলেন € শ্রীনাথ যাক" । তিনি বাড়ী হইতে বড় বাহির হইতেন না। . 


তাহার বয়স তখন প্রায় ১* হইয়াছিল। নাথ গেলেন। অধ্যক্ষ বলিলেন, ভর্কভূষণ 
আসেন নাই-_প্রতিনিধি গাঠাইয়াছেন। তাহাকে চতুর্থাংশ বাদ বিদায় দেওয়া হউক। 
প্রনাথ রাজী হইলেন না। বলিলেন, আমি কি তেমনি প্রতিনিধি, আমার সঙ্গে বিচার 
হউক, দেখুন আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌঁড়। তাহার পর বিদারের ব্যবস্থা করা হইবে। 


বিচারে তাহার জর জরকার হইল। মহারাজ! সন্তষ্ট হইয়া হুকুম দিলেন যে, তর্কভূষণের ত. 


পবা বিদায় দেওয়া হউক, জীনাথকেও সেই খুটের বিদায় দেওয়া হউক। বিদায়ের 
প্রধান সামগ্রী এক একট। রূপার ঘড়া। এখনকাব মত বিদায় সুধু টাকায় দেওয়া! 


হইত না, তাহার সঙ্গে তৈজসপত্র ও বড় বড় সিধা থাফিত। শ্রীনাথ দুপ্রস্থ বিদায় . 


লইয়! মহা আনন্দভরে বাড়ী ফিরিলেন। তখন যে রাস্তায় ঠেঙ্গাড়িয়ারা৷ থাকে তাহা 
তাহাব মনে পড়িল না। অন্ত অন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের! পিছে পড়িয়া রহিলেন,. তিনি 
ক্রোশ দুই আগাইয়! পড়িলেন। ডুমবদহের নিকটবর্তী হইবামাত্র বাবুদের ঠেঙ্গাড়িয়ার! 


তাহাকে বধ করিয়! তাহার সমস্ত তল্পী লুটিয়া জইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা একটা . 


বটগাছের নিকট একট| পুকুব পাড়ে দেখিলেন রক্তের দাগ আব শিধার জিনিস সব 


ছড়াছড়ি। কি হইয়াছে বুঝিতে আর বাকী রহিল না। ক্রমে বাড়ীতে সব সংবাদ - 
পঁছছিল। বৃদ্ধ পিতা উপযুক্ত পুত্রেব অতফ্িত মৃত্যুতে ২১ মাসের মধ্যেই দেহত্যাগ . 
করিলেন। শ্রীনাথের স্ত্রীও পতিশোক সহ করিতে না পারিয়া চার বছরের একটি ছেলে 


রাখিয়! দেহত্যাগ কবিলেন ! 
এ দিকে বামধাণিক্য পাঠ শেষ করিয়া দেশে ফিবিয়া গেলেন। তাহার শ্বশুর 


একঙ্গন তালুকদার ছিলেন এবং ভত্রবাহ্মপোচিত শান্ত্াদিও পড়িয়াছিলেন এবং ' 
মেয়েটিকে ব্যাকরণ সাহিত্য ষথেষ্ট পড়াইয়াছিজেন। তাহার কন্তা নারায়ণী ৩০০।৪ ** 
কবিত।! বৃদ্ধ বয়স পৰ্য্যন্ত মুখে মুখে বলিতে পারিতেন। কলাঁপ ব্যাকরণ তাহার খুব 


অভ্যন্ত ছিল, জ্যোভিষেও 'ভাহাব বেশ জ্ঞান ছিল। তিনি পাজি দেখিতে পারিতেন। 
সে এখনকার মৃত ছাপা পাজি নয়। তালপাতায় শুদ্ধ অঙ্ক বসান--এখনকার পাঁজির 


এস 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ] রামমাপিক্য বিদ্যালঙ্কার ২১৭ 


ডান দিকে যেটি থাকে এটা মাত্র। তিনি কোষ্ঠী দেখিতে পারিতেন, করকোঠীও দেখিতে 
পারিতেন। শ্বশ্তব জিদ করিতে লাগিলেন--বাঁমমাণিক্য, তুমি আমার এইখানে টোল 
কর। রামমাণিক্য. রালী হইলেন ন!। কলশকাঠীতে টোল করিলেন। আবার 
একদিন নৌকাধোগে শ্বশুর বাড়ী গিয়া সনের ঘাট হইতে স্ত্রীকে চুরি করিয়া পলায়ন 
করিলেন। শসশ্তব পোস্বপুত্র লইলেন। পোস্তপুত্র লইলেও কন্তার' একটা ভাগ 
পাওন। থাকে । নারায়ণী বা মাণিক্য তাহাঁও লইলেন না। 

কিন্তু বেশীদিন তিনি কলশকাঠীতে থাকিতে পারিলেন না। অভয়াচরণ ভর্কবাগীশ 
নামে আর একজন নৈয়ায়িক সেখানে টোল করিয়াছিলেন। ছুজনের সেখানে সর্বদাই 
ঠোকাঠুকি লাগিত। ছাত্রে ছাত্রে প্রায়ই লাগিত, অনেক সময় পণ্ডিতে পণ্ডিতেও 
লাগিত। জেলার লোক উত্যক্ত হইয়৷ উঠিল, ছুই পণ্ডিতই দেশত্যাগ করিলেন। 
অভদ্লাচরণ গেলেন ঢাকায়, রামমাণিক্য আসিলেন বরাঁহনগরে | 

কাশীপুরে“তখন রামরত্ব রায় মহাশয় একজন বড় জমীদার। রাণী ভবানীর রাজত্ব 
ভাঙ্গিয়। যে দুজ্ন বড় জমীদার হইয়াছিজেন, তাহাদের মধ্যে রামরত রায় একজন । তাহার 


: ঠিকানা ছিল নড়াইল। কলিকাতার কাছে কাশীপুরেও তিনি বাড়ী করিয়াছিলেন, 


কেনন! তখন ইংরেজ রাজ! | ইংরেজের কাছে থাকা অনেক সময়ে জমিদারদের দরকার 
হয়। বরামরত্ব রায় মহাশয় রামমাণিকোর পরিচয় পাইয়। ও তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও 
আভিজাত্যে সম্তষ্ট হইয়৷ তাহাকে আপনার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন এবং প্রথম 
স্যোগেই বরাহনগর হইতে উঠাইয়! আনিয়া কাশীপুর ঘাট রোডের উপর অনেক 
জমিজায়গ! দিয়া টোল ও বাড়ী করিয়। দিলেন। রামমা'ণক্যের অনেক ছাত্র জুটিল। 
সাতক্ষীরার জমিদারদের গুরুবংশের অনেকেই তাহার ছাত্র হইল। নেপালের রাজগ্ুরুও 
তাহার নিকট পুত্রকে প্যায়শাত্র শিখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। রাঁমমাণিক্য শ্রীনাথের 
ছেলের সঙ্গে আপন কন্তার বিবাহ দিয়! বাল্যবদ্ধুর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 
তাহা! রক্ষা করিলেন। 

বিচারে, রামমাণিক্যের রি কেহ পারিয়া উঠিত না, দুই ঘরের যত কৌশল 
সব তাহার জানা ছিল। তাহার পর তিনি দেখিলেন, শিরোমণি মূলের উপর টীকা 
করিয়াছেন, তাহাতে অবচ্ছেদ্ক ম্মরপই বড় কাজ । মূলে যেখানে বলিলেন ধূম, শিরোমণি 
সেখানে বলিলেন ' ধৃমত্বাবস্থেদকাবচ্ছির অর্থাৎ যেটা কথায় ব্যক্তিমাত্র বুঝাইত, তাহাকে 
জাতি বুঝাইয়া দিলে । গো বলিলে গলকদ্বলাদিমান্‌ বুঝায়, গোতাবচ্ছে্রকা বচ্ছিন্ 
বলিলে সব গোরুই বুঝাইবে। রামমাণিক্য তাহার উপরও স্ুক্ম বাহ্রি করিলেন 9 
“অবচ্ছেদকিতা” বলিয়া একটা পদার্থ স্বীকার করিলেন | অবচ্ছেদ্বক হইতে অবচ্ছেদকিতা 
আরও সুত্র ও পরিষ্কার হইল। রামমাণিক্যের অবচ্ছেদকিতার ভিতর পড়িলে কাহারও 
উদ্ধার ছিল না। 

বহুবৎসর এইরূপে দক্ষতা ও সম্মানের সহিত অধ্যাঁপমার পর রামরত্ব রায়ের সহিত 
তাহার মনাস্তর ঘটিল।. একদিন তিনি শুনিলেন, রামরত্ব রায় একটি ব্রাহ্মণের ছেলেকে 
চনের গারদে দিয়াছেন। শুনিয়াই তিনি হায় হায় করিতে লাগালে এন পিস পপ 


২১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চতুৰ্থ সংখ্যা 


গাবদে গিয়া ছেলেটি উদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং তাহাকে খাওয়াইয়া কলিকাতায় 
পাঠাইয়া দিলেন। কলিকাতায় গেলে সেখানে জমিদারদের জোর জুলুম খাঁটিত না। 
বামরদ্ব রায় রাত্রে কাছারী করিতেন। তিনি যখন শুনিলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
তাহার কয়েদী ছাড়াইয়া দিয়াছেন, তখন তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তলপ করিয়া 
পাঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘুমাইতেছিলেন ; তিনি উপস্থিত হইলে রায় মহাশয় বলিলেন, 
আপনি আমার কয়েদী ছাড়িয়া দিয়াছেন কেন? তিনি বজিলেন--চক্ষের উপর ব্রহ্মহত্য! 
হয়, আমি দেখিতে পারি না। রায় মহাশয় বলিলেন, দেখুন, শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনি যা 
বলিবেন, আমরা মাথা পাতিয়া লইব, কিন্ত বিষয় কর্মে যদি আপনি হস্তক্ষেপ করেন ভাল 


হইবে না কিস্ত। তখন রামমাণিক্য বলিলেন, তবে ভাল না হউক, আমি এ অবস্থায় 
আপনার সভাপগ্ডিতি করিতে পারিব না। 


এই বলিয়া রামমাণিক্য চলিয়া আমিলেন। ১৮২৪ সাল হইতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন 
হইয়া অবধি রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারকে ন্যায়ের পণ্ডিত করিয়া লইয়া যাইবার অনেকবার 
চেষ্ট! হইয়াছিল। কিন্তু বেতন লইয়া পড়ান--বিশেষ শ্্লেচ্ছ গবর্ণমেণ্টের বেতন জওয়া তাহার 
অকার্ধ্য বলিয়া মনে হইত। এখন তিনি বলিলেন যে, খোযামোদ অপেক্ষা পাপ ভাল, 
খোঁধাযোদ করিতে গিয়! ব্রক্মহত্যাও দেখিতে হয়, পাপে আর সেটা হয় না। এইরূপ 
মনেব ভাব লইয়া এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে এই সব কথা বলিয়া তিনি কলেজে আসিয়া 
নিজে কর্মপ্রার্থী হইলেন, তখন অন্য কাজ খালি ছিল না, এ্যাসিষ্টাণ্ট সেত্রেটারীর পদ খালি 
ছিল। ১৮৪৫ সালের মে মাসে তিনি এ পদ পান এবং ১৮৪৬ সালের বারুণীর দিন তাহার 
মৃত্যু হয়। দশ মাস মাত্র চাকরী করিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয় এপ্রিল মাসে এসিষ্যাণ্ট সেক্রেটরী হন। 
এই পদের কাধ্য প্রধানতঃ পরীক্ষা করা ও কলেজ পরিদর্শন করা! কে আসিল, 
কে না আসিল, কে পড়াইতেছে, কে না পড়াইতেছে। প্রশ্ন ভাল হইল কি না হইল 
দেখিতে হইত এবং দরকার মত সকল শাস্ত্রের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিতে হইত। 
রামরত্ব রায়ের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে রামমাণিক্য বিদ্ালক্ষার এই কবিতাটি 
লিখিয়াছিলেন । অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে এই কবিতাটি এখনও শুনা! যায়__ 
অস্মান্‌ বিচিত্রবপুষঃ চিরপৃষ্ঠলগ্নান্‌ কম্মাদ বিমুঞ্চসি বিভো যদি মুধ্চ মুঞ্চ । 
হা হস্ত কেবাবর হানিরিয়ং তবৈব গোপালমৌলিশিখরে ভবিতা স্থিতিন? ॥ 
আর একটি কবিতা তিনি যশোরে গিয়া তথাকার অবস্থা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন। 
রাজা কিশোরঃ সচিবঃ কিশো'বঃ পুরোহিতো দম্তময়ঃ কিশোরঃ 
অহো যশোরে পরিতঃ কিশোরে কিশোরখেলাঃ পরিতঃ স্ফুবস্তি ৷ 
পুথি সংগ্রহ কর! ও পুথি নকল করান বিদ্যালঙ্কারের বাতিক ছিল। তিনি ছুজন 
কায়স্থকে মাহিনা দিয় রাখিয়াছিলেন, তাহারা ক্রমাগত পুরাণের পুথি নকল করিত। কিন্ত 
তাহার ও তাহার পুত্রের মৃত্যুর পর কলিকাতার একজন বড় মানুষ ১৬টি টাকা দিয়! তাহার 
সমস্ত পুথি তুলিয়া লইয়া আসেন । তাহাবু মধ্যে তাহার অবচ্ছেদকিতার পুথিও ছিল 1১ 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


১1 এই প্রবন্ধলেখক বৰ্গত শান্তী মহাশয় এই রামমাণিক্যের প্রপৌত্র 1 পত্তিকাধ্যক্ষ। 


"স্পা 


বাংলা ছন্দের মূলতত্ব 


( পূর্ধব প্রকাশিতের পর ) 
(২গ ) 
পূর্বেই বলা হুইয়াছে যে, অক্ষর বাংল! ছন্দেব ভিত্তিস্থানীয় নয়। সংস্কৃত, ইংরেজী 
প্রভৃতি ভাষার ছন্দে প্রতোকটি অক্ষরের যেরূপ মর্ধ্যাদা, বাংলায় তদ্রপ নহে। 
সাধারণতঃ পাশ্চাত্য ছন্দঃশাস্ত্রেব লেখকগণের মতে অক্ষর-ই ছন্দের অণু । কিন্তু অন্ততঃ 
একজন পাশ্চাত্য ছন্দঃশান্ত্কারের ( Arist০tle-এর শিষ্য—_Aristoসem০s-এর ) মত যে, 
পবিমিত কালবিভাগ অনুসারেই ছন্দোবস্ক হইয়া থাকে। বর্তমান মুবোপীয সমস্ত ভাষাব 
ছন্দঃ সমন্ধে অবশ্য এ মত সত্য না হইতে পারে, কিন্তু 21560257005 সম্ভবতঃ প্রাচীন 
গ্রীক ও তৎসাময়িক প্রাচ্য ভাষায় প্রচলিত ছন্দের আলোচনা করিয়! এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিলেন। 
যাহা হউক, বাংলায় গদ্য বা পদ্যপাঠের সময প্রত্যেকটি অক্ষর বা তাহাদের কোন 
বিশেষ ধর্খের তারতম্য ততটা মনোযোগ আকৃষ্ট করে না বা শ্রবণেন্রিয়ের গ্রাহ হয় না। 
বাঙালীর বাগ যন্ত্রের বা বাঙালীর উচ্চারণের লঘুতা বা তত্রপ অন্ত কোন গুণের জন্য 
হয় তো একপ হইতে পাঁবে। তবে এটা ঠিক্‌ বে, শব ও তাহার মাত্রাই আমাদের কাণে 
স্পষ্ট ধর! দেয়, অক্ষরবিশেষ বা তাহার অন্ত কোন ধর্শ গদ্যে বা পদে কোথাও তেমন 
স্পষ্টরূপে ধর! দেয় না। অক্ষর নয়,_পূরা শবই আমাদের ছন্দের মূল উপাদান এবং 
উচ্চারণের ভিত্তিস্থানীয়। 
বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম হইতেও বাংল! ভাষার এই লক্ষণটি বোঝা যায়। বাংলায় 
শব্দ হইতে 1006%807 বা পদ-সাধনের সময় প্রায়শঃ শব্দের সঙ্গে আর একটি শব্দ জুড়িয়া 
দেওয়া হয়। একবচন হইতে বহুবচন সাধনের জন্তু, নানা কারক, নানা ল-কাঁর, কৃ 
তদ্ধিত ইত্যাদির জন্ত শব্দের সঙ্গে বিভক্তি বা প্রত্যয়স্থচক অন্ত শব্ধ যোগ করাই বিধি; 
সংস্কৃতের স্তায় মাত্র আক্ষরিক পরিবর্তনের দ্বারা বাংলায় এ কার্য সম্পন্ন হয় না। এ দিক্‌ 
দিয়া suffix-agglutinating বা প্রতাক্্-বাচক শব্দ-সংযোগময়’ ভাষাবর্গের সহিত 
বাংলার এঁক্য আছে। 
ংলার আর একটি রীতি--প্রত্যেকটি শবকে নিকটবন্ত অন্তান্ত শব্দ হইতে অযুক্ত 
রাখা । বাংলায় ছুই স্নিকটবর্তী অক্ষরেব সন্ধি করিয়া একটি অক্ষর-সাধনের প্রথা চলিত 
নাই। কেবলমাত্র তৎসম শব্দের মধ্যেই এরূপ সন্ধি চলিতে পারে। স্মাঁসবদ্ধ হইলেও 
বাংলা শব্দের মধ্যে এ ধরণের সন্ধি চলে না, “কচু',আলু”, “আদ” এই তিনটি শব্দ সমাসবন্ধ 
করিলেও “কচুান্যাদাঃ হইবে না। সেই রকম 'ভেসে-আসা”, ‘আলো-আধার’ ইত্যাদি 
সমাসবদ্ধ পদ হইলেও সেখানেও ছুই অক্ষরের নন্ধি করিয়া এক অক্ষর করা হয় নাই, 
পদের অন্তভূক্ত প্রত্যেকটি শব্দ অযুক্ত আছে। এমন কি তৎসম শবকেও খাটি বাংলা 


২১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [চতুৰ্থ সংখ্যা 


রীতিতে ব্যবহার করিলে তাহাদেরও সমাঁনেব মধ্যে অযুক্ত রাখা চলে। রবীন্দ্রনাথ 
‘বলাকা’য় “ন্মেহ-অশ্রু”, ‘বিচার-আগাব’ ইত্যাদি সমাস ব্যবহার করিয়াছেন। 

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে গেলে বাংল! ভাষার এই বীতিগুলি মনে রাখা 
একান্ত দরকার। বাংলা ছন্দের এক একটি পর্বকে কয়েকটি অক্ষবের সমষ্টি মনে না 
করিয়া কয়েকটি শব্দেব সমষ্টি মনে করিতে হইবে। নতুবা বাংল! ছন্দেব মূল সৃত্রগুলি 
ঠিক বুঝ! যাইবে না। ‘এ কথা জানিতে তুমি’ এই পর্বাটির মধ্যে ৮টি অক্ষর আছে 
শুধু তাহাই লক্ষ্য করিলে চলিবে না) ইহা যে, ‘এ কথা”, ‘জানিতে’, ‘তুমি’ এই তিনটি 
'শব্দের সমষ্টি-তাহাও হিসাব ন! করিলে বাংলা ছন্দের অনেক তথ্য ধরা যাইবে না। 


সাধারতঃ বাংলা শব্দ দুই বা তিন মাত্রার, কখন কখন এক বা চার মাত্রারও হয়। 
সমাসবদ্ধ বা বিভক্তিযুক্ত হইলে অবশ্য শব্দ ইহার চেয়ে বড় হইতে পারে, কিন্তু মূল বাংলা 
শব্দ ইহার চেয়ে বড় হয় ন! । চার মাত্রার চেয়ে বড় কোনও শব্দ ব্যবহৃত হইলে উচ্চারণে 
সময় স্বতঃই তাহাকে ভাঙিয়া ছোট করিয়া লওয়া হয়। বাংলা উচ্চারণের এই আর 
একটি উল্লেখযোগ্য রীতি, এবং ইহার সহিত বাংলা ছন্দের বতির বিশেষ সম্পর্ক আছে। 
'পারাবার’ শব্দটি চার মাত্রার, কিন্ত ‘পারাবারের’ শব্দটি পাচ মাত্রার, এ জন্ত উচ্চাবণের 
সময় ইহাকে স্বতঃই ‘পারা - বারেব’ এই ভাবে ভাঙিয়া পড়া হয়। ‘চাহিয়াছিল? শব্দটিকে 
“চাহিয়।- ছিল’ এই ভাবে উচ্চারণ কর! হয়। 


পর্ব্বের মধ্যে যে কয়টি মূল শব্দ ( বা সমুচ্চার্য্য শব্দাংশ ) থাকে, তাহারা প্রত্যেকে 
্বয়ং বা অপব দু’ একটি শব্দের সহযোগে Bea বা পর্বের উপরিভাগ বা অঙ্গ গঠিত 
করে। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন প্রত্যেকটি বিভাগ কয়েকটি অঙ্গের সমষ্টি, বাংল! ছন্দে 
তেমনি প্রত্যেকটি পর্ব কয়েকটি অঙ্গের সমষ্টি । “বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শৃন্তে কাকে ঝাঁকে উড়ে 
চলে যায়’ এই পংক্তিটির মধ্যে দুইটি পর্ব আছে-_বিছ্যুৎ-বিদীর্ণ শৃন্তে” ও 'ঝাকে ঝাঁকে 
উড়ে চলে যায়।, প্রথম পর্বটি বিছাৎ*, ‘বিদীর্ণ’, ‘শূন্য’ এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি ; 
দ্বিতীয় পর্বটি ‘ঝাকে ঝাঁকে’, ‘উড়ে চ'লে” খায়’ এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি । প্রতোকটি 
অঙ্গেব প্রারম্ভে স্বরের £:757516 বা গাভীর্য্য সর্বাপেক্ষা অধিক, অঙ্গের শেষে গাভীর্যয 
সর্বাপেক্ষা কম। এই ভাবে স্বর-গাস্ভীধ্যের উত্থান-পতন অনুসারে অঙ্গবিভাগ বোঝা 
যায়। এই প্রবন্ধের ২খ পরিচ্ছেদে এক একটি অর্থবিভাগের কোন একটি বিশেষ অক্ষরের 
যে স্বরাধাতের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত এই স্বরগান্তীর্য্যের এঁক্য নাই। 
এই স্বরগাস্তীর্য্যে সে রকম কোন বিশেষ জোর নাই, ভালরূপে লক্ষ্য না করিলে ইহা 
ধরা যায় না। কিন্ত এই ভাবে অঙ্গবিভাগ হইতেই কবিতার পর্বে ছন্দোলক্ষণ প্রকাশ 
পায়, পর্ব্বের মধ্যে স্পন্দন বা দোলন অন্থভূত হয়। বাংল! ছন্দের বিশিষ্ট নিষমানুসারে 
পর্বান্দগুলি না সাঙ্জাইলে ছন্দঃপতন অবশ্থস্তাবী। কিন্তু পর্বান্গগুলিকে বাংল! ছন্দের 
উপকরণ বলা 'যায় না--ৰারণ ইহাদের সমমাত্রা বা সমভাব হইতে ছন্দের এক্যবোধ 
জন্মে না। পর্বে অস্তভূর্্ত বিভিন্ন অঙ্গের মাত্রা ইত্যাদির লক্ষণ পৃথক্‌ হইতে পারে, এবং 
তজ্জন্ত পর্বের মধ্যেই কতক্টা বৈচিত্র্যের বোধ হয়। 


৮ 


৫ 


' ধাৰী ১৬৬ ] বাংলা-ছন্দের মুলতত্ব- ২২১ 


বাংলা ছন্দের রীতি--যতদূর সম্ভব এক একটি শব্দ সম্পূর্ণভাবে কোন একটি অঙ্কের 
অস্তভূ্ত থাকিবে। অঙ্গ চার মাত্রাব চেয়ে বড় হয় না, সুতরাং চাঁর-মাত্রার চেয়ে বড় 
শব্দ ভাঙিয়া ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে দিতে হয়; কিন্তু যদি সম্ভব হয়, শব্দের মূলধাতু না 
ভায়া একই অঙ্গের মধ্যে রাখিতে হইবে । আর সময়ে সময়ে যেখানে ছন্দোবন্ধের সবত্র 
অত্যন্ত স্থনির্দিষ্ট_বিশেষতঃ যে রকম ছন্দে শ্বরাঘাতের প্রাধান্ত খুব বেশী--সেখানে 
ছন্দের খতিবে এই রীতিব ব্যতায় করা যাইতে পারে। পরে এই সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত 
আলোচনা করা যাইবে । 


(৩) 

অক্ষরের কোন না'কোন এক বিশেষ ধর্স্মেব উপর কোন এক বিশেষ ছন্দঃ পদ্ধতির 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংবেজী ছন্দঃ মূলতঃ অক্ষরের উপর স্ববাথাতের সহিত সংশ্লিষ্ট । 
উৎকৃষ্ট ইংবেজী কবিতায় অবশ্য অক্ষরের দৈর্ঘ্য ও ‘রঙ. ইত্যাদিও ছন্দ সৌন্দর্য্যের সহায়তা 
করে, কিন্ত স্বরাঘাতের অবস্থানই ইংরেজী ছন্দে সর্বাপেক্ষ। গুরুতর বিষয়। বাংলা, 
সংস্কৃত ইত্যাদি বহু ভাষায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য অথবা! মাত্রা অনুসারেই ছন্দোরচনা হইযা 
থাকে । স্বরাঘাত ইত্যাদি যে বাংল! ছন্দে নাই এমন নহে, কিন্তু ছন্দের ভিতি-_মাআ|) 
স্বরাঘাত বা অন্ত কিছু নহে। 

. মাত্রাহথসারী ছন্দের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি হইতে পারে। সংস্কৃতের বৃত্তছন্দে 
তম্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সাঙ্জাইবার বৈচিত্র্যের উপর ছন্দের উপলব্ধি নির্ভর করে। 
ছায়াপধেনের শরহগ্র্ নন ঘাটি: অষ্টুরাদ্যা বহতি 
বি হজ বা ই বি চহোত্রী” ইত্যাদি চরণে বশ্বের পর ভুম্ব বা দীর্ঘ এবং 
দীর্ঘেব পর দীর্ঘ বাত্রম্ব অক্ষর থাকার জন্য প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের বিচিত্র সমাবেশ 
হেতু নানাভাবে ভাবের বিচিত্র বিলাস অনুভূত হয়। ছন্দের হিসাবে সেখানে 
প্রতি অক্ষরটির মাত্রা ভাব উৎপাদনের সহায়তা করে, এবং ম্পন্মন-বৈচিত্র্য আনাই 
সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য! সেখানে এক্যবোধ জন্মে প্রতি পাদে অক্ষরের সংখ্যা হইতে | 
এক্যসুত্র সেখানে প্রধান নহে, টৈচিত্র্যই সেখানে প্রধান । 

বাংলা ছন্দঃ কিন্তু মাত্রাসমক জাতীয়; অর্থাৎ ইহার প্রত্যেকটি বিভাগে মোট মোট 
একট! পরিমিত মাত্রা থাকা দরকার। চরণের, পর্বেরব, ও পর্ববাঙ্গের মাত্রাসমষ্টি লইযাই 
বাংলায় ছন্দোবিচার। বাংলা ছন্দে সাধারণতঃ বৈচিত্রা অপেক্ষা এব্যের প্রাধান্তই অধিক । 
পরিমিত মাত্রার ছন্দোবিভাগগুলিকে উপকরণরূপে ব্যবহার করার উপরই ছন্দোবোধ নির্ভর 
করে। প্রত্যেকটি বিশেষ অক্ষরের মাত্র। বা কোন একটি ছন্দোবিভাগের মধ্যে তাহাদের 
সমাবেশের পদ্ধতি বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্বানীয় নহে । বাংলা ছন্দে যে সমস্ত জায়গায় হুম্ব ও 
দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ কর! হইয়াছে, সেখানেও দেখা ‘যাইবে যে, হুব ও দীর্ঘের পারম্পর্য্য 
হইতে ছন্দোবোধ আসিতেছে না। যেমন-- 


২২২, . সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ চতুৰ্থ সংখ্য 
হোঁথায় কি: আছে | আলয় : তোমার = (৪+২)+ (৩+৩) 


উদ্দি মুখর 1 সাগবের : পার = (৩+৩)৭ (৪+২) 
মেঘ চৃদ্বিত | অন্ত গিরির_ = (২+৪)+ (৩+৩) 
চরণ'তলে ? = (৩+২) 


এই কয় পংক্তিতে হৃহ্ব অক্ষবের সহিত দীর্ঘ অক্ষরের সুন্দর সমাবেশ হইলেও প্রতি 
পর্বে ছয়টি করিয়া মাত্রা থাকাব জন্যই ছন্দের উপলব্ধি হইতেছে, হুষ ও দীর্ঘ অক্ষরের 
সন্নিবেশ হেতু, বৈচিত্রোর জন্য নহে। 

অর্ধাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত এবং উত্তর ভারতীয় সমস্ত তন্তুব ভাষায় ছন্দের এই 
প্রধান লক্ষণ । ছন্দেব এত একটি বিভাগেব শব্ধ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে 
. তদঙ্থসাবেই ছন্দোরচনা হয়। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, উচ্চারণের এক এক ঝৌকে 

যে পরিমাণ শ্বাস ত্যাগ হয়, তাহাই উচ্চারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার 1 ইহাতে 
ফুন্ফুসের দুর্বলতা ও বাগযস্ত্ের শীভ্র ক্লান্তি প্রভৃতি কয়েকটি জাতীয় লক্ষণ সুচিত হয়। 
সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে ভারতীয় জাতিতত্বের কোন দুরূহ সুত্র লুক্কায়িত আছে। আধ্যেরা 
ভাঁরতেব বাহির হইতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের উচ্চারণ-পঞ্তি ও ছন্দের প্রকৃতি 
একরূপ ছিল; কিন্ত তাহারা ভারতে আসার পর তাহাদের ভাষা অনার্ধ্যভাষিত হইতে 
লাগিগ। অনার্যের বাগযস্ত্রের লক্ষণ ও উচ্চাবণ রীতি অনুসারে আৰ্য্য ভাষা ও তন্তব 
ভাষাতে উচ্চারণ ও ছন্দের পদ্ধতির পরিবর্তন হইয়া গেল। ছন্দের রাজ্যে ‘পরের 
সোণ। কাণে দেওয়াঃ চলে না, এক-এক জাতিব নিঙ্জন্ব বৈশিষ্ট্যের উপর ইহার রীতি নির্ভর 
করে। যাহা হউক, বাঙালীর পক্ষে ঝোকে ঝৌকে প্রশ্বাসত্যাগই উচ্চারণেব পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা অনবলীল ব্যাপার, স্কৃতরাং ইহাকেই ভিত্তি করিয়া! বাংলায় ছন্দোরচনা হইয়া 
থাকে । জিহ্বা! ও কঠনালীর পেশীর আকুঞ্চন ও প্রসারণ ইত্যাদির দ্বারা অক্ষবের উচ্চারণ 
অত্যন্ত অবলীলায় সম্পন্ন হইয়া থাকে, স্থতরাং অক্ষরের সংখ্যা কম বা নানা রকমের 
অক্ষবেব বিচিত্র সমাবেশ ছন্দের পক্ষে তেমন প্রধান নছে। প্রশ্বাসের ঝোকের মাত্রাই 
বাঙালীর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রধান । 

Symmetry বা প্রতিসমত| বাংলা ছন্দের আর একটি প্রধান গুণ | বাংলায় ছন্দের 
আদর্শ স্বোড়াষ জোড়ায় ছন্দোবিভাগগুলিকে সাক্জান। এই জন্ত ছুই বা দুইয়ের গুণিতক 
চাব--এই সংখ্যাগুলিবই ছন্দ-গঠনে অধিক প্রয়োগ দেখ! যায়। ভাবতীয় সঙ্গীতের 
কালবিভাগেও এই রীতি দেখা যায়; প্রতি আবর্তে বিভাগের সংখ্যা এবং প্রতি বিভাগে 
অঙ্গের সংখ্যা সাধারণতঃ ছুই কিম্বা চার হইয়া থাকে। বাংল! কবিতার প্রতি চরণেও 
ছুই বা চার পর্ব থাকে। প্রাচীন সমস্ত ছন্দেরই এই লক্ষণ। আপাততঃ ত্রিপদী 
ছন্দকে অন্তবিধ মনে হইতে পারে, কিন্তু আসলে ত্রিপদ্ী চৌপদীরই সংক্ষিপ্ত সংস্কবণ। 
ত্রিপদীর শেষ পর্ববটি অপর দুইটি পর্ব অপেক্ষা দীর্ঘ হইয়া থাকে; লক্ষ্য করিলে দেখ! 
যাইবে যে, এই তৃতীয় পর্বটি প্রথম ছুই পর্বের সমান একটি বিভাগ এবং অতিরিক্ত 


সি 


স্পা 


ধঙগাঝ ১৩০৮ ] বাংল! ছন্দের মুলতত্ব - ২২৩ 


একটি কুদ্রতর বিভাগের সমষ্টি । এই ক্ষুত্রতর বিভাগটি চতুর্থ একটি . পর্বের প্রচ্ছন্ন 
প্রতিনিধি। যাহারা ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত পরিচিত, তাহার! জানেন যে, লঘু ত্রিপদী 
ছন্দের কবিতাকে অতি সহজেই একতালায় এবং দীর্ঘ ভ্রিপদী ছন্দের কবিতাকে সহঙঞ্জেই 
কাওয়ালী-জাতীয় তালে গাওয়া যাইতে পারে। একতালা ও কাওয়ালী, উভয় তালেই 
প্রতি বিভাগে চারিটি করিয়া অঙ্গ থাকে। ন্ৃতরাং ইহা হইতেও ত্রিপদী ছন্দের গঢ় 
তত্বটি বোঝা যায়। প্রায় সমস্ত বাংলা কবিতা, ছড়া, পদাবলী, গীত ইত্যাদিতে ছন্দের 
প্রতিসমতা লক্ষ্য করা যায়। 

আধুনিক বাংলা কাব্যে অবশ্য গ্রতিসমতার আধিপত্য তত বেশী দেখা যায় 
না। নানা ভাবে লেখকগণ প্রতিসমতার স্থলে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করিতেছেন। 
তাহাদের লক্ষ্য-_বিভিন্ন প্রকারের আবেগের দ্যোতনা, এবং সেই অন্ত তাহারা আবেগ- 
সুচক বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেন৷ কিন্ত তাহাদের রচিত ছন্দঃ বিশ্লেষণ করিলে “দেখ! 
যাইবে যে, কোন কোন দিক দিয়া বৈচিত্র্য থাকিলেও প্রতিসমতা ছন্দের ভিতিস্থানীয় 
হইয়া আছে। যেমন, নৃতন ধরণের ভ্রিপদীতে অনেক সময় তৃতীয় পর্বটি প্রথম দুইটি 
পর্ব অপেক্ষা ছোট হইয়া থাকে, স্থতরাং এ ধরণের ত্রিপদীকে প্রচ্ছন্ন চৌপদী বলা যায় 
না এবং তন্জন্ত এখানে প্রতিসমতা নাই মনে হইতে পারে। কিন্ত লক্ষ্য করিলে বুঝা 
যাইবে যে, এই সব স্থলে ত্রিপদী দ্বিপদীরই রপাস্তর মাত্র, তৃতীয় পর্বটি অতিবিক্ত 
( hypermetric ) পদ মাত্র। উদাহরণ স্বরূপে দেখান যাইতে পারে যে, 


নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন এক মনে 
জপিছেন নাম । 

হেন কালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে 
করিল প্রণাম ॥ 


এই সব স্থলে চরণের তৃতীয় পর্বটি ষেন প্রথম, হুই পর্ব Ee ঈধৎ বিচ্ছিয় 
এবং প্রথম ছুই পর্বের ছন্দ:প্রবাহের পব সম্পূর্ণ বিরাম আসিবার পূর্বে বাগ্যস্ত্ের 
প্রতিক্রিয়াজনিত একরপ প্রতিধ্বনি । ইংরেজীতে 
Whefe the quiet coloured end” of ॥ evening smiles’ 
Miles“and miles - 
On” the solitary pastures I where our 91391 
Haff-asle€ ep 
প্রভৃতি কবিতায় দ্তীয় ও চতুর্থ পংক্তি যেক্ধপ প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষ পর্বের 
প্রতিধ্বনি, এখানেও প্রায় তন্্রপ। 
এতত্তিন্ন বাংল] lank %53৩ বা! অমিতাক্ষর ছন্দ ও ‘বলাকা’ প্রভৃতি কবিতার 
তথাকথিত {6 ৮৩:3৩ বা মুক্তবন্ধ ছন্দে প্রতিসূমত! ত্যাগ করিয়া ভাবাহরূপ আদর্শে 
ছন্দঃ গঠন করিবার চেষ্টা করা হইয্াছে। অমিতাক্ষর ও মুক্তবন্ধ ছন্দে ছেদের অবস্থান- 
বৈচিত্র্য এবং অতিরিক্ত পদ্দের সমাবেশ ইত্যাদি কারণে বৈচিত্রের ভাব অধিক 


২২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [চতুৰ্থ সংখ্যা 


অনুভূত হইলেও, ছন্দের আসল কাঠামটিতে প্রতিনমতা আছে, অর্থাৎ ষতির অবস্থানের 
দিক্‌ দিয়া প্রতিসমতা আছে। যথা, 

নিশার স্বপন সম | তোর এ বারতা ॥ 

রে দৃত [+ * অমরবুন্দ | যার ভূঙ্জবলে ॥ 

কাতর, * * সে ধনূর্ধরে | রাঘব ভিখারী 

বধিল সম্মুখ রণে ? * * 
এই কয় পংক্তিতে ছেদের অবস্থান-বৈচিত্র্য থাকিলেও যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া 
প্রতিসমতা আছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন! পরে করা যাইবে । 

প্রায় সকল প্রকারের সুকুমার কলায় প্রতিসমতাব প্রভাব দেখা যাঁয়। স্থাপত্য, 
ভাস্কর্য হইতে নৃত্যকলায় পর্য্যন্ত ইহা লক্ষিত হয়। মানবদেহে সমষুগ্মভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
অবস্থানের দরুনই বোধ হয়, ছন্দঃ্ষ্টিতে গ্রতিসমতাঁর এড প্রভাব । যাহ! হউক, সব ভাষার 
কবিতাতেই ইহা দেখা যায়। প্রাচীন ইংরেজী কবিতার প্রত্যেক চরণ ছুই ভাগে বিভক্ত 
হইত, আধুনিক ইংরেজীতেও সাধারণতঃ প্রতি চরণের মাঝে একটি করিয়া! caesura 
থাকে। সংস্কতে 'পদ্যং চতুষ্পনী” এই সংজ্ঞা হইতেই প্রতিসম্তার প্রভাব বুঝা ষায়। 
কিন্তু বাংলার ছন্দঃ ও অন্তান্ত ভাষার ছন্দে প্রকৃতিগত পার্থক্য এই যে, বাংলায় প্রতিসমতা- 
বোধ ছন্দোবোধের মুন উপাদান । যতক্ষণ না দুইটি বিভাগের প্রতিসমতাঁর উপলব্ধি 
হয়, ততক্ষণ বাংলায় ছন্দের ছন্দ-ত্ব প্রতীত হয় না। শুধু ‘রাত পোহাল' বলিলে কোনরূপ 
ছন্দোবৌধ হয় না,রাঁত পোহাল ফরুসা হ’ল’ যতক্ষণ না বলা হয়, ততন্দণ কোনভাবে ছন্দের 
উপলব্ধি হম ন!। কিন্ত ইংরেজীতে ৪০০০1৫-যুক্ত এবং ৪০০৪:1-হীন ৪11৮1৩-এর সমাবেশ 
হইতেই ছন্দোবোধ আসে; বিশেষ স্পন্দন ধর্মবিশিষ্ট এক একটি 1০০-এর অস্তিত্ব বা 
accent-এর অবস্থান হইতেই ছন্দোবোধ আমে! When the hounds | of 
spring I are on win | ter’s tra | ces—এই চরণটির মাঝখানে একটি caesura 
থাকিয়া ইহাকে দুইটি প্রতিসম অংশে ভাগ করিতেছে, কিন্তু ছন্দোবোধের জন্য সমস্ত 
চবণটি পড়! দবকার হয় ন!! When the hounds 0f sPring বলিলেই accent-এর 
অবস্থান হেতু ধ্বনিপ্রবাহে যে তবঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই ছন্দের বোধ জন্মে । সংস্কৃতেও 
অঞ্ধরা, মন্দাক্রাস্তা প্রভৃতি ছন্দের এক একটি পাদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই নানাবিধ গণের 
সমাবেশ-রীতিতে দীর্ঘ ও হ্রশ্ব অক্ষরের বিচিত্র পারম্পর্ধ্য হইতেই ছন্দোবোধ জন্মে, 
বিশেষ এক ধরণের ভাব জমিয়া উঠে। এই সমস্ত ছন্দের প্রভাব, ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ- 
বাগিণীর আলাপের যেরূপ প্রভাব, তাহার অনুব্প ৷ 
এই ধরণের rhythmic variety বা স্পন্দন-বৈচিত্র্য বে বাংলায় একবারে 
হয় না, তাহা নয়। তবে তাহা অক্ষরগত নহে, হুম্ব ও দীর্ঘ অক্ষরেব সমাবেশ-বৈচিত্র্যের 
জন্য তাহা সমুভূত নহে । কাৰণ, বাংলায় উচ্চারণ-পদ্ধতি যেরূপ, তাহাতে প্রায় সমস্ত 
অক্ষরই প্রায় এক রকমের, এক ওজনের বলিয়া বোধ হয়। ইংরেজীতে accented ও" 
unaccented এবং সংস্কৃতে দীর্ঘ ও হনব যেরূপ ছুই বিভিন্ন জাতীষ বলিয়া বোধ হয়, 
হলায় সেঝপ হয় না। 


বহার ও বাংল! ছন্দের মুলতত্ব ২২৫ 


এইখানে এ সম্বন্ধে একটি মত আলোচনা করা আবশ্তক। আধুনিক বাংলার মান্ত্রিক 
ছন্দের মধ্যে সংস্কৃতামুকপ স্পন্দন-বৈচিত্য আনা যাইতে পারে, একসপ কেহ মনে করিতে 
পারেন; কারণ, বাংলা মাত্রিক ছন্দেও ছুই মাত্রার অক্ষরের বহুল ব্যবহার আছে। 
এ রীতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ লওয়া যাক 


Ma AF am =U UV 
হঠাৎ কখন্‌ | সদ্ধ্যে-বেলায় 
—= UY এ =U Un 
নাম-হারা ফুল | গন্ধ এলায়, 


UU UL 


প্রভীত-বেলায় | 'হেলাভরে করে 
৬. ভত৬ _৬ 
অরুণ কিরণে | তুচ্ছ 

“UU UU , ₹--: 8২৬ 

উদ্ধত যত | শাখার শিখরে 
২) ২) ৮ —-U 
রডোভেন্ডুন্‌ | গুচ্ছ। 


আপাততঃ মনে হইবে যে, এখানে যখন এতগুলি দ্বিমাত্ৰিক অক্ষরের ব্যবহার 
হইয়াছে, তখন বাংলায় হুশ্ব ও দীর্ঘের সমাবেশ-বৈচিত্র্য এবং সংস্কৃতের অনুরূপ ছন্দে আনা 
যাইবে না কেন? কিন্ত লক্ষ্য করিতে হইবে ষে, শেষ পংক্রিতে যেখানে একটি ইংরেজী শব্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে ছাড়া আর কোন পর্ব্েই উপধূর্ণপরি দুইটি খিমানত্রিক অক্ষরেব 
ব্যবহার নাই, স্থৃতরাং সংস্কৃতে পর পর অনেকগুলি দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহারের জন্ত যে মন্থর 
গম্ভীর উদ্দাত্ত ভাব জমিয়া উঠে এবং মধ্যে মধ্যে ব্রস্ব অক্ষরের ব্যবহারের জন্ত ধ্বনি-প্রবাহ 
দ্রুতবেগে চলিয়া, আবার দীর্ঘ অক্ষরের গায়ে প্রতিহত হইয়া যেরূপ উচ্ছলিত হইতে 
থাকে, বাংলায় তাহার অন্রকরণ কবা এক রকম অসম্ভব; কারণ, বাংলায় দ্বিমাত্ৰিক অক্ষরের 
ব্যবহার কম, এবং একই শব্দের মধ্যে বা একই পর্বাঙ্গের মধ্যে উপঘু্টপরি দুইটি দ্বিমাত্রিক 
অক্ষর পাওয়াই কঠিন। দ্বিমাত্ৰিক অক্ষর-পরম্পরা যদি একই পর্বান্দের অস্তভূক্ত না হইয়া 
বিভিন্ন পর্ববাঙ্গ বা পর্বের অন্তভৃক্তি হয়, তবে তো যতি ইত্যাদির ব্যবধানের জন্ত সেই 
পারম্পর্য্যের কোন ফল পাওয়া যায় না। তাং বাংলায় স্পন্দন-বৈচিত্র্যের স্থান 
অভি মঙ্ীর্ণ। 

কিন্তু এই নক্ীর্ণ ক্ষেত্রেও চলিত মাত্রিক ছন্দে যেটুকু ধ্বনিতরঞ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
ঠিক ইংরেজী ও সংস্কৃতের অমুরূপ ছন্দম্পন্দন বলা যায় কি না, খুব সন্দেহের বিষয় ৷ এ স্থলে 
ভিন ভিন্ন ভাষার ধ্বনির প্রতি একটু সুন্ম্নপে 'অন্ধাবন করা আবশ্যক । বাংলায় সংস্কতের 
স্তায় মৌলিক দীর্ঘস্বরের ব্যবহার নাই। মাত্রিকণ্ছন্দে হলস্ত এবং যৌগিক শ্বরাস্ত অক্ষর 


দ্বিমাত্ৰিক বলিয়া গণনা কর! হয়, তাহাদের উচ্চারণের কাঁলপরিমাঁণ অন্যান্ত অক্ষরের চেয়ে 
অধিক ভয়। কিন্ত যথার্থ চ্ন্রঃস্পন্রূন আটি করিতে তলে. দই গ্রকাবের অক্ষর দরবার , 


২২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্দ্রিকা [কর্ণ সংখ্যা 


এই ছুই প্রকারের মধ্যে গুণগত পার্থক্য অতি স্থম্প্ট হওয়া দরকার ! কিন্তু বাংলা মাত্রিক 
ছন্দের দ্বিমাত্ৰিক অক্ষরের মধ্যে এমন কি কোন গুণ আছে, যাহার জন্ত ইহাদের একমাত্রিক 
অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় বলিয়া মনে হইবে--অর্থাৎ ইহাদের উচ্চারণের জন্তু কি 
বাগযস্ত্রের স্পষ্ট অতিরিক্ত প্রয়াস করিতে হয়? 


পূর্বেই ( ২ক পরিচ্ছেদে ) বলিয়াছি যে, বাংল! উচ্চারণে স্ববের সেরূপ প্রাধান্য নাই, 
বাংলায় স্বর অন্যান্ত বর্ণকে ছাপাইয়া রাখে না। অনেক সময় এত লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ 
হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে তাহাকে বাদ দেওয়া যায়। উপরের পদ্যাংশে ‘অরুণ’ 
শব্দটিকে ছুই অক্ষরের বলিয়া দেখান হইয়াছে,কিন্ত যদি তাহাকে তিন অক্ষরের বলিয়! কেহ 


দেখান, অর্থাৎ অ কর ণ এই ভাবে পড়েন, তাহা হইলে ছন্দের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না এবং 
পরিবর্তন কানেও বিশেষ ধরা পড়িবে না। কিন্ত সংস্কৃত ব! ইংরেজীতে এরূপ কহিতে গেলে 
ছন্দঃপতন হইত। বাংলা উচ্চারণে-__-বিশেষ করিয়া মাত্রিক ছন্দের আবৃত্তির সময় 
শ্বরের খুব লঘুভাবে উচ্চারণ হয়, সুতরাং যথার্থ দীর্ঘ ও হুম্ঘ সবরের পার্থক্য মাপ্রিক ছন্দে 
নাই; কারণ, প্রতি স্বরই অতি লঘু। প্রশ্ন হইতে পারে যে, মাত্রিক ছন্দে যৌগিক স্বরাস্ত 
এনং হলস্ত অক্ষর দ্বিমাত্মিক বলিয়া যখন ধরা হয়, তখন সেই অক্ষরগুলি কি দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট 
নহে? যদিও অনেকেই বলেন যে, মাত্রিক ছন্দে বাংলায় হুলস্ত ও যৌগিক শ্বরাস্ত 
অক্ষর দার্ঘস্বরবিশিষ্ট, তত্রাচ আমার মনে হয় যে, এ বিষয়ে সংস্কৃত ও বাংলা উচ্চারণে 
পার্থক্য আছে। ২গ পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, বাংলার রীতি-_গ্রত্যেকটি শব্দকে 
নিকটবর্তী শব্ধ হইতে অযুক্ত রাঁথা। ‘অরুণ, কিরণে’ বা 'শাখারু শিখবে’ প্রভৃতিকে 
আমর] “অরুণ.কিরণে” বা “শাখার্শিখরে+ এই ভাবে পড়ি না। সংস্কৃতে এই ভাবে পড়িতে 
হইত। ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত যত দূর সম্ভব, আমরা এড়াইয়া চলিতে চাই। ইহার 
কাবণ হয়তে| বাঙালীর ধাতুগত আরাঁম-প্রিয়তা । যাহা হউক, প্রত্যেক শবকে পরবতী 
শব হইতে অযুক্ত রাখার অন্য হলস্ত শব্দের পবে আমরা একটুখানি বিরাম লইয়! পরবর্তী 
শব্দ আরভ করি। সেই বিরামের কাল লঘু-উচ্চারিত একটি স্বরের সমান ধরা যাইতে 
পারে। তা” ছাড়া, বাংলায় প্রত্যেক শব্দের প্রথমে যে ঈষৎ একটা! স্ববাঘাত পড়ে, তাহার 
জন্ত বাগ বসকে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত বোধ হয়, একটু সময় দিতে হয়, নহিলে আমরা 
পারিয়া উঠি না। এই অন্ত প্রায় সর্বত্রই পদাস্তের হলস্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক হইয়া থাকে। 
যাহ! হউক, বাংল! উচ্চারণ-পদ্ধতিতে ‘অরুণ কিরণে* এই শব্গ্রচ্ছকে ‘অর্সন্‌ কিরনে= 
অ+রু+উন্+কি+র+নে? এই ভাবে পড়া হয় না, পড়া হয় “অ+-রুন্1+()+কি+র+ 
নে’। এই জন্ত বন্ধনী-নিদ্দিই ফাকের স্থানে ‘অ’ শ্বরটি বসাইয়া দিলে ছন্দের বা ধ্বনি- 
প্রবাহের কোন পবিবর্তন হয় না ।__-এই তো গেল পদাস্তের হলস্ত অক্ষরেব কথা। কিন্ত 
আধুনিক মাত্রিক ছন্দে পদমধ্যস্থ হলস্ত অক্ষরও দ্বিমাত্রিক বলিয়া ধরা হয় কেন? বলা 
বাহুলা, বাংলার চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক* ছন্দে পদমধ্যস্থ হলস্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধর! 
হয় না; এবং আমাদের সাধারণ কথোপকথনের উচ্চারণ-পদ্ধতি বা গদ্যের উচ্চাবণ-রীতি 
সিশসন সলিল দখা যাটাক বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যাতীত পদ মধ্যস্থ হলস্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক 
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ধর| হয় ন! (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে )। চলিত মাত্রিক 
ছন্দে একটু উচ্চারণের কৃত্রিমত! আছে, ইহার ধ্বনিপ্রবাহ বা ধ্বনিতরঙ্গ সাধারণ 
কথোপকথন ব| গদ্যের অনুযায়ী নহে। ইহাতে বর্ণসংঘাত-বিমুখতা একেবারে চরমে 
আসিয়৷ উঠিয়াছে, বাগযন্ত্রেরর আরামপ্রিয়তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হইয়াছে। এখানে 
যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্যস্ত্রকে একটু বিরাম দেওয়া হয়। পদমধ্যস্থ হলন্ত অন্দরের 
উচ্চারণের পরও একটুখানি সময় পূর্ববর্তী ব্যঞচনের ঝঙ্কার বা রেশ থাকিয়া যায়, এবং 
তাহাতে আর একটি মাত্রা পূরণ হয়। 'সদ্ধে বেলায়”, “উদ্ধৃত যত’ ইত্যাদি শব্গুচ্ছকে 
'সন্+ (ন)+ধে+বে+লায়1()* এবং উদ্‌+(দ)+ধ1+ত+জ+ত” এই ভাবে পড়া 
হয়। যৌগিক শ্বরের বেলাতেও তাহ! করা হয়, যেমন ‘অতি ভৈরব'কে উচ্চারণ করা 
হয় 'অ+তি+ভ+( ই )4-র4- ব’ এই ভাবে। 

স্থতরাং বাংল! মাত্রিক ছন্দেও সংস্কৃতাঙ্গরূপ যথার্থ ুম্ব ও দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার নাই, 
যদিও একমাত্বিক ও ছ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার আছে। সুতরাং সংস্কৃতে যেরূপ ছন্দংস্পন্দন 
হয়, বাংলায় সেরূপ হয় না। কবি সত্যেন্্র দত্তও সেই কথা বুঝিয়া - বলিয়াছেন যে, 
সংস্কৃত বা হিন্দী বা মারাঠি বা গু্ধরাটিতে 'দীর্ঘস্বরের দরাজ আওয়াজ বাধুমণ্ডলে 
জোয়ার ভাটার যে কুহক সৃষ্টি কবে, তা হয়তো! বাংলায় সম্ভব হবে নাঃ। মধ্যে মধ্যে 
একটু বিরাম বা ধ্বনির বাঙ্কারের জন্ যেটুকু সৌন্দর্য্য হইতে পারে, তাহাই মাত্রিক ছন্দে 
সম্ভব! কিন্তু সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার ছন্দঃম্পন্দন বাংলায় ঠিক অস্থকরণ করা যায় না। 

বাংল! ব্বরমাত্বিক ছন্দে অবশ্য শ্বরের প্রাধান্ত অধিক, এবং- সেখানে অক্ষর.বিশেষের 
উপর স্থম্পষ্ট স্ববাঘাভ পড়ে ; স্থতরাং সেখানে গুণগত সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুসারে ছুই জাতীয় 
অস্তিত্ব বেশ বুঝ! যায়। কিন্তু বাংলায় স্বরমাত্রিক ছন্দে বৈচিত্র্য একেবারে কম। মাত্র 
এক ধরণের স্বরমাত্রিক ছন্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়। প্রতি পর্বে চার অক্ষর ও চার মাত্রা, 
দুই মাত্রার দুইটি পর্বান্ধ, এবং প্রথম পর্বাঙ্গে ( সাধারণতঃ প্রথম অক্ষরে ) স্বরাঘাত-- 
স্বরমাত্রিক ছন্দের পর্বব-মাত্রেরই এই লক্ষণ। স্থতরাং স্পন্দন-বৈচিত্র্য এ ধরণের ছন্দে 
দেখান যায় না। 

বাংলায় চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে যেখানে যুক্তাক্ষরের স্থকৌশলে প্রয়োগ 
হইয়াছে, সেখানে বরং কতক! সংস্কৃতের বৃত্ত-ছন্দের অনুরূপ একটা মন্থর, গভীর, উদাত্ত 
ভাব আনে। এবিষয়ে মাইকেল মধুসুদন দত্তই বাংলায় সব চেয়ে বড় কৃতী। ‘সশঙ্ষ 
লঙ্কেশ শুব ন্মরিল! শঙ্করে”, “কিম্বা বিশ্বাধর! রমা অন্থুবাশি-তলে* প্রভৃতি পংক্তিতে 
এইরূপ একটা-ভাব আসে। এ ছন্দে পদমধ্যস্থ হ্লস্ত অক্ষরকে ছিমাত্রিক ধরা হয় না, 
এবং তাহার পরে কোনরূপ বিরাম বা বস্কারের অবসর থাকে না। স্থতরং এখানে 
ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত আছে। স্থতরাং সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার-কৌশলে 
একট! ধ্বনির তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। অবশ্য এখানেও তরঙ্গের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ; কারণ, 
উপধুর্শপরি ছুইটির অধিক যুক্তবর্ণ ব্যবহার. করিতে গেলে একটিকে টানিয়া দীর্ঘ করিতে হয় 
অর্থাৎ মাঝে একটু বিরাম দিতে হয়, তাহাতে ব্যগ্তন বর্ণের সংঘাত আর থাকে না। তা 
ছাড়া বর্ণমাত্রিক ছন্দে এক প্রকাঁবের দীর্ঘ টান আচে. শুজবাং এই চান্দ কারান উমলারণ অর 
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লঘু ন! করিলেও চলে এবং ইচ্ছা করিলে স্বরের উপবই জোর দেওয়! যাইতে পারে। 
সুতরাং এইখানেই হলস্ত অক্ষরের অন্তর্গত স্বরবর্ণ যথার্থ দীর্ঘ হইতে পারে, যদিও তজ্জন্ত 
হলস্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলির গণ্য হয় ন!। স্থতরাঁং এই রকমের ছন্দে বরং কতকটা 
ংস্কৃত বৃত-ছন্দের প্রতিধ্বনি আনা যাইতে পারে; কারণ, এখানে ছুই প্রকারের অক্ষরের 
জন্য বাগযন্ত্রেব ছুই প্রকারের প্রয়াস আবশ্যক হয়। পবের পরিচ্ছেদে এ সন্ধে আরও 
বিস্তারিত আলোচনা কর] যাইবে। 
কিন্ত সাধারণতঃ বাংলার যে ম্প্দন-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে, তাহা অক্ষর-গত নহে। 
ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অক্ষরের সমাবেশ হইতে এই বৈচিত্র্য হয় না, ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার শব্দ 
ও শব্দসমষ্টির সমাবেশ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। বাংলা ছন্দে যতিপতন এবং তজ্জনিত 
ছন্দোবিভাগের দরুন এক্যন্থত্র পাওয়া যায়; কিন্তু বৈচিত্র্য আনা যায়_ছেদের অবস্থান 
এবং তজ্জনিত শ্বাসবিভাগ বা অর্থবিভাগের পারম্পধ্য হইতে । অমিতাক্ষর ছন্দে এই 
ভাবেই বৈচিত্র্য আনা হইয়া থাকে! তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে বৈচিত্র্য আনা হয় আর 
এক ভাবে। সেখানে যতি ও ছেদ প্রায় এক সঙ্গেই পড়িয়া থাকে, কিন্ত পর্ধের মাত্রা 
এবং প্রতি চবণে পর্ব-সংখযা খুব বাধা-ধর1 নর, আবেগের তীব্রতা অমুমারে বাড়ে বা 
কমে। অবশ্য এই ভাবে বাড়ার বা কমারও একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। তা’ ছাড়া, 
মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পর ব্যবহারের দ্বারাও কিছু বৈচিত্র্য আসে। রবীন্দ্রনাথ ইহার 
উপরে আবার চরণের মধ্যেই মাঝে মাঝে ছেদ বসাইয়! এবং অস্ত্যানুপ্রাসের বৈচিত্র্য 
ঘটাইয়া আরও একটু বৈচিত্র্য বাড়াইয়াছেন। এতস্তি্ম পর্বের মধ্যে পর্বাহগুলি 
সাজাইবার কায়দা হইতেও একটু বৈচিত্র আসিতে পারে, কিন্তু সেট! অত্যন্ত ক্ষীণ; 
কারণ, ছন্দঃপতন না হইলে অত ছোট ছোট ছন্দ-বিভাগের মাত্রা আমাদের শ্রবণকে বিশেষ 
আকৃষ্ট করিতে পারে না। 
বাংলায় প্রতিসম ছন্দাংশগুলি সাধাবপতঃ অবিকল এক ছ'চের হয় না, কেবলমাত্র 
তাহাদের মোট মাত্রা সমান থাকে। বাংলা উচ্চারণে সাধারণতঃ খোঁচ-থাচ অত্যন্ত 
কম, স্থতরাং কোন একটা বিশেষ ছণাচে পর্বাঙ্গ বা পর্ব গঠন করিলে, তাহা তেমন 
চিত্তাকর্ষক হয় না) এবং বরাবর সেই ছ'াচে লেখার মত শব্দও পাওয়া যা না। এই জন্য 
বাংলা ছন্দে ছাচের কারিগরি দেখাইবার স্থযোগ কম, এবং এ জন্ত কবিরা বিশেষ চেষ্টাও 
করেন নাই! কবি সত্যেন্্রনাথ দত্ত মাঝে মাঝে একট। বিশেষ ছ'ণচের পর্ধ্ব অবলম্বন 
করিয়া কবিতা লেখার চেষ্টা করিতেন। এ দিক্‌ দিয়া তাহার “ছন্দহিন্দোল প্রভৃতি 
কবিতা উল্লেখযোগ্য । কিন্তু তিনিও এই কবিতার ছুই এক জায়গায় ছাঁচ বজায় 
রাখিতে পারেন নাই, এবং মাত্রা সমকত্ব হিসাব করিয়াই তাহাকে ছন্দ-বিভাগগুলি মিলাইতে 
হইয়াছিল। চলতি ভাষায় অবশ্য ঘন ঘন ম্বরাঘাত স্পষ্ট পড়ে এবং হস্ত অক্ষরের বহুল 
ব্যবহারের জন্ত ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত প্রায়ই ঘটে, এবং সে জন্য অবশ্য হ্বর(ঘাতযুক্ত ও 
স্বরাঘাতহীন এবং দ্বরাস্ত ও হলস্ত অক্ষরর বিন্যাসের দ্বার! বিশেষ রকমের ছ'চ গড়িয়া 
ওঠে ও অনেক দূর পর্য্যন্ত সেই ছ'চ বজায় রাখাও সম্ভব। কিন্তু আবার স্বরাঘাতযুক্ত 
ছন্দে মাত্র এক ছাচের পর্বই বাংলায় চলে। এক ছাচে ঢালা কবিতাতেও কিন্ত 
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বাৰ ১৩৬ ] বাংল! ছন্দের মূলঙত্ব ২২৯ 
ছন্দ-বিভাগগুলির মাত্রাসমষ্টিই আমাদের ছন্দোবোধের পক্ষে প্রধান। ছই[চ বদ্লাইয়া 
দিলেও মাত্রা সমান থাকিলে বাংল! ছন্দের পক্ষে কিছুমাত্র হানিকর হয় না) এমন কি, 
পরিবর্তনটাই অনেক সময় কানে ধর! পড়ে না। 
মদ্গল্‌ £ বুল্বুল্‌ | বন্ফুদ্‌ £ গন্ধে 
বিল্কুল্‌ £ অলিকুল্‌ | গুপ্ররে £ ছন্দে॥ 

এই দুইটি পংক্তিতে পর্কেব ছাচ বরাবর একরকম নাই, দ্বিতীয় পংক্তিতে যথেষ্ট 
পরিবর্তন হইয়াছে, তত্রাচ পড়িবাঁর সময় ছাচের পরিবর্তনটা বিশেষ লক্ষ্যীভূত হয় না, 
পর্বব ও পর্ব্বাঙ্গের সংখ্যা ও মাত্রা সান আছে বলিয়া বরাবর ছন্দের এঁক্যই বোধ হয়, 
বৈচিত্রোর আভাস আসে না। 

মাষেব অবয়বে প্রতিদম অঙ্গুলি যেমন ঠিক এক মাপের হয় না, তেমনি 
ছন্দের প্রতিমম অংশগুলি মাত্রায় সর্বদা ঠিক সমান হয় না। সময়ে সময়ে পূর্ণচ্ছেদের 
( major breath pause-এর ) ঠিক পূর্বের বিভাগটি একটু মাত্রায় ছোট হয়, এবং 
তদ্বারাই পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান পূর্ব হইতে বুঝ! যায়। ৰ 

এইখানে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্যেব কথা একটু বলা আবশ্যক । পূর্বেই 
বল! হইয়াছে যে, বাংলা ছন্দের উপকরণ-_পর্ব, এবং এক এক বারের ঝোৌকে বাক্যের 
যঙট! উচ্চারণ কর! হয়, তাহাকেই বলা যায় পর্ব । কিন্তু পর্বববিভাগ বাঙালীর কথন- 
নীতির একটি লক্ষণ, এবং গদ্যেও এইরূপ পর্বববিভাগ আছে। প্রায়শঃ গদ্যেব পর্বগুলিও 
সমান হইয়| থাকে, কিন্তু গদ্যের পর্কগুলির পারম্পর্ষ্যের মধ্যে কোন নক্সা বা ছাচ দেখা 
যায় না| নিয়ের উদাহরণ হইতে সাধারণ গদ্যেব লক্ষণ বুঝা যাইবে (বদ্ধনীতৃক্ত সংখ্যার 
ছারা! পূর্বের মাজাবিভাগ হইয়াছে )। 

ছুকড়ি। কিচাই? (৩)॥ 

কাঙানী। আজে, (৩)॥ মশায় হচ্চেন (৬) | দেশহিতৈষী (৬)॥ 


ছুকড়ি। তা’ ত (৩) সকলেই জানে I কিন্ত (২) | আসল রা 
(৬) | কি? (২)। 


কাঙালী। আপনি সাধাবণের (৮) '| হিতের জন্ত (৬) | প্রাণপণ 
ছুকড়ি। --ক'রে (৬) | 
j ওকালতি ব্যবসা (৬) । চালাচ্চি॥ তাও (৬) | টি 
কারো অবিদিত নেই (৮)॥ 
(হাস্তকৌতুক, রবীন্দ্রনাথ) 

দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ বাংলা কথোপকথনের ভাষাতে ও বিশেষ এক প্রকারের 
অর্থাৎ ছয় মাত্রার পর্বব বহুল ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ এইটি বুঝিয়াই গাহার কবিতায় 
ছয় মাত্রার পর্ব খুব বেশী ব্যবহার করিয়াছেন। | 

ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্যে "অনেক সময় সমমাত্রার বা কোম বিশেষ আদর্শামুযায়ী 
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পরিমিত মাত্রাব পর্বের সমাবেশ দেখা যাঁয়। নিম্নের উদাহরণে আট মাত্রার পর্বের 
"পারম্পর্ধ্য পাওয়া যায়! 

তখন | রমণীয় চিত্রকূটে (৮) | অর্ক ও কেতকী পুষ্প (৮) | ফুটিয়া উঠিয়াছিল (৮), 
আম ও লো ফল (৮) | পরু হইয়া (৬) | শাখাগ্রে ছুলিতেছিল (৮) | 

(রামায়ণী কথা, দীনেশচন্দ্র সেন ) 

তবে পদ্দযে ও ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্যে তফাৎ কি? গদ্যে পর্বববিভাগ থাকিলেও, 
বিভাগের সুত্র ঝৌকের বা ধ্বনির দিক্‌ দিয়া নহে-_সেখানে অর্থের দিক্‌ দিয়) প্রত্যেক 
পর্ব একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগ (5975৩ 02000 )। ছন্দঃ সেখানে সম্পূর্ণরূপে 
অর্থবাচক বিভাগের অধীন ৷ পদ্যে কিন্ত প্রত্যেকটি বিভাগের অর্থ অপেক্ষা ধ্বনিরই প্রাধান্য 
অধিক, যদিও অনেক সময়ই পদ্যের এক একটি বিভাগ এক একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাঁচক 
বিভাগের সহিত অভিন্ন। তত্রাচ পদ্যের মধ্যে অস্ত্যানথপ্রাস, শ্বরাধাত ইত্যাদির অবস্থান 
হইতে পদ্যে যে, ধ্বনি অন্থুসারেই এক একটি বিভাগ হইয়া থাকে, তাহা স্পষ্ট বুঝা 
যায়। কিন্তু গদ্য ও পদ্যের টবলক্ষণ্য স্পষ্ট প্রতীত হয় যতির অবস্থান হইতে। পদ্য প্রতি 
চরণের শেষে যতিও থাকিবে, পূর্ণঘতি কিছ! ছেদ না থাকিলেও অন্ততঃ অর্ধধতি থাকিবে। 
যতির অবস্থান পদ্দো বিশেষ কোন নক্সা বা আদর্শ অনুসারে নিয়মিত হইয়! থাকে । গদ্যে 
কিন্ত ধতির অবস্থান কোন নিয়ম বা নক্সা অনুযায়ী হয় ন17 বাক্য বা বাক্যাংশের শেষে 
অর্থবোধের পূর্ণতা অঙ্গযায়ী ছেদ পড়ে। পদ্যে চার পাঁচটি পর্বের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়া 
দরকার। গন্তে আট, দশ বা আরও বেশী সংখ্যক পর্কের পরে পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে। 


মাত্র 
এইবার মাত্রার কথা কিছু বলা আবশ্যক। গানে কবিতায়, উভয়ত্রই মাত্রা অর্থে 
কাল-পরিমাণ বুঝায় | 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাংলা কাব্যে যদিও অক্ষরের মধ্যে মাজাডেদ দেখা যায়, তথাপি 
সে ভেদের দরুণ অক্ষরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিভেদ কল্পনা কর! যায় ন1 সেই জন্য গ্রীক 
iamb, trochee, spondee প্রভৃতি foot এবং সংস্কতে থে? ‘ম’ ‘ত’ 'র’ প্রভৃতি গণ 
বিভিন্ন গুণের অক্ষরের বিশেষ সমাবেশ বলিয়!__বিশিষ্ট স্পন্দন-ধর্ম্ম-যুক্ত ; বাংলায় পর্ব 
বা পর্ধবাঙ্গ সেরকম কিছু নয়। 

ছন্দঃশাস্ত্রে মাত্রা বা কাঁলপবিমাণের আদল তাৎপর্ধ্য কি, বুঝ! দরকার । ছন্দঃ- 
শাস্ত্রের কাল পদার্থবিষ্যার কাল নহে, অর্থাৎ বিষয়ি-নিরপেক্ষ (01৩০৮%০) নহে, 
কালমানযস্ত্রে ইহা ঠিক ধরা পড়ে না। পর্বের মাত্রা বা কাল-পরিমাণ বলিতে পর্বের 
প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ হইতে শেষ অক্ষরের উচ্চারণ পর্য্যন্ত যে নিরপেক্ষ কাল অভি- 
বাহিত হয়, তাহাকে নিৰ্দ্দেশ করা হয় না। অনেক সময় দেখ! যায় যে, পর্ধের মধ্যে 
বিরামস্থান, এমন কি--পূর্ণচ্ছেঘের ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্ত মাত্রার হিসাবের সময় বিরাম বা 
ছেদের কাল যে কোন অক্ষরের উচ্চারণের কাল হইতে দীর্ঘ হইলেও উপেক্ষিত হয়। 
যেমন | 


hs 


ধা ১৬শ | বাংলা ছন্দের মূলত্ত্ব * "২৩১. 


Be ede ভুলি নি টি : মৃগেন্দ কেশরী, | hea 
2.4 রস সকবে»* হে বীর কেশবী |সভাষে-শুগালে |. 
Ls (ধ) '" মিত্র ভাবে ? * অজ্ঞ দাস | বিজ্ঞতম তুমি, | 
(গ) অবিদিত নহৈ কিছু | তোমার চরণে। |: To 
এই কয়টি পংক্তিতে ছন্দের নিয়মে ক.খ-গ; অথচ কয়টি পর্বের মধ্যে একটিতে ' 
কোনরূপ ছেদ নাই,' "একটিতে উপচ্ছেদ, অপরটিতে: পুর্ণচ্ছেদ রহিয়াছে । যদি মাত্র ' 
নিরপেক্ষ কাল-পরিমাণের  উপর' মাজ্রা-বিচার নির্ভর করিত, তবে এরূপ হইত না।' 
'. ছন্দের কাল বাহ্য জগতের নিরপেক্ষ কাল নহে। অক্ষরের উচ্চারণের নিমিত্ত ' 
বাগতস্ত্েব প্রয়াসেব উপর ইহা! নির্ভর কবে। এই প্রয়াসের পরিমাণ অনুসারে অক্ষরের 
মাত্রাবৌধ জন্মে । পর্বের অন্তর্গত অক্ষরের মাত্রা-সম্টির 'উগরই- পর্কের 'মান্রা-পরিমাণ 
নির্ভর"করে। স্থতরাধ ছেদ বা বিরাম পর্বের মধ্যে থাকিলে তাহাতে মান্রাসংখ্যার 
ইতব-বিশেষ হয় ন|। মাত্রার ভিত্তি হইতেছে-_বাগ যয্তেব প্রসাদ, মাত্রার আদর্শ চিত্তের 
অন্থ্ভূতিতে ৷ বিশেষ বিশেষ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য প্রয়াসের কাল অঙ্থসাবে চিত্তে ভিন্ন 
ভিন্ন'মাত্রার উপলব্ধি হয়,-কোনটি হব, কোনটি দীর্ঘ, কোনটি গুত বলিয়া জান হয়। কিন্ত - 
এইরপ মাত্রার কাল, মোটামুটি উচ্চারণ-প্রযনীসের জন্য আবশ্যক নিরপেক্ষ কালের অনুযায়ী 
হইলেও, ঠিক তাহার অস্থপাতের উপর নির্ভর কবে না। যদি উচ্চারণের নিরপেক্ষ কাল 
হিসাব কর! হয়, তবে দেখা যাইবে যে, দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর সমান্‌'নহে, -- 
এবং হম্ব বা একমাত্রিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর সমান নহে; কিমা যে কোন দীর্ঘ অক্ষর' 
যে কোন হ্ৃপ্ধ অক্ষরের দ্বিগুণ নহে। মাত্রাবোধের জন্ত ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতি, ছন্দের 
রীতি ইত্যাদিতে বুৎপত্তি থাকা দরকার । কোঁন বিশেষ স্থলে একটি অক্ষরের অবস্থান, 
পত্র অর্থগৌরব ইত্যাদিতেও ছন্দোরসিকের মাত্রাজ্ঞান জন্মে । 

' শুধু বাংলা নহে; সমস্ত' ভাষাতেই ছন্দে অক্ষরের মাত্রার এই- তাৎপর্ধ্য। এই 
i ইংরেজী ছন্দের 1078 ও 91:06 সম্বন্ধে Professor Saintsbury-র মত উদ্ধত . 
করা যাইতে পারে--]'hey (long and short ) Iepresent two values which, 
though no doubt by no means always identical in themselves, are 
invariably, unmistakably, and at orice, distinguished by the ear 7 
it is partly, and in English rather largely, created by the'‘poet, but that” 
this creation is conditioned:by.certain conventions of the; language, of 
which accent is one, but only one. hs 

-যাহ। হউক, বাংলাতেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অক্ষরের মাত্রা পূ্বানিদদিষ হয় না। 
ইংবেজীতে, যেমন বেশীর ভাগ অক্ষর Common Syllable অর্থাৎ. অবস্থা অঙ্থসারে - 
হঘ ব দীৰ্ঘ হইতে পারে, রাংলাতেও .তত্্রপ। বাংলাতেও অনেক অক্ষরকেই ইচ্ছামত 
ৃম্ব.বা.দীর্ঘ কর! যাইতে পারে । বাংল! উচ্চারণে যে এইরূপ হইয়া থাকে, তাহার উদাহরণ 


পূর্বেই দিয়াছি। স্বেচ্ছায় অক্ষরের ব্্বীকরণ ও দরীর্ঘাীকরণের রীতি বাংলা ছন্দের একটি 


বিশিষ্ট লক্ষণ ৷. সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার,ছন্বের তুলনায়, বাংলা ছন্দের এই একটি প্রধান 
ক্থবিধা কিংব! এই একটি প্রধান ছুর্ববলতা-_-উভয়ই বলা যাইতে পারে! 
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২৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [চতুৰ্থ সংখ্যা 


অধিবন্ত বাংলায় মাত্রা আপেক্ষিক; অর্থাৎ সন্নিহিত অন্তান্ত অক্ষরের তুলনাতেই 
কোন অক্ষরকে দীর্ঘ বল! হয়, নিরপেক্ষ মিনিট সেকেও হিসাবে নহে। উচ্চারণে সেই 
সময় লাগিলেও অন্যত্র সেই অক্ষরই সন্নিহিত অক্ষরের তুলনায় হুম্ব বলা যাইতে পারে। 
যেমন, ‘হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব | বিবিধ রতন’ এই পংক্তিতে ‘বঙ একটি তুম্ব অক্ষর, 
আবার 'জননি বঙ্গ | ভাষা এ জীবনে | চাহি না অর্থ | চাহি না মান? অই পংক্তিতে 
‘বঙ’ একটি দীর্ঘ অক্ষর । এই ছুই জায়গাতে ঠিক ‘বঙ’ অক্ষরটির উচ্চারণে যে কালের 
বেশী তারতম্য হয়, তাহা নহে। কিন্ত প্রথম ক্ষেত্রে সমস্ত চরণটি একটু স্বর করিয়া 
বা টানিয়া পড়া হয় এবং সৃতরাং প্রত্যেকটি অক্ষরকেই প্রায় সমান করিয়া তোলা হয়। 
স্তরাং পরস্পরের সহিত সমান বলিয়া প্রত্যেক অক্ষরটিকেই হৃম্ব বলা যায়) দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রে খুব লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় বলিয়া হলস্ত ‘বঙ’ অক্ষরটির উচ্চারণের কাল 
হইতে নিকটের অন্ত অক্ষবের উচ্চারণের কাল স্পষ্ট কম বলিয়া অন্থভূত হয়; সুতরাং 
এখানে ‘বঙ’ অক্ষরটিকে দীর্ঘ বলা হইয়া থাকে। 

সুন্মক্পে বিচার করিলে দেখা যায় যে,সাধারণ উচ্চারণে বিভিন্ন অক্ষরের মাত্রার বছ 
বৈচিত্য হইয়া থাকে। একই অক্ষরেরও উচ্চারণে একই মাত্রা সব নময় বজায় রাখা যায় না, 
কিছু কিছু ইতর-বিশেষ সর্বদাই হইয়া থাকে। ধ্বনিবিজ্ঞানে সাধারণতঃ ভুম্ব, নাতিদীর্ঘ, 
দীর্ঘ--অক্ষরের এই তিন শ্রেণী করা হইয়া! থাকে । ছন্দঃশান্ত্রে কিন্ত একমাত্রিক ও দ্বিমাত্ৰিক 
এই ছুই শ্রেণীরই অস্তিত্ব স্বীকার কর! হয়, যদিও উচ্চারণের জন্য এক মাত্রা ও ছুই 
মাত্রার মধ্যবর্তী যে কোন ভগ্নাংশ-পরিমিত কালের আবশ্যক হইতে পারে। কারণ, 
আসলে ছন্দের মাত্রা! নির্ণয় হয় চিত্তের অনুভূতিতে, বৈজ্ঞানিকের কালমান-যন্ত্রে নহে । 

বাংলা ছন্দে কদাচ কোন অক্ষরকে ছন্দের খাতিরে ত্রিমাত্রিক বলিয়া ধর! হুইয়া 
থাকে। 
এই স্থলে কাব্যছন্দের মাত্রা ও সঙ্গীতের মাত্রার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা উচিত। 
সঙ্গীতের মাত্রার একটি নিদ্দিষ্ট নিরপেক্ষ কালপরিমাণ আছে; ঘড়ির দোলকের এক দ্বিক্‌ 
হইতে আর এক দিকে গতির কাল অথবা এইরূপ অন্ত কোন নিরপেক্ষ কালাঙ্ক ইহার 
আদর্শ। সঙ্গীতে ভাল-বিভাগের কালপরিমাঁণ ঠিক ঠিক বজায় রাখার জন্ত উচ্চারণের 
ইতর-বিশেষ কর! হইয়! থাকে। কাব্যছন্দে কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় মাত্রার কালাম 
বিভিন্ন হইয়া থাকে ; এমন কি, এক কবিতারই ভিন্ন ভিন্ন চরণে লয়ের পরিবর্তন ও মাজার 
কালাঞ্ষেব পরিবর্তন, হইতে পারে । লয়ের পরিবর্তন দ্বারাই কবিতাতে অনেক সময়ে 
আবেগের হীসবৃদ্ধি ও পরিবর্তন বুঝা যায়। যাহারা রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ কবিতার 
যথাযথ আবৃত্তি শুনিয়াছেন, তাহারা জানেন, কি সুকৌশলে লয়ের পরিবর্তনের দ্বারা 
আসন্ন ঝটিকার ভয়ালতা, বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ঝঞ্চার মত্ততা, বায়ুবেগের হ্রাসবৃদ্ধি, এবং 
ঝটিকার অস্তে দিন্ঠ শীস্তি,_এই সব রকমের ভাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে। এতন্তিম্ 
কাব্যছন্দে যত দুর সম্ভব, সাধারণ উচ্চাবণের মাত্রা বজায় রাখিতে হয়; সঙ্গীতে যেমন 
যে কোন অক্ষরকে সিকি মাত্র! পত্যস্ত হুন্ব এবং চার মাত্রা পর্য্যন্ত দীর্ঘ করা যায়, কবিতায় 
ততটা করা চলে না। 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ] বাংল! ছন্দের মূলতত্ব ৰ ২৩৩ 


অবশ্য ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত ভারতীয়, তথা বাংলা কাব্য-ছন্দের সম্পর্ক অতি 
ঘনিষ্ট। ভাবতীয় কাব্য ও সঙ্গীতেব পদ্ধতি মূলতঃ একই, প্রাচীন সঙ্গীত ও প্রাচীন 
কবিতার মধ্যে সৌসাদৃশ্ত এত বেশী যে, তাহাদের ভিন্ন করিয়া চেনাই কঠিন। বাংলা 
কবিতায় প্রচলিত ছন্বগুলি যে সঙ্গীতের ভালবিভাগ হইতে উৎপয়, তাহাও বেশ বুঝা যায়। 
পরে কিন্তু সঙ্গীত ও কাব্য-ছন্দ ক্রমেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ পথ অবলম্বন করিয়াছে সঙ্গীতে স্থরের 
সম্গিবেশের দিক্‌ দিয়া নানা বৈচিত্র্য আসিয়াছে, কিন্তু তাল-বিভাগের পদ্ধতি বরাবর প্রায় 
একরূপ আছে। বাংলায় কিন্তু পর্ববিভাগের মধ্যে ক্রমেই বৈচিত্র্য আসিতেছে; 
বিশেষতঃ bak 53:56 বা অমিতাক্ষর ছন্দে ও তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে নানাভাবে 
বৈচিত্র্যকেই মূল ভিত্তি করিয়া ছন্দঃ গঠনের চেষ্টা করা! হইয়াছে। | 


মাত্রাপদ্ধতি 

এক হিসাবে বাংল! ছন্দের প্রকৃতি__সংস্কৃত, আরবী, ইংরেজী ছন্দের প্রকৃতি হইতে 
বিভিন্ন। - অন্ান্ত ভাষার ন্যায় বাংলায় ছন্দঃ উচ্চারণের-অন্ুগামী নহে । বরং এক একটি 
বিশেষ ছন্দ-পদ্ধতি অনুসারেই বাংলা কাব্যে উচ্চারণ স্থির হয়। পূর্বোল্লিখিত বাংল! 
উচ্চারণ পদ্ধতির পরিবর্তনম্নীলতার অন্যই এরূপ হওয়া সম্ভব। অবশ্ত বাংলা কবিতার 
যে কোন চরণে যে কোন ছন্দঃ চাঁগাইয়া! দেওয়া যায় না? কারণ, যতদূর সম্ভব, সাধারণ 
কথোপকথনের উচ্চারণ কবিতাদ্দ বজায় রাখা দরকার। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছন্দপদ্ধতি 
অন্থুসারেই কবিভাষ শব্দের ও অক্ষরের মাত্রা ইত্যাদি স্থির হইয়া থাকে। 

বাগযস্ত্েব স্বল্পতম প্রয়াসে শব্দের যেটুকু উচ্চারণ কর! যায়, তাহারই নাম 9711215 
বা অক্ষর। অক্ষরই উচ্চারণের মূল উপাদান। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া 
স্বরবর্ণ থাকে । অক্ষরের অন্তর্গত সবরের পূর্বে ও পরে ব্যঞ্জনবৰ্ণ থাকিতে পারে বা না-ও 


" থাকিতে পারে। সক্্রভাবে বলিতে গেলে,এক একটি অক্ষর 5711210 ও non-syllabic-এর 


সমষ্টি মাত্র । সাধারণতঃ স্বরবর্ণ ই 5118৮10 এবং ব্যপ্তনবর্ণ ০2-5511910 হইয়া থাকে। 
কিন্ত যাহার! ধ্বনিবিজ্ঞানের খবর রাখেন, তাহারা জানেন যে, সময়ে সময়ে ব্যঞ্চনবর্ণও 
syllabic এবং স্বরববর্ণও non-syllabic হইয়া থাকে। 

ছন্দের দিক্‌ হইতে নিয়লিখিত ভাবে বাংল! অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ কর! যাইতে 
পানে. | , 


| | | 
os স্বরাস্ত হলস্ত 
যৌগিক স্বরাস্ত মৌলিক স্থরাস্ত 


(মৌলিক) দীর্ঘ স্বরান্ত (মৌলিক) ব্র্ব স্বরান্ত 


২৩৪. -  'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ১ “চতুৰ্থ নংখ্যা 


- বলা, বাহুল্য ষে, ছন্দৌবিচারের সময়, syllable বা অক্ষর, vowel বা স্বর; Consonant 
ৰা বন, diচ॥০০৪ বা যৌগিক স্বর ইত্যাদি ভাষীতত্বের "ব্যবহৃত 'অর্থে বুঝিতে 


| হইবে। লিখনপদ্ধতির' বা লৌকিক ব্যবহারের চলতি অৰ্থ -বুঝিনে প্রমান হইতে 
হইবে! | মনে রাখিতে হইবে ৫ ফে, যদিও বাংলা বর্ণমালায় মাত্র ‘ওঁ’ এবং *, এই ছুইটি 


"যৌগিক: হ্বর দেখান হ্য়, ততরাচ বাংলায় বাভুবিক পক্ষে বছ যৌগিক: স্বরের ব্যবহার আছে। 


"প্ৰাই? দাও; প্রভৃতি শব্দ বাস্তবিক কাদির ও যৌগিক সবরাস্ত। ' তেমনি মনে "রাখিতে 


হ 


হইবে যে, বাংলায় মৌলিক স্বর “মাৱ্েই : সাধারণতঃ হন; hl ৮ আত ‘এটিও! 
"প্রভৃতির রথ উচ্চারণই হইয়া থাকে। নি Ted 8 Fel 
গঠনের দিক্‌ দিয়া”অক্ষরের মধ্যে খবরই “প্রধান ।+ সবরের পূর্বের ব্যৱনবর্ণ*খাঁকিলে 
তদ্ধারা সবরের একটি বিশিষ্ট আকার দেওয়া হয় মাত । কিন্তু অক্ষরের মধ্যে যদি স্বরের 
পরে ব্যঞ্জনবৰ্ণ থাকে, তবে অক্গরেরণ দৈর্ঘ্য সঁকুছু বাড়িয়া যায়। প্রায় সকল ভাষাতেই 


:: সাধারণতঃ স্বরের-দৈর্ঘ্য-অহুসারে মাত্রা-নিক্পণ হইয়াঁথাকে |: পরী হে 


নিত্য-দীর্ঘ মৌলিক স্বরবর্ণ বাংলায়'নাই। ' সুতরাথং তির ত্বরাস্ত' অক্ষর মাই 


"সাধারণতঃ হনব বলিয়া- ধরা! হইয়া-থাঁকে-। কিন্তু হলস্ত” অক্ষর ও যৌগিক -স্বরাস্ত অক্ষরের 
"কিছু বৈশিষ্ট্য 'আছে।! একই লয়ে একটি যৌগিক স্বরাস্ত ওএরটি হলস্ত অঙ্গুরা গ্রড়িলে 
"দেখা যাইবে ' যে; হলস্ত অক্ষরের' উচ্চারণে কিছু-সময়'বেশী লাগে। , কিন্তু কিছু-ক্রুতলয়ে 
: " হুলস্তঅক্ষর.পড়িলে মধ্য'লয়ের স্বরান্ত অক্ষরের -সমান'হইতে-পারে।7 ইহাকেই),বলে 


হৃম্বীকরণ; বাংল! ছন্দের ইহা'একটি বিশেষ গুণ। ,বাঙালীর-বাগ যন্ত্র নমনীয় রলিয়! ষে 


:-একৌন: সময়েই হম্বীকরণ' চলিতে পারে 1; .যেমন- হুম্বীরুরণ,: তেমনি “হলস্ত অক্ষরের 
'' দ্বীর্ঘীকরণও-:বাংলার চলে? বিলম্বিত লয়ে-হলস্ত 'অক্ষরুগড়িলে-বা-হলস্ত অক্ষরের 'অস্ত্য 


-' “ব্যঞ্চনবর্ণের পরে' * একটু বিরাম লইলে;” হলস্ত' অক্ষর মধ্য: লয়ের) স্বরান্ত অন্মরের দ্বিগুণ 


'* হুইতেপারে1- ₹ 2৮৮৬০ ৭-০ আহ চি ঢল হরি আগ উড? 
* “কিস্ত-যথেচ্ছ.হুম্বীকরণ বাংলায় চলো না: কোন" এক-পর্বের'মধ্যে প্র পরণ্ছইটি 


' ' অক্ষর'পর্য্স্ত এইরূপ হুম্বীকরণণ চলিতে পারে।-'.তাহার বেশঈ'-আর- চলে “না)সবাগ-ষন্তে 


ক্ষমতার অতিরিক্ত প্রয়াস আবশ্তক হয়, 'কিঞ্চিৎ-বিরাম “আবশুক হইয়াচউঠে ।5'সতরাং 


--পর পর ছুইটি- হলস্ত' অক্ষরের শ্বীকরণ করিলে ঠিক:পিরেও যদি সেই পর্কেরনমধ্যে হল্ত 
অক্ষর থাকে, তবে সেটিকে দীর্ঘ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । এ জন্ত--দিগ্ম গুল,, 


‘ধক ধক্‌ ধক্‌’, ‘খঞ্চন চোখ প্রভৃতি পদ অন্ততঃ চার মাত্রার বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হইবে। Ir 
যৌগিক স্বরাস্ত অক্ষর সম্বন্ধেও হলস্ত অক্ষরের অনুরূপ বিধি। যৌগিক স্বরের 

মধ্যে দুইটি স্বরের উপাদান 'থাঁকে। তন্মধ্যে প্রথমটি 'পূর্ণোচ্চারিত ও প্রধান, দ্বিতীয়টি 
অপ্রধান, non-syllabic, প্রায় ব্যধন্রে সমান টি 0৪051) অবশ্য যৌগিক 
শ্বরকে ভাঙিয়া দুইটি পৃথকৃ" কটোর্জারিঘর পরিবর্তন করা লে, কিন্তু যখন তাহারা 
দুইটি পৃথক্‌ অক্ষরের অন্ততৃত্তি হ্য় ৷ খিতি শব্দটি একাক্ষর যৌগিক স্বরাস্ত ; কিন্তু ‘যেও’ 
৯ ড চু তানি বাড়ী যেও একি হাটি বাকা 


সু 


শি 


ধা ১৩৬৮ ] : - বাংজা' ছন্দের মূলতত্ব - ২৩৫ 


তুনা করিলেই ইহা বুঝা: যাইবে'। যাহা -হউক, যথার্থ যৌগিক স্বরাস্ত অক্ষৰ মৌলিক 
স্বরাস্ত অক্ষর অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ” সুতরাং ইহাকে ইয় হুম্বীকরণের দ্বার!' একমাত্রিক, না-হয় 
দীর্ঘাকরণের দ্বারাপদ্বিমাত্রিক বলিয়া”ধরিতে হইবে । ' এবং উপূর্পরি দুইটির বেশী যৌগিক 
স্বরের হুম্বীকরণ একই পর্বের মধ্যে চলিতে পারে না! “এই অন্ত ‘আয় ' 'আয় সই’ প্রভৃতি 
পদ অন্ততঃ চার মাত্রার সমান হইবে। | 
বাংলা ছন্দে যেমন ্ব্বীকরণের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, ইংরেজী ছন্দে তেমনি accent 
বসাইবার ক্ষেত্রও -ীমাবন্ধ। Professor Elton লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ইংরেজীতে 
the ear will not bear more than three consecutive accents without 


forming a new foot, 


ছন্দের মধ্যে ব্যবহার করিতে হইলে হলস্ত ও যৌগিক স্বরাস্ত অক্ষরের হ্স্বীকরণ 
ও দীর্ঘাকরণ আবস্তক বলিয়া ইহাদের একটি পৃথক্‌ শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। 
Prof. Saintsbury যেমন Common Syllable নাম দিয়! যে সমস্য Syllableকে 
ইচ্ছামত 5০16 বা 1028 ধর! যাইতে পারে, তাহাদিগকে নির্দেশ করিয়াছেন, 
সেইরূপ হলস্ত ও যৌগিক স্বরাস্ত অক্ষরকে আমরা 'ইচ্ছাদীর্ঘ বা 'সামান্ত অক্ষর 
বলিতে পারি। 


অক্ষরের মাত্র! সম্বন্ধে এই কয়টি রীতি লিপিবদ্ধ কর! যাইতে পারে-_ 

[১] বাংলায় মৌলিক স্বরাস্ত সমস্ত অক্ষরই হ্ু্ঘ বা একমান্রিক। 

[১] কিন্তু স্থানবিশেষে হুম্ব স্বরও আবশ্যক মৃত দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক হইতে 
পারে; যথাঁ- 


(অ) 02022070610 ব| একাক্ষর অন্তুকার শব্দ এবং interjectional বা 


আহ্বান আবেগ ইত্যাদিস্চক শব্দ । 


যথা_হী হী শবদে | অটবী পুরিছে ( ছায়ামী, হেমচন্দ্ৰ ) 
না-না-না | মানবের তরে (সখ, কামিনী রায়) 
(আ) যে শবের অন্ত্য অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার শেষ অক্ষর-_ 
যথা--নাচ’ ত ; সীভারাম | কাকাল : বেঁকিয়ে (গ্রাম্য ছড়া) 
(ই) তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ, তাহাতে স্বরাঘাত পড়িলে-- 


ষথা-_ভীত বদনা | পৃথিবী হেরিছে। (ছায়ামহী, হেমচন্দ্র) 


[২] সামান্ত অক্ষর অর্থাৎ হলস্ত ও যৌগিক শ্বরাস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধর! যাইতে 
পারে, এবং ইচ্ছা করিলে হুম্বও ধর! যাইতে পারে । কিন্তু একই পর্বে পর পর দুইটির 
বেশী সামান্ত অক্ষরের হুম্বীকরণ চলিবে না । 


২৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চতুৰ্থ সংখ্যা 


[২ক] শব্দের অন্তে হলস্ত অক্ষর থাকিলে তাহাকে দীর্ঘ ধরাই সাধারণ রীতি 

উপরি-লিখিত নিয়মগ্তলিতে মাত্র একটা সাধারণ প্রথা! নির্দেশ করা হইয়াছে। 
কিন্তু ছন্দের আবশ্যক মতই শেষ পর্য্যন্ত অক্ষরের মাত্র! স্থির হয়। পরবর্তী প্রবন্ধে বাংলা 
ছন্দের সুত্র নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। 


শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ৮ 


জঁ 


_বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি, 

বাঙ্গালা ভাষীর প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, সমালোচন ও প্রকাশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
অন্ততম মুখ্য কাৰ্য্য হইলেও, পরিষৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য ও অন্ত 
বিষয়ের কীর্তিকলাপ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। পরিষদের পুথিশালায় তাই 
প্রচুর বাঙ্গাল! পুধির মধ্যে সংস্কৃত, আসামী, তিব্বতী, উড়িয়া ও হিন্দী পুথিও দেখিতে 
পাওয়া ষায়। পরিষৎ-পুথিশালায় সংগৃহীত সংস্কৃত পুধির সংখ্যা নিতাস্ত কম নহে। 
এ যাবৎ যতগুলি পুথি তালিকাতুক্ত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৬৫২। কোন কোন স্থলে 
একাধিক গ্রন্থ একই পুথির মধ্যে এক সঙ্গে লিখিত হওয়ায় তাহা একই সংখ্যার অস্তভূক্ত 
হইয়াছে। তাহা ছাড়া, পরীক্ষিত ও তালিকাভুক্ত হয় নাই, এরূপ সংগৃহীত পুখির 
সংখ্যাও প্রায় ছুই শত। এতদ্ব্যতীত, পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় কর্তৃক পরিষৎ- 
পুথিশলায় প্রদত্ত পুথিসংগ্রহের মধ্যেও কতকগুলি সংস্কৃত পুথি রহিয়াছে। 

অন্তান্ত পুথিসংগ্রহের স্তায় পরিষদের এই সংস্কৃত পুখিসংগ্রহেও প্রয়োজনীয় 
অপ্রয়োজনীয়, স্থলভ দুর্লভ নানারকম পুথি আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, সুপ্রসিদ্ধ 
প্রত্বতত্ববিদ্‌ রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রাণতোধিণী প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থদঙ্কলয়িত| প্রাণকষণ 
বিশ্বাস প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা সৃধীগণের স্ব স্ব সংগৃহীত ও পরিষদে প্রদত্ত রত্বসস্তারে 
এই সংগ্রহ সুসমৃদ্ধ। সম্প্রতি পরিষৎকর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি এই সংগ্রহের বিষয়াহুক্রমিক 
বিবরণপূর্ণ- তালিকা নঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছি। এই কাধ্যে পরিষদের পুধিশীলার 
কর্শচারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য 
প্রাপ্ত হইয়াছি। সে অন্ত আমি তাহাকে আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 
পরিষদের পুথিসংগ্রহের যে সকল পুথি অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত বলিয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় 
বোধ হইয়াছে, কেবল তাহাদেরই কিঞিৎ বিবরণ আমি এই প্রবন্ধে প্রদান করিব। 


অক্ষর 

“ পরিষৎসংগৃহীত সংস্কৃত পুথিগুলির অধিকাংশই *্বাঙ্গীল দেশের; স্ৃতরাং 
বদ্ধাক্ষরে লিখিভ। তবে নাগরাক্ষরে লিখিত পুথির সংখ্যাও নিতাস্ত কম “নহে। 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুথির মধ্যে কতকগুলি বৈদিক পুথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য৷ 
বন্ধাক্ষরে লিখিত উপনিষদের পুথিই সাধারণতঃ পাওয়া যায়। পরিষদের পুথিঙ্লালাষ 
কিন্তু বঙ্গাক্ষরে লিখিত সংহিতা ও সুত্রাদির কয়েকখানি পুথিও রহিয়াছে । এই সকল পুথি 
এবং গুপর্বিযুক্কত ছান্দোগামন্ত্রভাষ্য (১০৪৯, ১৪৪ ), রামকষ্ণক্বত “মন্ত্রকৌমুদী” ( ১০২৮ ), 
হলাযুধক্বৃত 'নবগ্রহ্মন্ত্রব্যাধ্যা? ( ১৩২৪ ) প্ৰভৃতি একাধিক বঙ্গীয়-পপ্ডিত-রচিত বৈদিক মন্ত্র 
ব্যাখ্যার গ্রন্থ দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, বাঙ্গাল! ব্রেশে বেদালোচনার অত্যন্ত অভাব 
ছিল না। > 


* ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফান্তন তারিখে বলীয়-দাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশান পঠিত ৷ 


২৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চতুৰ্থ সংখ্যা 
| প্রাচীনতা 

বাঙ্গালা দেধুব বেশী প্রাচীন প্রথি গাওয়া যায় নাই, প্রাচীন পুঁতির: আলোচনা 
যাহার! করেন, তাঁহারা সকলেই “এ কথা জানেন! ব্দীয়- সাহিত্য- পরিষদের: পুথিশালায় 
ঘতগুলি প্রাচীন সংস্কৃত পুথি আছে, তাহাদের মধ্যে মহাভারত আদিপর্র্ব (১২৭৩) 
একখানি "ও রঘুবংশ 'একথানি প্রাচীনতম | "মহাভারতের পুথিখানি' ১৪২২ শকাব্ায়- 
(১৫০০ গৰীষ্টাব্দে ) লিখিত?১ ' রঘুবংশের- পুথিখানির নকলের-ভারিখধ ১৪৫২ শক (১৫৩ 
' খ্ৰীষ্টাব্দ ) ওরা ভাল্র | ইহা ছাড়া,'শক অব্দের যোড়শ' শতকের আরও কয়েকখানি পুথিও 
আাছে। ‘ he ঢ 1 sd ্ 


eel ae ' বেদ 
fy 


. "বৈদিক গ্রন্থের মধ্যে বাজসনেয়িসংহিতা দীর্ঘপাঠ, শ্রৌতাধান সাম, আনন্দবোধরৃত 


ফাধবেদমন্রভীষ্যসংগ্রহ, শুরুকুন্মমশাখীয় অগ্নিহোত্রবক্ঞপ্রমাণ ও' প্রয়োগ ৷ (৫৪৪), দেবী, 


পুক্রষসত্ত ও রুত্রাধ্যায়ের -ব্যাখ্যা। জগন্নাথরুত খগ.বেদসর্বান্ক্রমণীবিবরণ, মাধবাঁচাষ্যের - . 


ছান্দসিকাবিবরণ” (২৭৬) প্রণবাধ্বকল্প (১৪৭.)/ বন্স্থচ্যুপনিষৎ, (১১৯৬ ও ন্‌ 


উপনিষদের কয়ৈকথানি টীক! প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । 

- *শতপথরহস্ত" দেবীনুক্তের' বিদ্যারণাস্বামিকৃত' ব্যাখ্যার রামানন্কৃত সংগ্রহের, , 
দুইখানি পুথি (২২৪, ৫৭৮)'পরিষদে আছে। এই গ্রন্থের পুথি অন্তত্র' কোথাও পাওয়া. 
গিয়াছে. বলিয়া জানি-ন11. এ. স্থলে ইহা উল্লেখ: করা কর্তব্য, যে, রামানন্দ তাঁহার : 
যথার্থমঞ্জরী২ নামক গ্রন্থে শ্বরৃত অন্তান্য গ্রন্থের মধ্যে দেবীস্থক্তটীকার উল্লেখ করিয়াছেন-। 

রুত্রাধ্যায়ের একখানি 'বেনামী ব্যাখ্যার পুথি (১৮৯) পরিষদে আছে । ব্যাখ্যাকার 


মঙ্গলাচরণে' কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়াছেন।* ইনি লিখিয়াছেন--হলায়ুধ ও গুণবিষ্ণু যে.. 


সকল 'প্রসিন্ধ মন্ত্র বাখ্যা'করেন নাই, আমি 'সেইগুলি ব্যাখ্যা করিতেছি 19 ০ ০ 


* 1 


গুণবিষুকত। ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের কয়েকখানি'-পুথি পরিষদে. আছে”. ইহাদের: : 


মধ্যে ১০৪৯ সংখ্যক পুথিতে গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে এমনত্রব্যাখ্যান। পুথিখানি অত্যন্ত 
জীর্দ। ১৪৪ সংখ্যক পুথিতে গ্রস্থশেষে নিয়নির্দিষ্ট শ্লোকটী পাওয়া যায় ৫ সংস্কৃত-সাহিত্য- 
পরিষৎ হইতে এই গ্রস্থের'ষে মনোবম' সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ! হইতে "জানা 


* যায় ফে এই' শ্লোকটী পরিবর্তিতরূপে একখানি' খুধিতে গ্রে পাওয়া গিয়াছে po 


পিপি? ০ 
শি? 


বির্তক ? ত বিহা চিতি f বৈরা-- 


ধারন লিখিতমিদমিতি। শুভমন্ত শক[ ক] বদ! ১৪২২ আশ্বিন দিনে ১৬ 


২। 'সাজেন্দলাল সিত্র-Notices of Sanskrit রি রা (এই ' গ্র্ অতঃগর Linn 


- এই সংস্িপ্ত নামে সুচিত হইয়াছে )-২৭ ১০১৭ - - ped, 
; ,হ। আনন্দমুৰ্তিং হ্দবীপাং দেরোৎসবং নন্দকিশোৰসঃ ৷ 1. 
নিধার গুঢার্ঘপদানি পদ্যাম্কশেষতঃ কশ্চিদভিব্যনজি ॥' 
' "৪1 “হলায়ুধেন যে কাথে কৌথুমে গুণরিফ্ণুনা। - 
খ্যাতা ন মন্ত্র! ব্যাখ্যাতাস্তান্‌ বযাখ্যাতুমিহোচ্যনঃ ॥ 
₹। তত্তদবৰ্ুপ্রয়োগার্ধং পাঠন্বলনভীরুণা। . - 
*. আপবিফনা হান্দোগ্যমত্বোদ্ধারো| বিধীয়তে |, ০, ০ ০3 4-০ 
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বঙ্গার ১৩০৮ ] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি ২৩৯ 


শ্রোতাধানসাম (৮৩১) গ্রন্থে সামশাখীয় ও কাত্যায়নশাখীয় যজমানের পক্ষে 

লাট্টায়ন ও কাত্যায়নস্থত্রাজুসারে আধানদামগুলি নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

নীলকঠ-কৃত বৃহদারপ্যকোপনিষদ্ব্যাখ্যার (২৬১) নাম নীলকষ্ঠী। এই গ্রন্থখানি 
অনালোচিত-পূর্বব বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার গ্রন্থারস্তে নাতিদীর্ঘ মুখবন্ধে দেবতা, 
গুরু ও পিতাষাতাকে প্রণাম করিয়াছেন! তিনি হরপার্বতীর তৃপ্থির জন্ত এই গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।১ শাঙ্কর ভাষ্য ও বাত্ধিক আলোচনা করিয়া তিনি 
এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইনিই বোধ হয়, বিখ্যাত শৈব পণ্ডিত নীলক। গ্রস্থারস্তে 
এই উপনিষদের সহিত কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধ বিস্ততভাবে আলোচিত হইয়াছে। 

৯৩৬ সংখ্যক উপনিষৎ পুস্তকে টাকাঁকারের নামের উল্লেখ নাই। গ্রন্থারতে একটা 
অঙ্জলাচরণ-ক্লোক আছে। উহাতে গ্রন্থকার গুরুকে ও ঢুণ্ডিরাজকে নমস্কার করিয়াছেন ।২. 

বজ্জস্চী উপনিষদে প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে। হড.সন-কুত 

ইংরেজী অনুবাদ সহ বজ্রম্থচী ১৮৩৯ সালে ভূপালের পলিটিক্যাল এজেণ্ট এল্‌ উইল্‌কিন্ন 
কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল এই সঙ্গে সুবাজিবাপু-কৃত বজ্জন্থচীর প্রত্যুত্তর 'লঘুট্ক' 
নামক গ্রন্থও মুদ্রিত হইয়াছিল। উইল্‌কিন্সন-প্রকাশিত গ্রন্থ অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত 
‘সুত্র; এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। উইল্কিল্নন-প্রকাশিত গ্রন্থে ত্রা্ঘণ্যশীস্র হইতে যত 
বচন-প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, পরিষদের পুথিতে তত নহে। পরিষদের পুথিতে 
অশ্বঘোষের নামগন্ধও নাই। বস্ততঃপক্ষে বন্তস্থচীর রচয়িভার নাম লইয়া মতদ্বৈধ 
আছে। কাহারও কাহারও মতে ইহা শঙ্করাচার্ধ্-রচিত। 

বেদের মন্ত্র অনেক স্থলে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কার্ধেয ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা 
স্থপ্রসিদ্ধ। এই সমস্ত পরবর্তী প্রয়োগের মধ্যে পরিষদের পুথিশালার পুক্ুষস্থজের বেনামী 
চীকায় (১১৭৮) উক্ত বিনিয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পুরুষসুক্রের খক্গুলি সাধারণতঃ 
শীলগ্রামশিলার স্থানে ব্যবহৃত হয়। এই টাকায় নরপিংহপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া 





পাপ 


১। কাশীনাধগ্ুরুং নত্ব। শ্রধবাখ্যগুরুং তথা । 
* শ্ৰদ্ধয়া! সংযুতে] ভাব্যবার্তিকে ত্ববলোক্য চ 1৬1 
সমাধ্যদ্দিনীয়শাখায়াং বৃহদারপ্যকাভিধা। 
যা চাত্ত,[পনিষন্ুধ্য। তস্তা ব্যাখ্যা যধামতি ॥৭। 
নীলকন্তীতি নায়েয়ং কলকণ্তীরতোপমা। 
শিতিকণ্ঠশিবাঞ্রীত্যৈ নীলকষ্ঠেন তন্ততে 1৮! 
গ্রন্থের শেব পুষ্পিক। এইরূপ, 
ইতি প্রীশৈবোপনামকরলনাখহতজক্মীগর্ভজনীলকঠকৃতে মাখান্িনীয়সাখাহরৃহারপ্যকে]পনিধদবযাধ্যানে 
শীলকণ্ঠাং বষ্টঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ 
নাহ এই গর ডি বিক্রয় ইতি সে অনা Badal বত স্বীকৃত 
যনাছে। 
২ SARA BRE প্রপৃষ্য চ। 
টীকা বিবৃতেঃ ক্ৰিয়তে মুছা ॥ 
৩] অন্বঘোষে! বল্ৰস্ূচীং হুত্রয়ামি যথামতম্‌ । 


৩১ 


২৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! | চতুৰ্থ সংখ্যা 


নরমেধে ইহাব বিনিয়োগ, এইরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে।১ বোষ্বাই গোপালনারায়ণ 
কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত নবসিংহপুবাণে (৬২৷৯ ) টীকোক্ত বচনের প্রতীক পাওয়া 
যায় বটে, তবে তাহাতে নরমেধের কোনও উল্লেখ নাই। সেখানে নারায়ণপূজায় 
প্রতি খকের উপযোগ দেখান হইযাছে। গুণবিষ্ণু-কৃত ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে ( সংস্কৃত-' 
সাহিত্য-পরিষৎ সংস্কবণ--পৃঃ ১১৮) এই সুক্তের দুইটি বিনিয়োগ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
তন্মধ্যে প্রথম বিনিয়োগ নবমেধ ষজ্ঞে | 

বেদের অনেক বিষয়ের পৌরাণিক ও তান্ত্রিক রূপ পাওয়া ষায়। রুত্রষা'মলাস্তর্গত এক 
দেবীস্ক্তের পুথি পাওয়া গিয়াছে | উড্ডামূর তন্ত্র ও মার্কগেয়পুবাণের অংশবিশেষ 
দেবীন্ুক্ত নামে পবিচিত।৩ পরিষদের পুধিশালায় বৃহন্মার্ক গেয়পুরাপীস্তর্গত দেবীস্থক্ের 
এক পুথি (৩২৫) পাওয়া গিয়াছে। এই সুক্তটি ছয়টি মাত্র শ্লোকে সম্পূর্ণ । এইগুলি কোন 
বিরহিণীর বা কুমারীব উক্তি বলিয়া মনে হয়। পতির নিকট যাইবার বা পত্তিলাভের 
উৎকট আকাজ্ষ। ইহাদের মধ্যে স্থৃব্যক্ত ৷ স্তবে সন্ধষ্ট হইয়া দেবী স্তবকারিণীকে পতি দান 
করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখও এই সুক্তমধ্যে আছে ।৪ 


তন্ত্র 


তন্ত্র পুথির মধ্যে অনেকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব বা অল্পজ্ঞাত পুথি রহিয়াছে। 
তন্মধ্যে দুর্লভভন্ত্র, বালাবিলাতন্ত্র, ত্রাক্ষণচিস্তামণিতন্ত্র, টববন্থততন্ত্র, বিশ্বসারোদ্ধার, 
শ্রীবাসতন্ত্র, পূর্ণাভিষেকামবতততন্র (১৪১৬), বৃহদূযোনিতন্ত্, বৃহদ্ভূতডামরতত্ত্র, বৃহদ্‌- 
গৌ হুমীষতত্ত্র। কাঁকচপ্ডেশ্ববীতত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । “নিগমলতা” নামক 
গ্রন্থে বীরাঁচারের গৌরব-কীর্ভন প্রসঙ্গে শিবের কুচনী-সংসর্গের আভাস দেওয়া 
হইয়াছে।ৎ তন্শ্রেণীর মধ্যে ঈশান-সংহিতা নামক গ্রন্থখানি (৮০৪) কৌতুক গ্রদ। 
এখানিকে শিবেব ষষ্ঠ আনন হইতে বিনির্গত বলা হইয়াছে। পুষ্পিকার মতে এখানি 
কুল্লার্ণবীয় গুপ্তায়াম্ের অন্তর্গত। পরস্ত ইহার আলোচ্য বিষয়-__বৈষ্কবধর্ম, শ্রীগৌরালের 


১। পুরুষমেধপ্রাকৃক্ষণীয়-( প্রোক্ষণীয়_-৪ণবিষ্ণু )পুরুষস্তুতৌ বিনিয়োগঃ আদাবাবাভয়েদেবমিত্যাদি 


নরসিংহ্পুরাণবচনাৎ। 
২1 Catalogus 026810207010--২1৫৬ 
৩। তত্র রাত্রিফুক্ত দেবীসুক্তে দ্বিবিধে বেদোক্তে তন্ত্রোক্তে চট? *** *** তাস্বরিকং তু রাত্রিহুক্তং 


সপ্তশত্যাং প্রথমাধায়ে বিশ্বেশ্ববীং জগদ্ধ ত্রীমিতাঁদি পঠিতরূপস্‌ । দেবীহুক্তং তু নমো দেব্যৈ মহাঁদেব্যৈ ইতি 
পঞ্চমাধ্যারপতিতরূপমূ। বন্ধ! উড ভামরতস্ত্রোক্তসহশ্রাক্গবমন্ত্ররূপম্‌ দেবীনুত্মূ ৷ 
_ নরবুপ্রসাদ দ্বিবেদিকৃত সপ্তপতীসর্ববস্ব_পৃঃ ৮-৯। 
(—Lucknow—Nawal Kisor Press, 1916 ) 
কাপি স্ত্রী পতিলাভায় দেবীং সংস্তৌতি নামভিঃ। 


অতোঁহহং পুজয়ামি ত্বাং নর মাং পত্যুরম্ভিকম্‌। 
ইতি দেবী স্ততা তন্তৈ পতিং দত্ব) তিরোদধে ॥৫॥ 
পুব! কলোচবধূসঙ্গাদ্বীরাচারং ভবান্‌ কৃতঃ । (গত্র--২ক) 
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পরম উৎকর্ষ প্রৃতি। ইহার একখানি মাত্র পুথি ইতঃপূর্কে স্ব্গীয় রাজেন্্রলাল মিত্র 
মহাশয় কর্তৃক বিবৃত হইয়াছিল ।১ 

কাকচপ্তেশ্বরীতন্ত্র (৫৫৭) নামক গ্রন্থথানির একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন । 
্বর্গায় হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালদরবার লাইব্রেরীর পুথির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে 
ইহার একখানি পুথির অতি সংক্ষিপ্ত এক বিবন্রণ দিয়াছিলেন।২ পরিষদের পুথিতে ১৪টা 
পটল আছে। পুধিখানি ১২৩৬ সালে ১৪ই ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়া শনিবারে বারাণসী 
পুবীতে কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। ইহার বিষয়বিভাগ এইরূপ 

৪ ক--গ্রথম পটল, ৬ ক--দ্বিতীয় পটল, ৭ খ-_তৃতীয় পটল, ৯ ক--ব্রেলোকা- 
সুন্দরী গুটিকা, ১৩ খ-_চতুর্থ পটল, ১৬ থ- নিখিলসারনাঘে পঞ্চম পটল, ১৭ খ-_হষ্ঠ 
পটল, ১৯ ক--জারণ নামে সপ্তম পটল, ২০ ক-_শান্সলী কল্প, ২* খ- ্রদ্মদপ্ডিকল্প, 
২২ খ-কাকচগ্ডেশ্বরী কল্প ২৩ খ-_রসগন্ধগুলি তৈল, ২৪ ক--হরীতকী ব্রহ্মকল্প, ২৪ খ-_- 
পোটলিপারা রসেন্্র নামে অষ্টম পটল, ২৬ ক--জলৌকাসিদ্ধি নামে নবম পটল, ২৭ খ 
বিবর নামে ১ম পটল, ৩১ খ--একাদশ পটল, ৩৩ খ-_তালকেশ্বর নামে দ্বাদশ পটল, 
৩৪ খ--লন্বসথতক নামে ত্রয়োদশ পটল ( সৃতভক্ষণমন্ত্র, শাল্সলীচ্ছেদন মন্ত্র), ৩৫ খ-_ 
মহারসায়ন নামে চতুর্দশ পটল ।৩ 

্রাহ্মপচিস্তামণিতস্ত্র (২৯৯) নামক গ্রন্থে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণের কর্তব্য নির্দিষ্ট 
হইয়াছে ।৪ ইহা ১৪ পটলে সমাপ্ত । এই পটলগুলিতে যথাক্রমে (১) প্রাতঃকৃত্য, (২) 
সন্ধ্যা ও তর্পণ, (৩ সন্ধ্যা-মন্ত্রব্যাখ্য, (ও) গায়ত্রীশতনাম, (৫) গায়ত্রীকবচ, (৬) গায়ন্রী- 
শাপোদ্ধার ও উপনিষৎ্, (৭) গাক্সত্রীমাহাত্মা ও গায়ত্রীতত্ব, (১১) নিত্যলিঙ্গার্চন। (১২) 


বিশ্ববহস্ত, (১৩) বিষুপুজাবিধান, (১৪) তুলসীরহস্য-_এই বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে। 
তৃতীয় পটল গদ্যে লিখিত) 
শা্তবীতন্ত্র নামক গ্রন্থের চৌদ্দ পটল এবং পঞ্চদশ পটলের কিয়দংশ পরিষদের পুথি- 


॥ শালায় আছে। গ্রন্থের প্রারস্তে দেবী শিবকে প্রাণত্যাগের ভয় দেখাইয়া শাস্তবী দেবীর 
স্বরূপাদির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দেবীর অয্নদাতৃত্বের উপাখ্যান বর্ণনার পরে 


১। মিত্র--১/৮২৪ 

২) A Catalogue of Palm-leat and Selected Paper Mss. belonging to the 
Durbar Library, [90] ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫ প্রভৃতি । 

৩। কিছুদিন হইল, কাশী সংস্কৃসির্িজে কাকচণ্ডীশ্বরকল্পতস্ত্র নামে এই জাতীয় একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে। পরিষদের পুথির মত ইহা হরপার্বতীসংবাদরূপে নিবদ্ধ নহে। এই গ্রন্থের প্রস্তাবনা-লেখক শীযুক্ত 
বটুকনাথ শর্মার মতে ইহার প্রচারক কাকচণ্ডীশ্বর নামক সিদ্ধ । 

পরিষধ-পুধিশালার দত্তাত্রেয়তন্্র (৪৯৭) নামক পুথিতে যন্ত্রমস্ত্র ও অভিচারের প্রামাণিক গ্রস্থরূপে 
কাশচতীম্বরমত তন্ত্রের নাম পাওয়া যার । কালচণ্ডীশ্বর ও কাকচণ্ডীশ্বর বোধ হয অভিন্ন! 

সম্ভি নানাবিধানেকবস্ত্রত্ত্রীভিচারকাঃ । অ!.-*:“'ডডীশেমদিতস্তেচ কালচত্ডীবরে মতে।" রাধাতস্ত্রে চ 
উচ্চিষ্টে রাধাতন্ত্রে সৃতেশ্বরে ॥ 
৪1 দেবছেব মহাদেব সর্ববজ্ঞানমহেত্বর | 
ব্রাহ্মণানুষ্ঠানং দেব কৃপয়! কথয়ন্ব মে ॥ 
€। শান্তবীতি সদানাধ-কথং ব্রসি হে প্রন্তো। 
কাবা সাশান্তবী দেবী তব কিংবা কৃতং তয়1॥ 
ত$ সৰ্ব্বং কথয়সা্য নে! চেৎ প্রাপৈবিধুজ্যতে ॥--( ১)ক) 


২৪২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! | [ চতুৰ্থ সংখ্যা 


পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে । এক স্থলে বীর, পশু প্রভৃতির পৃঙ্জার প্রকারভেদ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। যথা-_ 
বীরাণাং মানসী পৃজা অন্তেষাং কায়িকী মতা । 
যাবৎ পুরক্কিয়। ন স্তাৎ তাবদ্‌ বৈ পাশবং মত্তম্‌ 1৮ ক। 

পূর্ণাভিষেকামুত নামক তন্ত্রের অন্তর্গত বলিয়! নির্দিষ্ট দশমহাবিদ্যোৎ্পত্তি-প্রকরণে 
দেবীর বিভিন্ন নামের সার্থকতা প্রদর্শিত হইয়াছে । 

নিগমলতা এবং নিগমকল্পদ্রম (১৩১২) একজাতীয় গ্রস্থ। ইহার! নিগম ; অতএব 
দেবী কর্তৃক মহাদেবের নিকট উক্ত এবং পঞ্চতত্বের রিবরণ ইহাদের উদ্দেশ্য 

যোগসার তন্ত্রের ( ১৩১৩ ) চতুর্থ পবিচ্ছেদ হইতে চতুর্দশ পরিচ্ছেদের পুথি পরিষদে 
আছে। মনে হয়, চতুর্দশ পরিচ্ছেদেই গ্রন্থ শেষ। ইহা নিগমশ্রেণীর গ্রন্থ ; দেবী কর্তৃক শিব- 
সমীপে কথিত। কোন কোন পুন্পিকায় ইহাকে শতসাহনী-সংহিতা বলা হইয়াছে। 
ইহাতে হ্বৎপন্ন প্রভৃতি শরীরের বিবিধাংশ এবং তত্রত্য দেবাদির পূজা বর্ণিত হইয়াছে। 
নবম পরিচ্ছেদ জ্ঞানের প্রশংসা-প্রসঙ্গে যাহা উক্ত হইযাছে, তান্ত্রিক দর্শনের দিক্‌ দিয়া তাহা 
প্ৰণিধানযোগ্য 1১ 

মারণ, উচ্চাটনাদি বিবিধ কৃত্যের বর্ণনায় পরিপূর্ণ বীবভত্র তন্ত্র অষ্টাদশ পটলে সমাপ্ত 
(১৩৯০ )। 

ভূৃতশুদ্ধিতন্ত্র (১৩০৩) ১৩ পটলে সমাপ্ত। নবম পটলে আগমের প্রশংসা-প্রসঙ্গে বলা 

হইয়াছে যে, বেদ, পুরাণ, চতুর্দশ বিদ্যা! ও দর্শনাদি আগম হইতে উৎপন্ল। দশম পটলে 
শক্তির সর্বাব্যাপকত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে. ভূতশুদ্ধি, স্বাস ও প্রাণায়ামের অবশ্ত- 
কর্তব্যতা গ্রস্থারস্তে উক্ত হইলেও ইহাদের সম্বন্ধে তেমন বিশেষ আলোচনা গ্রন্থমধ্যে নাই। 

স্থৃতি, পুরাণ ও তন্্শান্ত্রে অনেক সময় এক অথবা ঈষৎ পরিবন্তিত নামে অম্পূর্ণ বা 
ঈষৎ বিভিন্ন গ্রন্থ প্রচলিত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়! যায় । এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌ 
খানি বা কতটুকু আসল, কোন্থানি ব। কতটুকু নকল, তাহা নির্ণয় করা ছুঃাধ্য। তবে 
এ জাতীয় সমস্ত গ্রন্থের বিবরণ একত্র সংগৃহীত হইলে আলোচনার স্থবিধা হইবে, সন্দেহ 
নাই। তাই, পরিষদের পুথিশালায় তন্ত্রবিভাগে এ জাতীয় যতগুলি গ্রন্থ আছে, তাহাদের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। 


১। ক্িয়াযোগাদুক্ঞানসিদ্ধিজনাদ্ধি যোঁগসিদ্থিভাক্‌। 


বহ্মাণডোদবতীর্ঘানি শরীরেহস্তি কুলেশ্বর ॥ + 
ব্হ্ধাণ্ডে যে স্থিতা দেবাত্তে তিষ্ঠম্তি কলেবরে। 

তদ্গুণং তদ্রূপং সৰ্ব্বং জ্ঞাত! যোগং সমভ্যসেৎ ॥ 

শরীরমপি ব্রহ্গীণ্তং ষেো| বেত্তি চ স যৌগবিৎ। 

স যোগী নাপরঃ কোহপি যো বেত্তি সচরাচরম্‌ ! 

শম্মাবর্ততক্রমান্দেৰি শক্তিঃ স্ব বিদ্যতে । 


বনমালারিকং দেবি বিকো্যদ যং পটিত | 
তৎ সৰ্ব্বং পরমেশানি শক্তিরূপং ন চাস্থ1॥__( ১৩ক ) 


২ 


ঢং 


[লা 





বঙ্গাৰ ১৩৩৮ ] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি ২৪৩ 


কুলার্ণবের প্রচলিত পুথি বা সংস্করণগুলি সপ্তদশ উল্লাসে সমাপ্ত । পরিষদে দুইখানি 
পুথিতে অষ্টাদশ উল্লাসেরও অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ৬:২ সংখ্যক পুথিতে সপ্তদশ 
উল্লাসের পরে পঞ্চজুব্য দ্বারা উপাসনার প্রয়োজনীয়তা এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দ্রব্যের 
উপযোগিতার কথ! বলা হইয়াছে ।১ 

৯২৪ সংখ্যক পুথিতে অষ্টাদশ পটলের শেষ অংশটুকু মাত্র আছে। এই অংশে 
পঞ্চ-মকারেব পরম উপযোগিতা বণিত হইয়াছে : কলির শেষে কুলাঁচাবের কথক্চিৎ 
পরাভব ও কুলাচাবের সহিত বৈষ্ণব ভাবের মিলনে সিদ্ধির আতিশয্যের সম্ভাবনার বিষয় 
বর্ণিত হইয়াছে ॥ 

বৃহদৃতৃতডামর ভন্ত্র (১৩৯৪) উন্মত্ব-টভরব ও উন্মত্তভৈরবীর কথোপকথনাঁকারে 
নিবদ্ধ। “ইহাতে অলৌকিক বিবিধ সিদ্ধি লাভের উদ্দেশে সিদ্ধিচক্র, পক্ষভেদচক্র, 


১। বারাপত্তাং মহাভাগে শিবশক্তিপবায়ণঃ । 
একয়া মুদ্রধ! সিদ্ধির্ভাধতে নাত্র সংশষঃ ॥ 
অন্তর্বেদে প্রযাগে চ মিথিলায়াং তথৈবচ । 
মাগধে মেথলাযাঞ্চ মদ্যাৎ সিদ্ধি প্র্জায়তে ॥ 
তত্র দেবাঃ প্রকূর্বস্তি ভিত্রং মদারদং বিন1। 
অঙগবঙ্গকলিমেু প্রিয়! সিছিফ বং ভবেৎ 
তথাচ সিংহলাদৌ চ স্ত্রীবাজ্যে জৌপদীকুতে। 
রাঢায়াং মত্তমাংদৈণ্চ মুড্রামঙ্গনয়াপি চ ॥--১৫৬ (ক-খ) 
১1 কলো সিদ্ধির্ভবেন্ন পাং ভাবদ্রবোন্ত পঞ্চভিঃ। 
বাবদ্‌ বিদ্যা ন মে শপ্তা দ্রব্যের মনোরমে ॥ 
ভবিষ্যতে কলেরব্দদহস্রদ্বিতরে গতে । 
বিবপাক্ষে! মহাষোগী মম হুল্যপরাক্রমঃ | 
তেনৈব ত্ৰ্যক্ষরী বিদ্যা জপ্তা সিদ্ধার্থমন্থিকে । 
সবপ্তবস্তং ছিত্ব| সাধকাক্ৰাস্তৰানসা। 
পবিবেশয়ন্তী রুত্রাণী হঠাত, দর্শনং গতা। 
ততঃ জুদ্ধেন দেবেন শপ্তা বিদ্যা মহেশ্বরি । 
সহস্রদ্বিতযনান্তে চ পুনবন্যাং মনোহরাম্‌ । 
শঙ্করাখ্যো মহাষোগী সর্ববসিদ্ধিবিধায়িনীম্‌ | 
শপিব্যতি বিশম্পত্তীং শাপং দত্বা হদারুণমূ । 
জপিত্ব। বৈষবং মন্ত্র কৃষ্ণশ্যাষ্টাদশাক্ষরস্‌ ॥ 
তেন সদ্যে ভবেৎ সিদ্ধিঃ শঙ্করোহম্মযহমবেব তু ॥ 
তেন দেবি মহাঁবিদ্যে সর্বহীনে ভবিষ্যত: | 
ততঃ পরং দ্বিশতণস্তে পঞ্চ পঞ্চাক্ষরং জপন্‌। 
মম মন্ত্রপরো বন্ত বিকুমন্ত্রং লপেশ্নরঃ ॥ 
স পূর্বকৃতপাপেভ্যো নিমুণ্তঃ স্ডান্ন চান্তথা। 
সৰ্ব্বথা মৈথুনে সিদ্ধি শ্ৰী স্তাম্মনৌরমা। 
কাধ্যার্থং তত্র রমতে ন কামেন ববাননে। 
মত্সৈথুনমাংসাদি চর ভোগাঁদিসাধনম্‌ ৷ টু 
শৌরেন্তঙ বিরুদ্ধঞ্চ শৈবে শাক্তে মহৎ কৃজমূ। 
যেনৈব বিষখণ্ডেন অিয়স্তে সর্বজস্তবঃ | 
তেনৈব বিষখণ্ডেন বিধিজ্ঞো। নাশরেছ্‌ বিষম্‌। 
দধিনা সমভাগঞ্চ গুড়ং দত্ব| দ্নিত্রয়ম্‌। 
ব্দরীমূলসংযুক্তং দ্রব্যং ভবতি পার্বতি ॥ 
ইতি কুলার্ববে *** = অষ্টাদশোল্লাসঃ। 





২৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চতুৰ্থ সংখ্যা 


কামভেদচক্র, সারনির্ণয়চক্র, বেদচক্র, কালচক্র প্রভৃতি নান! চক্রেব বিস্তৃত বিবরণ 
আছে। নানা সাধনের কথাও ইহাতে আছে । গ্রন্থের শেব পটলে দুর্গার সহন্রনাম- 
স্তোত্র। গ্রন্থ পঁচিশ পটলে সমাপ্ত । গ্রন্থপ্রারস্তে বৃহদ্ত্ৃতডামরকে নমস্কার করা 
হইয়াছে।১ ভূতভামর তত্ত্রে এইরূপ নমস্কার আছে ( মিত্র ৪১৫৯৮) 7 

'গোবিন্দবৃন্দাবনপরমরহন্ত-_ এই বিশেষণবিশিষ্ট বৃহদৃগৌত্মীয় তন্ত্র (১৩৮২) পঁচিশ 
পটলে সমাণ্ত। ইহাতে কৃষপুজা ও কৃষমন্ত্রাহসারে দীক্ষা, হোম প্রভৃতি বিষয় বণিত 
হইয়াছে। গৌতমীয় তন্ত্রের বিষয়ও অনেকটা এইরূপ। 

ব্ৰহ্মা শিবের নিকট হইতে এই তস্তরোক্ত বিষয় শুনিয়াছিলেন। আবার তাহার নিকট 
হইতে ইহা শুনিয়া নারদ স্থমেরুর উত্তর শৃ্গে পুণুরীকপুরে হুখসমাসীন শৌনকাদি 
খষিদের নিকট ইহ। বলিয়াছিলেন-_ গ্রন্থের আরম্ভে গ্রন্থপ্রবৃত্তির এইরূপ বিবরণ পাওয়া 
যায়। গৌতমের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। 

যোনিতন্ত্র ( ১৩৯০ )ও বৃহদযোনিতন্ত্রের (১৩৮৯) মধ্যে আলোচ্য বিষয়ের অনেকটা 
সাদৃশ্য আছে। তবে যোনিতত্ত্র আট পটলে এবং বৃহদযোনিতন্ত্র দশ পটলে সমাপ্ত । বৃহদ্‌- 
যোনিতন্তর গ্রন্থের শেষ পটলে ব্রদ্ষজ্ঞানের মাহাত্ম্য কীন্তিত হইয়াছে। 

রাজেন্্লাল মিত্র-বিবৃত (১/২৩৯) বৈষ্ণব সনৎকুমারতন্ত্র এগার পটলে সম্পূর্ণ । 

পরিষদে সনৎকুমারসংহিতা (২০৬) নামক গ্রন্থের ৩৬শ পটল পাওয়া গিয়াছে। ইহার 
বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণযুগলপ্রকাশ । 

তন্ত্র সাধারণতঃ হুরপার্কতী বা অন্ত দেবতার কথোপকথনরূপে গ্রচলিত। দেবমুখ- 
নির্গত বলিয়াই তন্ত্রের প্রামাণ্য। কিন্তু কোন্‌ কোন স্থলে খষিবিশেষের সহিতও 
তন্ত্রের যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ যেমন খাষিপরিদৃষ্_এইগুলিও সেইরূপ 
মহাদেবাদির নিকট হইতে সেই সেই খধিকর্তৃক প্রাপ্ত। পরিষৎ-পুধিশালায় ভাদৃশ 
গ্রস্থেব মধ্যে দত্তাত্রেয়তন্ত্র ও সন্ৎকুমীর-সংহিতা৷ উল্লেখযোগ্য ৷ 

তান্ত্রিক স্ভোত্রাদির মধ্যে মহিম্নঃ স্যোত্র, কর্পুবস্তব» উগ্রতারাসহশ্রনাম স্তোত্র, 
আনন্দলহরীর গোবিন্দ তর্কবাগীশ-কৃত টীকা (৩৩৪ ), ভৈরবীতস্ত্রোক্ত শ্তামাকবচ ( ১০৬৮, 
৩৯১, ৮৭৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ 

পুপ্পদস্ত-প্রণীত বলিয়! প্রসিদ্ধ মহিয়ঃ স্তোত্র ব্যতীত বিষ্ণু-প্রণীত শিবমহিক্নঃ স্তোত্র 
(৩০*)২ ও গৌরপুষ্পদস্তাখ্য স্তব (২৫৩) নামক ছুইটা স্তব এস্থলে উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 

গৌরপুষ্পঘস্তাখ্যস্তোত্র-_নিত্যানন্দচন্দ্র-রচিত গৌরালের স্তব। পুপ্পদস্ত শব্দের ‘অর্থ 
এখানে কি, তাহা বুঝ! যায় না। শিবাষ্টকনামক প্রসিদ্ধ শুবের অন্থকরণে ইহা লিখিত। 

মহিষ্নং স্তবের টাকার মধ্যে আচার্য্য পরমানন্দ-কৃত টীক! (১৭১)৩, বাচস্পতি-কুত 
টীকা (১৭৮), স্তবকৌমুদ্রীটীকা (১৬৪)৪১ ভগীরথ মিত্র-কৃত টীকা (৩৭১)*, রঘুনন্দন স্তায়বাগীশ 
ভট্টাচার্য্য কৃত টীকা (১৪৮২) ও কয়েকখানি রচয়িতার নামশুন্ত টীকা উল্লেখযোগ্য । 


১) মহোগ্রং ব্যোমব্দনং কোচিহধ্যাগিভান্কবম্‌। 
মহাঁকালান্তকং নৌমি প্রীবৃহদভূতডামরম্‌ ৪ 
হ। দিঅ--৮২৬৭৫। ৩! মিত্র_৯1৩১৩৮। ৪1 মিল্র-১০৩৩৮৪। ৫1 মিব্র-৩1১*৩৫। 


$ 
হা 


বঙ্গাব্দ ১৩৬ 1 বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি ২৪৫ 


পবমান্ুন্দের মতে পুষ্পনন্ত দক্ষিণীপথেব শাস্তিকর্ণি রাজার বাগান হইতে ফুল তুলিয়া 
বিপদ্দে পড়িয়াছিলেন। পরিষদের পুথিশালাব স্তবকৌমুদীটাকার পুথিতে রচয়িতার 
কোনও নাম নাই ।১ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বর্ণিত এবং সংস্কৃত কলেজের 
পুথিশালায্ন রক্ষিত পুথিতে রচয়িতার নাম গোবিন্দানন্দ। ‘কৌমুদী’ নাম দৃষ্টে ইহাকে 
স্বৃতিকৌমুদী গ্রন্থের রচয়িতা গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে। 
পরিষদের পুথিশালার ১৫০২ সংখ্যক পুথিখানিও স্তবকৌমুদ্দীর ; কেবল শেষেব দুই একটা 
শ্লোকে একটু পার্থক্য আছে। তবে তাহাতে টাকার নাম নাই এবং টাকাকারের নাম 
দেওয়া হইয়াছে শঙ্কবাচার্য্য 1২ এই পুথিতে ৩২শ শ্লোকেব পব শেষ পত্রে চাবিটা শ্লোক 
রহিয়াছে। তাহাতে পুম্পিকার অস্তে "ক্রুজ গমূনীন্দ্ ইত্যাদি শ্লৌকটি রহিয়াছে । 

স্তবকৌমুদীতে সপ্তম ক্লোকের টীকায় অতি সংক্ষেপে বিবিধ দর্শনেব পরিচয় 
দেওয়া হইযাছে। এই পরিচয়েব কয়েকটী কথা উল্লেখযোগ্য । স্তবকৌমুদীকারেব মতে 

ংখ্যেব তত্বসংখ্যা চতুবিংশতি, পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র দত্বাত্রেয়-প্রণীত, এবং পশুপতিমত 

নন্দিকেশ্বর-প্রণীত।ত দত্তাত্রেয়ের সহিত যোগশান্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও এবং তিনি 
দত্তাত্রেয-দংহিতাদি গ্রন্থের রচফ্িতৃরূপে নির্দিষ্ট হইলেও তাহাকে অন্ত কোথাও বোধ হয়, 
যোগশাস্ত্রেব আদিপ্রণেতা বলিয়! নির্দেশ করা হয় নাই। নন্বিকেশ্বব মূনির নামও 
নন্দিকেশ্বব-সংহিতা, নন্দিকেশ্বরোপপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত যুক্ত দেখিতে পাওয়া . 
যায় বটে, কিন্তু পাশুপত শাস্ত্র স্বয়ং পশুপতিমুখবিনির্গত বলিয়াই অন্ত্র প্রসিদ্ধ! 

মহিয়ঃ স্তোত্রের শ্লোকেব সংখ্যা লইযা গোলমাল আছে । ৩১শ শ্লোকের টাকার 
পর টীকাকার বাচম্পতি লিখিয়াছেন,--. 

পকুহুম্দপননামেত্যাদিক্লোকঘয়ং টীকাকারৈরধৃতমপি মষ! ব্যাথ্যায়তে |” 

ইহা হইতে বুঝ! যায়, 'কুহ্ুমদশননামা+ ইত্যাদি শ্লোক বোধ হয়, প্রাচীন কালে এই 
স্তোত্রের অন্তর্গত ছিল না। তখন ইহার রচয়িতৃরূপে কাহার নাম প্রসিদ্ধ ছিল, কে 
বলিবে ? ৩৭০ সংখ্যক পুথির টীকাও ৩১শ শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে__ইহাতেও কুহ্থমদশন- 
নামা প্রভৃতি শ্লোক নাই। 





১।- ক্রিষতে এ্রীমত! তাতগাদবেণুপদেশতঃ | 
কেনচিৎ কৃতিনা শভোসহিস্ঃ স্তবকৌমুদী ॥ 
২1 ইতি শঙ্করাচর্যয-বিরচিতা মহিয়ষ্টীকা সমাপ্ত । শহ্করভগবৎপাদ্কর্ৃক এই টাক! রচিত হইয়া থাকুক 
বা না থাকুক, মহিয়ঃ স্তব যে খুব প্রাচীন গ্ৰন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজশেধর তাহার কাব্যমীমাংসায় 
শৈবকাব্যেব উদাহৰণ দিবার প্রসঙ্গে মহিয়ঃ স্তোত্র হইতে শ্লোক তুলিয়াছেন। 


৩] সতভেদেন বিবিধশীশ্বরং বদস্তি। তত্র যজ্ঞেম্ববমিতি বেদব্দিঃ আদিবিদ্বাংসমিতি সাংখ্যাঃ 
মন্ত্রদায়প্রবর্তকমিতি পাতঞ্জলাঃ পশ্ুপতিরিতি পাশুপতাঃ পুরুযোত্তম ইতি বৈষ্ণবাঃ। ‘ee 
ভ্রযী বেদ্ত্রব* তত্র যন্তেশ্বর এব বোধনীযঃ বজ্ঞাদেব মোক্ষ ইতি বিবেচনাৎ! সাংখ্যং কপিলমুনিপ্রমীত- 
শান্ত্ং যত্ৰ মহদাদিচতুধিংশতিতত্বানি খ্যাতানি। প্রকৃতিপুরুষয়োর্ভেদ ইতি কথনম্‌। যোগঃ পাতঞ্জল- 
শান্্রং দতাত্রেবপ্রণীতং যত্র ঈহ্ববঃ কুলালাদিকারমধিষ্ঠীব সন্প্রনানার প্রবর্তিয়তি। পশুপতিষ্তং নম্বিকেশ্বর- 
প্রমীতং পান্রং যত্র পার্ব্বহীশঃ শরীরী পগুপতিরেবেখ রো ব্যজ্যতে তৎসারপ্যপ্রাপ্তিরেব মোক্ষ ইতি বিবেচনমূ। 


২৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চতুৰ্থ সংখ্য 


বাচম্পতি ও রঘুনন্দন ন্তাযবাগীশ-কৃত টাকার পুথি অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে বলিয়া 
জান। যায় নাই। ইহাতে হরি ও বিষ্ণু, এই দুই পক্ষে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বাচম্পতি 
নন্যাসি-ককৃত বিবিধ ব্যাখ্যার সার সঙ্কপন করিয়া এই টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন।? 

রঘুনন্দন খুব প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন বলিয়া আত্মপবিচষ, দিয়াছেন। তিনি 
পূতিতুণ্ডিবংশ-সম্ভূত 1২ 

ভগীরথ মিত্রের টীকাব নাম ‘দয়িতা’। এই ভগীবথ বিবিধ কাব্যগ্রন্থের টাকাকাব 1৩ 
৩4০ সংখ্যক পুথিতে টীকাকারের নাম নাই; কিন্তু নকলের তারিখ দেওয়া 
আছে। তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, উহা ১৬৮৯ শকে লিখিত। এই পুথিতে 
৩১টি শ্লোক আছে -কুহ্থমদশননামা” প্রভৃতি শ্লোক ইহাতে নাই। ৭ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় 
যোগ শব্দেব অর্থ বৈশেষিক দর্শন কর! হইয়াছে এবং বলা হইযাছে--বৈশেষিকগণ যোগ 
ধর্দধে শিবের আরাধনা! করিয়া থাকেন ।৪ 

আনন্দলহরীর গোবিন্দতর্কবাগীশ-কৃত টাকার ( ৩৩৪ ) এক থণ্ড আঁউফ বেথ টু উল্লেখ 
করিয়াছেন।ং ৩৩শ শ্লোকের টীকায গৌড়ীয় ও দাক্ষিণাত্য ব্যাখ্যার পার্থক্য প্রদর্শিত 
হইয়াছে। টীকাকাবের কোন ও মঙ্গলাচবণ পরিষদের পুথিতে নাই । 

শ্তামাকবচেব তিনখানি পুথিব (১৬৮, ৩৯১১ ৮৭৭) মধ্যে একখানিতে ইহাকে 
তৈববীতস্তের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তকে এবং অপর দুইখানি 
পুথিতে ইহাকে ভৈরবতন্ত্রোক্ত বলা হইয়াছে । ৮৭৭ সংখ্যক পুথিতে বোধ হয়, লিপিকর- 
প্রমাদ-বশতই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে_ত্রৈলোক্যমঙ্ল । 

কয়েকটি স্তোত্ৰ প্রভৃতির আকরের নাম উল্লেখযোগ্য । ইহাতে কয়েকটী অজ্ঞাতপূর্ব 
নাম, প্রচলিত তঙ্তরেব নৃতন নৃতন আলোচ্য বিষয়েব পবিচয় এবং এ সম্বন্ধে বিশ্তর 
আকরের মতভেদেব আভাস পাওয়া যায়। তবে কথা এই যে, সকল সময় নামনির্দেশ খুব 
বিশ্বাসযোগ্য বলিরা গ্রহণ করা চলে না। ৪৮৬ সংখ্যক পুথিতে জগন্মমঙ্গল কবচকে 
চিস্তামণিতন্ত্া্তর্গত বলিয়া নির্দেশ কর! হইয়াছে। আবার ১১৯৪ সংখ্যক পুখিব 
মতে ইহা ভূতশুদ্িনামক তন্ত্রের অন্তর্গত। যুগলাষ্টণত নামক রাধা ও কৃষ্ণের 


১] তিষ্ঠপ্তি যদি সন্গ্যাসিকৃত। ব্যাখ্যাঃ পরঃ পরম্‌ । 
,তাঁনাং সারং সমাকুষ্য হিধেদাশীং প্রতস্ততে ॥ iY 
২। যঃ পুততুণ্ডিকুলপন্কগজস্মবাঁসে 
যে! ভারতীচবণসেবকদাসদাসঃ। 
যন্নাম লোকবিদিতং রঘুনন্দনেতি 
সোহয়ং তদীয়বচনং বিশদীকরোতি ॥ J 
{ তদ্ীয়বচনম্‌ =" পূষ্পদম্তবচনম্‌ ) 
. ৩। যঃ পীতমুণ্ডিকুলভূষণমগ্র্জন্ম! 

মাঁধাদিকাব্যনিবহসন্ত চকার টীকাঁঃ। 
স গ্রীভগীরধকবির্দিয্লিতাভিধানাম্‌ 
এঁতাঁঞ্চ মন্দমতিবোধকরীং করোতি ॥ 


৪1 যোগে! বৈশেষিকদৰ্শনম্‌ অধ্যাত্মবিদ্য]৷--**-*বৈশেষিক! ইতি যটুপদাৰ্থজ্ঞানাদবিচ্ছিদ্যমানাস্মনি (?) 
তত্মতো ভ্ঞাতে সমাধিদমাপকোন্তবযোগধর্ক্মেণ ত্বামাবাধ্য--৷ আত্মস্তিকং দুংখচ্ছেদং নিঃশ্রেয়সং গিরন্তে। 


৫ | মিত্র ১*।৩৩৭৩ 


বঙ্াৰ ১০০৮ ] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি ১৪৭ 
অষ্টোত্তরশতনাম স্তোদ্র (১০১৭)১ -বৈবস্বততন্ত্রান্ত্গত বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
যুগলকিশোরাখ্য রাধারুষ্ণের অষ্টোত্তরশতনামন্ডোত্র ( ৪৬৭ ) শ্রীরাসভন্্ান্তর্গত।২ 

এইকপ রাধিকাসহজরনাম সনৎকুমারতন্্রাস্তর্গত (২০৫), অ্রপূ্ণাস্োত্ শাস্তবীতম্রাস্তর্গত 
(৫৩৪), বগলামুখীকবচ বালাবিলাঁসতস্তান্তৰ্গত (১১৯২), উগ্রতারাসহঅনামন্তোত্র 
তারাতন্ত্ান্তর্গত (১২৪৬), দুর্গানামপুরশ্চরণবিধি দুর্লভত্তন্তাস্তর্গত (২৩১ )। " 

কর্সুবগ্তবের আকর ও রচয়িতা! লইয়া তর্ক আছে। ইহা সাধারণতঃ মহাকালবিরচিত 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । একখানি পুথিতে ইহাকে আদিনাথকৃত মহাকালসংহিতার অন্তর্গত বল! 
হইয়াছে ( Catalogus Catalogorum, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯১) | পরিষদের একখানি পুথির 
( ১০৬৮ ) মতে ইহা বীরডস্রের শ্তামাকল্পের অন্তর্গত এবং মহাকালবিরচিত। পরিষদের 
বীরতন্ত্র নামক পুথির ( ১৪০৯) ষষ্ঠ পটলে মহাকাল ভৈরবকর্তৃক এই স্তোত্র উক্ত হইয়াছে 
দেখিতে গাওয়া যায় ( ১৪খ-_ ১৬৭ পত্র দ্ৰষ্টব্য )। পবিষদে নন্দরামকুত কর্ুখম্তবের টাকার 
ছুইখানি পুথি আনছ। ইহার আর একখানি পুথি স্বীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক 
তাহার সংস্কৃত পুথির তালিকায় বিবৃত হইয়াছিল 1৩ 

রুদ্রযামলাস্তর্গত বলিয়া নিদ্দিষ্ট, প্রকাশিত রুদ্রযামল্গ্রন্থে অপ্রাপ্ত সদাশিবকব্চ (২০৮), 
শিবসহত্রনামস্তোত্র (৫১০), ভবানীসহমরনামত্তোত্র (১৬০০), বংশকবচ (৪৩৩), বগলামুখী- 
কবচ (৮০১), কুণ্ডলীশৃক্তিস্তোত্র (৮১*), কালীকবচ (৪২৭), অবপপূর্ণাসহত্রনাম স্তোত্র (৫০০) 
প্রভৃতি স্তোত্রকবচ, ও রুত্রচণ্ডী (৭২৫), রুদ্রচণ্ডীকবচ ও ধ্যান (১১৪৮), দুর্গানামমাহাত্ম্ 
(৩৮৩), রসকল্প (১০৮৩), ষট্‌চক্রপ্রপঞ্চ (১২১২) প্রভৃতি বিষয় উল্লেখযোগ্য ৷ ফট্চক্রপ্রপঞ্চ 
কাণ্তিকেয়-মহাদেবসংবাদরূপে নিবন্ধ। এই বিষয়গুলি রুত্রধামলের পূর্ববভাগের অন্তর্গত 
কি না, তাহ! বলিবার উপায় নাই। পূর্বরভাগের কোনও পুথি এ যাবৎ কোথাও পাওয়া 
যায় নাই। 

কলিকাতা ছাত্রপুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত রুদ্রচণ্ডী প্রথম, মধ্যম, উত্তম ও বয়, 

এই চারি অবচ্ছেদে সমাপ্ত । পরিষদের দুইখানি পুথিতে মাত্র একটা অবচ্ছেদ ( উত্তম) 
আছে। তবে পুথিতে অবচ্ছেদের কোনও উল্লেখ নাই এবং উহ যে রুদ্রচণ্ডীর 
অংশমাত্র, তাহারও নির্দেশ নাই। 


১। ইহাতে রাধার নামগুলি রেফাদি এবং কৃষ্ণের নামগুলি ককারাদি। রাধার এক একটি নামের 
প্ৰ কৃষ্ণের এক একটি নাম দেওবা হইয়াছে। 
“কাদি রেফাদি নামেদং নামাষ্টশতকং প্রিয়ে।” 
উদাহৰণ i 
'রক্রপদ্মস্থিত|। চৈব কামিনীবুপ্তরাদনঃ | বরক্তপদ্মার্দনা! কালীমনত্রাজজপত্রিরঃ ॥' 
ৎ। এই স্তোত্রে লোকের পুর্্বার্দ্ধে কৃষ্ণের নাম 8 যথা, 
নারায়ণো জগন্নাথ শীবিক্ণুঃ 
জ্াস্ুবতী জগন্মাতা সত্য চাম! সরস্বতী ৰ ২ক) 
1 Notices of Sanskrit Manuscripts—>ন খণ্ড, ৩৯ সংখ্যক পুথি। 


আসছি 


২৪৮ - সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা { চতুৰ্থ সংখ্যা 


রুদ্রচণ্তীর প্রারভভিক অংশ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সম্পূর্ণ অনুন্ূপ। ইহার মুদ্রিত সংস্করণ 
হইত্তে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল ৷? 

বসকল্প ( ১:৮৩ ) রুদ্রযামলাস্তর্গত বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও ইহাকে অর্বাচীন বলিয়। 
মনে কবিবার কারণ আছে। গ্রন্থের প্রাবস্তে গ্রন্থকার শিবকে নমস্কার করিয়াছেন। 
গরস্বমধ্যে নানা স্থলে পূর্বাচার্্যদিগের উল্লেখ আছে।২ এক স্থলে গোবিন্দ নামক 
একজন আচার্যের নির্দেশ রহিয়াছে। উমা-মহেশ্বরসংবাদরূপে নিবন্ধ এই গ্রন্থের 
বিভিন্ন উল্লাসে রমসঙ্কে, রসশোধন, সত্বপাতন, সর্বলোহহুতি প্রভৃতি বিষয়ের 
আলোচন! আছে। 

কুলার্ণবনত্ত্রাস্তর্গত বলিয়। নিদ্দিষ্ট বৈষ্ণব ইঈশানসংহিতার কোনও খোজ কুলার্ণবের 


প্রচলিত পুথিতে বা সংস্কবণে পাওয়া যায় না। তারাতন্্ান্তর্গত বলিয়া নির্দিষ্ট উগ্রতার'- ' 


সহশ্রনামস্তোক্সও প্রচলিত তারাতন্ত্রে পাওয়া যায় না। অনেক স্থলে এইরূপ আকর- 
নির্দেশ ভ্রান্ত হইতে পারে সত্য--তবে কোন কোন স্থলে এইরূপ নির্দেশ যে প্রচলিত 
পুথি বা সংস্করণের যথার্থ ই অসম্পর্ণতা সুচিত করে না, তাহাই বা কে বলিবে ? 

তান্ত্রিক নিবন্ধের মধ্যে ত্তরকৌমৃদ্ী (১৩৮১), শিবভাওবীয়াঙবযনতরবযাখ্যা (১৩৮০), 
শিবার্চনতত্ব (১০১৫), দামোদব-কৃত যন্ত্রচিস্তামণি ( ১০৯৮ ) গ্রস্ভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । 


১। মুনেন্তপ্টে পদেশেন মৃম্ময়ীং মধুমাসতঃ | 
মুর্তি নির্ম্মায় তৌ পুক্তাঞ্রতুর্বৎসরব্রয়ম্‌॥-_প্রথমাবচ্ছেদ, পৃঃ ২৪। 
পুনশ্চাঁসৌ শারদীয়ে শারদীয়ামিযে রমে। 
অরণ্যে রঘুনাধোহপি মহাপুজ্জাং করিয়তি [-_সধ্যমাবচ্ছেদ, পৃঃ ৩১। 

, এতাং চশ্তীং জগান্ধাত্রি বাহ্মণস্ত সদ! পঠেৎ। 

নাম্কন্ত পাঠকোঁ দেবি পঠনে ব্রদ্হা। ভবেৎ 8-_উত্তমাবচ্ছেদ. পৃঃ ৩৬ । 
ব্রিগয়ায়াং ত্ৰিকাশ্যাং বৈ ষচ্চ পুণ্যং সমুখ্তিদ্‌ এ, ৩৮ পৃঃ ৷ 

২। শিবং নত্বা রসাধীশং চণ্ডিকাঁচবগং তথ1। 
রানি নকিয়া হানার 


ইতযামরস্োগবনাঃ চা্রদীনিতাঃ। 


কুষ্টারীন রদান্‌ কেচি চারা বৰ্ণগত্ত বৈ। 
Ls তন্নোক্তং নাহ হিডি |] 


হতো লোহিত a বসশোধনবকরণ 1 
পাহাড়ে হাতিম I 


ki তবে বানি সং 


ইতি রিবা জারণেইসতি জারি 1 
প্রকাশিতঃ সম্প্রবায়ক্রমপ্রাপ্তঃ শিবোছিতঃ ॥ 


ইতি সম্পাদিত মর্গে হুতীনাং পাতনে ছুটঃ ৷ 
সাক্ষাত বৈরিষ্টো ন শ্রুতো গুবদশিতঃ 1 


নে পে 


সিসি 


বারি ৬৮] 4 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি ২৪৯ 


তম্রকৌমুদীর আংশিক বিবরণ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় দিয়াছিলেন।১ এই গ্রন্থে 
বহু তন্ত্্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার প্রথম ছয়টী উল্লাসে নির্দিষ্ট বিষয়বিভাগ 
আছে। ষথা-_১ম উল্লাল ( ৫খ পত্র) বক্ষনিক্বপণ; ২য় উল্লাস (১০ খ-_স্থাবরাছ্যাৎপত্তি ; 
ওয় (১৪ খ)--যট্চক্ৰনিৰ্ণয় ; ৪র্থ (২০ ক)-_যোগনির্ণয় ; €ম ( ২৬খ )-_বাহ্‌ পুজানুষ্ঠান ; 
৬ষ্ঠ (৩৩থ )--অন্তৰ্যজনাদ্যহুষ্ঠান। ইহার পর হইতে চৌরগণেশ মন্ত্র ( ৩৭খ ), উত্যুককল্প 
(৪৪খ ) প্রভৃতি প্রকীর্ণ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজের নাম উল্লেখ 
করেন নাই।২ কুষ্ণানন্দ তাহার তত্ত্রসারে তত্ত্রকৌমুদ্রীকারের উল্লেখ করিয়াছেন। 
তিনি গ্রস্থকারের নাম না করিয়া এইরূপ ভাবে নির্দেশ করার মনে হয়, তাহার উল্লিখিত 
তন্ত্রকৌমুদী ও আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ অভিন্ন। যদি তাহাই হয়, তবে এই গ্রন্থথানি 
নিতাস্ত আধুনিক নহে। 

নীলকঠকৃত শিবতাপ্বীয়াঙ্বযন্তরব্যাখ্যার আংশিক বিবরণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
দিয়াছেন।৩ শিবতাণ্ডব ও তাহার ব্যাখ্যার কয়েকখানি পুথি এসিয়াটিক সোসাইটাতে 
আছে। পরিষদের পুথির তৃতীয় পত্রে নীলকণ্ঠের পৃষ্ঠপোষক রাজ! অনৃপরামের বংশবিবরণ 
আছে। গ্রন্থের গ্রারস্তে গ্রন্থকার শ্বকৃত মন্ত্রভাগবত, মগ্ত্রমহাভারত ও মন্ত্ররামায়ণের টাকার 
উল্লেখ করিয়াছেন । গ্রন্থের গ্রারস্তে তত্বপ্রামাণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তন্ত্রকে 
পুরাপাস্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সংস্কৃত ও ভাষামন্ত্রের আপেক্ষিক প্রামাণ্যও 
এই প্রসঙ্গে বিবেচিত হইয়াছে! 

দামোদরকৃত যন্ত্রচিস্তামপির কয়েকখাঁনি পুথির উল্লেখ Catalogus Catalogorum 

গ্রন্থে আছে। কিন্তু ইহার বিস্তৃত বিবরণ কোথাও প্রকাশিত হয় 'নাই। মারণার্দি যট্কর্ম্ম 
সম্পাদনোপযোগী বিবিধ যন্ত্রের বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। গ্রস্থখানি তিন পীঠিকায় সমাপ্ত । 
প্রথম পীঠিকায় গ্রস্থোৎপতির বিবরণ এবং দামোদরের বংশপরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 
জালম্কর গীঠে নৃসিংহ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাহার পুত্র মহাদেব, তৎ্পুত্র দেবদত, 
তৎপুন্র গঙ্গাধর, তৎপুত্র দামোদর ৷ দামোদর শিবকর্তৃক স্বপ্না্িষ্ট হইয়া বহু শিবাগম, 
মৌরাগম, দেবীশাখমহাগম (1) প্রভৃতি আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ নির্মণণ করেন। 
এই গ্রন্থ উমামহেশ্বরের কথোপকথনবূপে বিবৃত হইয়াছে 18 


>! মিত্ৰ -৬৷২১৯০ 

২। যামা্যাং ্ৰস্মকপাং হ্ৃছ্ষয়সর্সিজে ধ্যানগম্যাং মুনীনান্‌ । 
ভাং দেবীং চিত্তয়িত্ব। নিখিলরসময়ীং কৌসুদীং প্রলিলেখ। 

৩। হ্রপ্রসাদ শান্তী Notices 6০ ১৩৬০ 

৪1 দ্বামোদরঃ সর্ব্বকলাপ্রবীণত্তল্মাদতূৎ শীগণনাথভজই । 
জন্ধপ্রতিষ্ঠো গুরুদেবভক্তে! মানত সতীং ধর্পরাহণৌহয়স্‌ [ 
' দৃষ্টনেকশিবাগমাংশ্চ বহুলাংশ্টালোকা সৌরাগমান্‌ 
দেবীশাখমহাঙগমাংশ্চ বিবিধালালোড্য বিস্তারতঃ। 
কর্ত, স্বাঞতিসংগ্ররং সুমতিমাঁন দামোদরাখাঃ ঘম্‌ 
লোকানাঞ্চ হিতায় যন্ত্রনিকরং মন্ত্রেপ যুক্তং ক্ষুটন্‌ ৪ 


২৫০ সাহিত্য-পরিরৎ-পত্রিকা [ চতুৰ্থ সংখ্যা 


জগদানন্দ মিশ্র-রচিত কৌলিকার্চনদীপিকায় (৯৭৪) কৌলিক পৃঞ্জার বিবরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে । গ্রন্থশেষে গ্রন্থ রচনার সময় নিদ্দিষ্ট হইয়াছে১। 

রহস্তপ্রকাশে (১৩৭৯) তাস্ত্রিকের দৈনন্দিন কৃত্য ও কালীপুজ্াবিষয়ক বিবিধ 
তথ্যের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।২ ইহাতে ১১টী পটল আছে । 

শিবার্চনতত্ব ( ১:১৫ )আধুনিক সংগ্রহ গ্ৰন্থ। সংগ্রাহকের নাম নাই। গ্রন্থের 
কোন নাম পুথির' মধ্যে পাওয়া যায় না। ইহাতে অধ্যায়ভাগ, পুম্পিক! প্রভৃতি নাই। 
বর্ণাদি লিঙ্গ বিষয়ে “শব্বকল্পক্রমধূত বচন’ উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহাই এই গ্রন্থে আধুনিকত্ব 
প্রমাণ করিতেছে । 

বৈষ্ঞবাগমের মধ্যে ব্রহ্মষামলাত্তর্গত টচতন্য কল্প, কুলার্ণবীয় হিরা সনৎকুমীর- 
সংহিতা, হনুমৎসংহিতা, বিদ্যাসারোছ্বার তন্ত্র ( উত্তর থণ্--একাদশ পটল, ৭৭০ ), 
রাধামোহনকৃত গৌতমীয়তন্তরত্বদীপিকা! (৩২৬,৩৩৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


বঙ্গদেশে সংস্কৃত চর্চ্চার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাঁওয়া যায় যে, এ 
অঞ্চলে প্রাচীন স্থতির তেমন পঠন-পাঠন ছিল না। স্মতিশান্রের বিবিধ নৃতন নৃতন 
নিবন্ধের রচনা ও অন্শীলন্ই বঙ্গবাসী ব্যস্ত থাকিতেন। প্রধানতঃ বঙ্গদেশ হইতে 
সংগৃহীত, বদীয়-দাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত স্বৃতি্রস্থ হইতেও সেইরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

পরিষদে সংগৃহীত প্রাচীন শ্বতির পুথির মধ্যে রি স্মারক টিন যাজ্ঞবন্ধ্য- 
সংহিতার টাকা দীপকলিকা ( ১৪৮৬ ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । লক্ষ্য করিবার 'বিষয় এই যে, 
প্রাচীন স্বতির প্রতি বাঙ্গালীর আগ্রহাতিশয্যের অভাবে শুলপাণির অন্তান্ত গ্রন্থের মত 
তাহার ‘দীীপকলিকা”’ তেমন আদর লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাই তাহার 
দীপকলিকার পুথি তাঁহার অন্থান্ত গ্রন্থের পুথির মৃত বেশী পাওয়া যায় না। 

স্থৃতির নিবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে রঘুনন্দনের গুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীনাথ আচার্ধ্যচুড়ামণির 
“বিবেকার্ণব ও 'কৃত্যতত্বার্ণব, কৃষ্চমোহ্‌ন সম্কলিত আনন্দসিন্ধু, পদ্মিনী ও ভবমণ্ডনের পুত্র 


প্রেরিতশ্চন্রচূড়েন স্বপ্রেন ছ্বিলপু্গবঃ। 
বিরিয়ানির দন, 


চিন্তাদণেী কল্পবরে স্বতন্ত্র Hace মুখাদৃবিনিগতে । 
ত্মাম্ময়াদ্য কিল পীঠিকেয়ং কৃতাত্র দামোদরপণ্ডিতেন ॥ 
ইতি গীযন্তরচিন্তাদণৌ নায়ি সহাকলে প্রত্ক্ষমিদ্ধিপ্দে উমামহেশ্ববনংবাদে দ্ামোদরপত্তিতোদ্ধ,তে প্রথম- 
পীঠিক। সমাপ্ত 
১। নভো ব্যোমাঙ্গতন্ত্রা্ধ কাঁষ্যাং চৈত্রে সিতেতরে। 
জগদানন্দসিশ্রেণ কৃতৈব। কুলদীপিক! ॥ 


রাজেজলাল মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থের যে পুধির বিবরণ দিয়াছেন, ভাহাব পাঠ ব্যোমাস্দিচন্রান্দে। 


২। অধাহিজং কৰ্ম্ম দিবপযস্তি প্রভা হরুত্যাবধি সাধকানাম্‌ 
যদ্বাচরস্তং ন ভি 'পৃশস্তি কৃতানি পাপান্তপি নহবরাণি ॥ 


১.০ 


বঙ্গ ১৩০৮ ] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবদে সংস্কৃত পুথি ২৫১ 


ক্ষেমবামকূত রামপদ্ধতি, ভট্টরামেশ্বরপুত্র ভট্টনারায়ণকৃত স্থান্তানুষ্টানপদ্ধতি, পুরুষোত্বমদেব- 
কত ‘ধান্তাচলপ্রয়োগতত্ব,১ মিথিলার ভৈরবেন্দ্র নৃপতিকৃত “মহাদাননির্ণয়ঃ (১৫৯২), 
রিব্যসিংহ ম্হাপাত্ররচিত শ্ত্রাদ্ধদীপ', দামোদর-সঙ্কলিত 'গঙাজল? প্রভৃতি গ্রন্থ 
উল্লেখযোগ্য । j 

বিবেকার্ণবের কোন পুথি এ পর্যাস্ত অন্তত্র কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা 
বায় নাই। এই গ্রন্থে (১৫৩৬) বিবিধ ধর্মকাধ্যেব সম্বন্ধে নানাবিধ মতেব আলোচনা ও 
মীমাংসা করা হইয়াছে । গ্রন্থেব প্রারম্ভে প্রমাণভূত ষট্জিংশৎ ধর্্মশান্রকারের নাম করা 
হইয়াছে । সাধারণতঃ মন্ত, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি বিংশতি বর্শশান্তরপ্রবর্তক প্রসিদ্ধ 
হইলেও অন্তান্ত ধর্শ্মশাত্রকারের উল্লেখ বিবিধ স্বৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায় । তবে তাহাদের 
সংখ্য৷ যট্ত্রিংশ বলিয়া আর কেহ নির্দেশ করিঘ্াছেন কি না, জানি না। পরিষদের পুথির 
শেষে (৪২ক ) কৃত্যতত্বার্ণৰ বা কৃত্যরত্বাকর গ্রন্থের উল্লেখ আছে। - 

গ্রন্থের উদ্দেশ্য বর্ণন করিতে যাইয়া শ্রীনাথ বাহা বলিয়াছেন, তাহ! পাদটীকায় 
উদ্ধৃত হইল।২ টু | 

ভবমণ্ডন ও পদ্নিনীর পুত্র ক্ষেমরামক্কৃত রামপদ্ধতি (৬৭৯) নাম্‌ক নিবদ্ধ-গ্রন্থে 
নিয়নি্দিষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে £_কর্শ্বপরিভাষা ( ১২ পত্র), বিবাহকর্শ্ম (২৪), 
সপ্তশলীয় চরু (২৫), ধৃতিহোম (২৭), চতুর্ঘাকর্শ্ম (২৯), গর্ভাধান (৩০৯৮ পুংসবন (৩০), 
শুংগাকর্শ্ম (৩২), সীমন্তোনয়ন (৩৪), শোষ্যস্তী হোম কৰ্ম্ম (৩৪), জাতকৰ্ম্ম (৩৫), যষ্ঠী- 
পৃজাবিধি (৩৭), চন্দরদর্শন (৩০), নামকরণ (৪:), জন্মতিথিকর্শ্ম (৪১), প্রবাসবিধি (৪২), 
অন্পপ্রাশনকর্ম (৪৩ চূড়াকর্শ্ম (৪৬), কর্ণবেধকর্শ (৪৭), উপনয়নকর্ম (৫৫), বেদোপা- 


ড় 


১। এই প্রস্থের একখানি পুথির বিবরণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার 
Notices of Sanskrit Manuscripts (IL. 1104 দিয়াছিলেল। শামী মহাশয়ের আলোচিত 
পুথিতে রচয়িতার কোনও নাম নাই। 


২। ত্ৰৈলোক্যমোহনমহৌষধসড্যুদারলাবণ্যসারময়মুম্িতহেতুরম্যম। 
সাদন্দনন্দনয়নাযৃতপারলাভং গরোপালবালচরিভং ন চিরং ছনোতু ॥ 
শ্রতিম্বতিপথে মিখে! বিবদমা নবিদ্বদৃবচঃপ্রচারগুরুসংশর প্রচয়দাবদুঃসফরে | 
চিরাবতবণীক্ষমীকুলিতচেতসীং জীতয়ে বিবেকমবমর্ণবং রচয়তীতি চুড়ামণিঃ ॥ 
প্রীনাখলীলানিলরঃ সুযুক্তিরত্বাকরঃ গ্রতিকরঃ কবীনাং। 
প্রদিদ্ধসিদ্ধাত্তপরামৃতৌষঃ গ্রমান্‌ বিবেকার্ণব উজ্দহীতে ॥ 
শ্রত্যর্ঘসংবাদিনি যে! বুধানাং নৈয়ায়িকে বস্ম'নি পক্ষপাতঃ ৷ 
ভত্রাসভাং গডডবিকাপ্রবাহত্রমাপনোদ্বায় মম শ্রমোহয়ন্‌ ॥ 
স্বৃতিসংগ্রহটাকাহ প্রায়ো স্যার! নিরপিতাঃ। 
ময় তদবশিষ্টানাং বিবেক ইহ তন্তুতে ॥ 
জৈমিনারমতং প্রায়ো লেখ্যং জটাগাপন্ৃতন্‌ |. 
ফদ্যপ্যত্র তধাপ্যেতে ঘটনাপাটবং মম ॥ 


২৫২ '_ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ চতুৰ্থ সংখ্যা 


কৰ্ম্ম (৬৩), সমাবর্তনকন্্ম (৬৮) । কোন কোন পুথিতে এই গ্রন্থের নাম_রমিনিবদন্ধ 1১ 
গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকার নিজের সংক্ষিত্ত পরিচয দিয়াছেন।২ 

কৃষ্ণমোহন কলয়নিত’ আনন্দসিন্ধু (৮৭৫) একখানি অনালোচিতপূর্বব বৈষ্ণব স্থতিগ্ৰন্থ ৷ 
এই কুষ্ণমোহ্‌ন বিবিধ গ্রন্থের রচয়িতা | তাঁহার রচিত কমলোদয় কাব্যের পুথি পরিষদে 
আছে। ইহা অষ্টাদশ লহরীতে সম্পূর্ণ। লহ্রীগুলির আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে এইরূপ, _ 
শহ্খচক্রধারণাদি প্রমাণ (২৭পত্র), উদ্ধপুও, ধারণাদি প্রমাণ (৩৮), মন্ত্রগরহণীদিপ্রমাণ (৪১, 
কষ্াচ্চনাদি প্রমাণ (১০৫), জপাদি প্রমাণ (১৮), ধ্যানাদি প্রমাণ (১১০), স্মরণপ্রমাণ 
(১১১), ভগবন্নামকীর্ভন প্রমাণ (১১৯), ভগবন্ামশ্রবণাদি প্রমাণ (১২০), বন্বনাদি প্রমাণ 
(১২৮), শ্রীপাদসেবা প্রমাণ (১৩*), পাদোদকপানাদি প্রমাণ (১৩৩), নৈবেদ্যশেষ- 
ভোঙ্জনাদি প্রমাণ (১৩৩), বৈষ্ণব লক্ষণ ও তৎসেবা প্রমাণ (১৩৯), একাদস্তাদি প্রমাণ (১৪৬), 
তুলস্তাদিরোপণাদি প্রমাণ (১৫৬), মাসবিশেষাদিকৃত্যা্ি প্রমাণ (১৭৬), প্রকীর্ণাখ্য " 
নানাপ্রমীণ (১৮৬)। গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভে আলোচিত পুবাণ, আগম ও সংগ্রহ-গ্রন্থের 
ক্ষুদ্র তালিকা দিয়াছেন ।৬ ' বৈষ্ণবগ্রন্থ হইলেও ইহাতে রুদ্রধামল, কুলার্ণব, তন্ত্রসাব 
প্রভৃতি শৈব ও শাক্ত গ্রন্থ আলোচিত হইয়াছে দেখা যায়। 
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২। প্রাবস্ত-_-গুরুং গণেশং গৌরীঞ্চ নত্বোদ্বাহাঁদ্নিকর্স্মণাম্‌। 
স্বনায়া ক্ষেমবামেণ ক্রিরতে রাঁমপদ্ধতিঃ ॥ 
শেষ সাত! পদ্িনী যন্ত পিতা! ্রভবমণ্ডনঃ1 
তেন গ্রীক্ষেমরামেণ কৃতেয়ং রামপন্ধতিঃ ॥ 
উতি প্রীমৎকান্তকুজদেপীয়কশ্যপবংশোস্তৰদ্বিসকাদ্গ্ৰন্থিদোমধাজিনীক্ষিতবা বুলন্মীকা ভততদা ক ছন্দৌগ- 
মুখভিলকঃ গ্রীলোকমণিস্তদান্োস্তবভবঃগনশর্পঃ পুত্রক্ষেদরামতৃতা। রামপন্ধতিঃ সসাপ্ত। £ 
৩] নবা নিত্যানন্দং ভজত 
শরপ্যং চৈতন্তং নিখিলখনিভূতং কপি ত্ম্‌। 
গুপাতীতঞ্চাপি ব্রিভুবনহিতারাচ্যুতমহো। 
মরপাদ্যং বত্বাদিহাতমখিলেশং শিবমষম্‌ ॥ 
যৎপাদস্ত রজঃ সমস্তশুভদ্ং নিঃশেব-তৈর্থং জলং 
ুন্তাভিত্ত জগভ্রযার্চ্চনমহো কীমপ্রদ চ স্যৃতিঃ! 
চিহুঞ্চাপি বিভুবিভর্তি ভগবান্‌ বস্মঃস্থলে মাধবো 
বন্দেহভীষ্টফলাপ্তায়েহখিলহিতং তদ হ্ধণানাং পদদ্‌ ॥ 
নানাপুবাণাগমসংগ্রহাঁদি ব্যালোডা বিদ্্যাচ্যবরৈদ্বিজাতিভিঃ। 
আহত্য সাবান্‌ কলয়ত্যনন্দমানন্দসিন্ধুং কৃতিকৃফ্মোহনঃ | 
আদিশবাৎ সংহ্তামিতি। 
পুরাণে ভারতং পাঁদ্মং শ্রীভাগবতমেব চ! 
স্কান্দফৈবাগসে রুদ্রযামলঞ্চ কুলার্ণবম ॥ 
সনৎকুনারতন্ত্রঞ্চ গৌতমীয়ঞ্চ সংগ্রহে। 
হুবিভক্তিবিলাদশ্চ তন্ত্রলারে'হতিবিস্তৃতৌ ॥ 
প্র্গাবাক্যাবলী চৈব প্রীরামার্চনচন্দ্রিকা । 
আহিকাঁচারতত্বাদি বহুন্তস্তাহ্যনেকশঃ ॥ 
নির্শধ্য সারানুদ্ধ ত্য প্রকৃষণারাধনক্রমঃ 1 
চিব্ণ কলিতো হোষ হিতায় লগৃতামহো ॥ 
যত্র জ্ঞানদৌর্বলাৎ স্থলনাদদি গ্রজাঠতে । 
কৃপয়। কোবিদৈম্তন্মে সম্পাদ্যং জীবে হরে: ! 





বগা ১৬৩৮]. 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি ২৫৩ 

প্রয়োগরত্ব বা স্মা্ভানুষ্ঠানপদ্ধতি (৭) একখানি অদ্ভুত রকমের বই। ইহার প্রারম্ভে 
ছুই জন গ্রন্থকারের নাম আছে।১ একজন ভট্টরামেশ্বরের পুত্র ভট্টনারায়ণ, আর একজন 
বিশ্বনাথের পুত্র অনস্তদীক্ষিত। ছুই জনে গ্রন্থের নামও ছুই রকম দিয়াছেন । ভ্টনারায়ণের 
মতে নাম প্রয়োগরত্ব ; অনভ্তদীক্ষিত নাম দিয়াছেন-_স্মার্তাহষ্ঠানপদ্ধতি | এই গ্রন্থের 
সকল পুখিতে অবশ্য দুইটী নাম নাই। কোন পুথিতে একজনের, কোন পুখিতে বা আব 
একজনের নাম আছে। 7:£৪91206 তাহার Descriptive Catalogue of Sanskrit 
Manuscripts, India Ofce Library পুস্তকে ভট্টনারায়ণের নাম-সংবলিত গ্রন্থের সহিত 
অনস্ত দীক্ষিত নাম-সংযুক্ত গ্রন্থের কিছু কিছু পার্থক্য দেখাইয়াছেন। 

দিব্যসিংহকৃত শ্রাদ্ধদীপের পুধিখানি বদ্দাক্ষবে হইলেও ওড়িয়া পুথির অনুকরণে 
লৌহশলাকাদ্বারা অঙ্কিত এবং মসীলিগ্। বঙ্গাক্ষরে এরূপ পুথি বড় পাওয়া বায় না। 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত এই পুথি হইতে বুঝা যায়, বঙ্গদেশে মিথিলা প্রভৃতি দেশের স্বতিগ্রহ্ 
ষেক্প আলোচিত হইত, উড়িষ্যার স্থবতিও সেইরূপ আলোচিত হইত | শ্রান্ধদীপের পুথি 
অন্তত্র পাওয়া যায় নাই। দিব্যসিংহকৃত কালপ্রদীপ নামক একখানি গ্রন্থের পুথি 
Catalogus Catalogorum গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে | : 

আচার্য্য রাজগুরু দামোদর মিশ্র প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে ‘গঙ্গাজল’ নামক গ্রন্থ লেখেন। 
গঙ্গার জল যেরূপ সমস্ত পাপ দূর করে, এই গন্ধাজল গ্রস্থেও সেইরূপ সমস্ত পাপের 
প্রায়শ্চিত্তেব কথা বলা হুইয়াছে।২ প্রথম পরিচ্ছেদে বধপ্রয়োগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
তুকতচ্ছেদন, তৃতীয়ে স্তেয়নির্য্যাতন, চতুর্থে শঙ্করভ্রংশ, পঞ্চমে সংসর্গ নির্ণয়, এবং ষ্ঠ 
সর্ধসংগ্রহ আলোচিত হইয়াছে। . 

তর্গাপূজা সম্বন্ধে একখানি পুথি উল্লেখযোগ্য । উহা রামরুষ্ক ত ছুর্গোৎদবপদ্ধতি 
(৫৬২)। রামক্চ কোন্‌ মত অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিজ্নে, তাহা ঠিক 
বুঝিতে পাবা যায় না ।৩ ' রামকৃষ্ণ কোন্‌ সময়ের লোক, তাহাও নির্ণয় করিবার কোনও 
উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া মায় নাই। তাঁহাব গ্রন্থের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়" 





১ শিপাপিপশশট 


১। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর ১৬৩২ সংখ্যক পুখিতে এইরূপ ছুইটী নীম জাছে। খ লাইব্রেরীর 
ফ্যাটালগে এই পুধিধানি স্ৃতিগ্রঙ্থের মধ্যে শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। আর করেকখানি পুধি (৪৭১-_৪৭৭) বৈদিক 
গ্রন্থের অন্ততুক্তি হইয়াছে । এসিরাটিক সোসাইটার ক্যাটালগেও ইহা বৈদিক শ্রস্থেব অন্তুক্ত হইয়াছে। 
(২৩৬৫-৭০) | 

২। পুরাণস্থৃতিবেদ্েভ্যঃ সমাকৃষ্য বিবিচ্য চ। , | 

'" দামোদরো সহাসিশ্রঃ প্রাযশ্চিত্তবিধিং ব্যধাৎ ॥ 
ভাদৃশং দুরিতং নাতি গঙ্গান্তে! ন নিহত্তি যৎ। 
তদ্বদেতদ্যতো! নাম কৃতং পঙ্গাজলং মরা] 

৬1 প্রণম্য দ্বৌং বরদামুক্জনালাম্ুসারতঃ। [বরদাং মুগ্ডমালামুসারতঃ (7) ] 

তদর্চচনপ্রয়োগোহরং ব্যমকৃষেন তন্তুতে। 


২৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁ [ চ্থ সংখ্যা 


তাঁহার গ্রন্থে দুর্গার ছুইটী অধুনা অপ্রচলিত ধ্যান পাওয়া গিয়াছে। একটা কল্পারস্তের, 
অপবটী২ং বোধনের ধ্যান। দশমীর দিন দেবীকে দোলায় আরোহণ করাইয়া বিসজ্জনের মস্ত 
পাঠ করিবার বিধান এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। 


পুরাণ 


পুরাণের ' মধ্যে বরাহসংহিতা (১১৫৫), কেছারকল্পে বিক্ষাধপুরাণ' ( ১৩৮৪ ), 
নৃসিংহপুরাণ (১৪৩২), মাকগডয় চণ্ডীর পুরুষোত্তমদেবকৃত টীক! প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য ৷ 

বরাহসংহিতাব একখানি পুথি এসিয়াটিক সোষাইটীতে.আছে। পরিষদের পুথি চারি 
অধায়ে সমাপ্ত। তৃতীয় অধ্যায়ের পুষ্পিকায় ইহাকে পদ্নপুরাণের পাতালথণ্ডের অন্তর্গত 
বলিয়া নিৰ্দ্দেশ কবা হইয়াছে মনে হয়। প্রথম অধ্যায়ের বিষয়” বৃন্দাবনদলাষ্টযোড়শসংখ্যা- 
নির্ণয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় বৃন্দাবনবহস্ত এবং চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় নিত্যবৃন্দাবন- 
নিরণররহস্ত। শত্ৃকান্িকেরসংবাদাত্মক কেদারকল্লান্তর্গত বিক্ষাধপুরাণ ব! বিখ্যাদ 
পুরাণে একবিংশতি পটলে-্বর্গগমনবিধি আলোচিত হইয়াছে। ইহার কয়েকখানি পুথি 


এনিয়াটিক সোসাইটীতে আছে এবং হরপ্রপাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৰ্তৃক এ যোরাইটীৰ | 


্রস্থবিবরণের পঞ্চম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে । 

পরিষংপুধিশালার নৃসিংহপুবাণেব (১৪৩২) অধ্যায়সংখ্যা_-৬ 1 গোপাল- 
নারায়ণ কোম্পানী হইতে প্রকাশিত নবসিংহপুরাণের অধ্যায়সংখ্যা ৬৮; ইহা হইতে ৮ 
বেশী। তবে প্রকাশিত. পুস্তকের পাদটীকা হইতে জানা রর ষে, শেষের বক অধ্যায় 
সকল-পুথিতে পাওয়া যায় না৷ 


চা 
ক 


১1 ধ্যায়েন্দ গীং জিনয়নাং জি ll 
বাহিদদশভিযুক্তাং নানালস্কাব্ভুষিতান্‌ 
সিংহস্থিতাং তিশুলেন ভিনম্তীং টন 
শূলখড়ারথাঙ্গানি শরশকী চ দক্ষিণে ॥ 
চর্্মকোদণ্ডপাশাংশ্চ করৈর্বামৈঃ সুণিস্তথা। 
ঘণ্টাঞ্চ বিভ্রতীং দেবীং মহ্র্ষিস্বরবন্বিতাম্‌॥ 
ঈষৎপ্রসম্নবদনাং কাঁঞ্চনাভাং বরপ্রদাম্‌ | 
২। কনকান্াং মহাদেবীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্‌। 
নানারতৈঃ সমাকীর্দাং কঙ্কণৈঃ কটকৈরপি ॥ 
বিভ্রাক্ষমানাং দশভিবর্বাহভিঃ সুমনোহরৈঃ ৷ 
শরঘস্তোজসন্কাশবিকাশিমুখগন্ধূঙ্গাম্‌ ॥ 
রি ইদ্দীবরাভৈর্ধ্বিমলৈলেণচনৈস্ত্িতিরিজ্জলাম্‌ । 
ত্রিশূলং খড়গচক্রে চ বাণং শত্তিঞ্চ দক্ষিণে ॥ 
, সপাশান্থরকেশঞ চর্দ শঙ্খং শরাসনস্‌। 
ঘণ্টাং বামেবু ঘধতীং মহিযাস্সরমন্দিনীম্‌ ॥ 
সহিবং হিন্বশিরদমধশ্চদ্কপাণিন্ম্‌। 
অহরং তত্র সম্ভূত শুলাপ্রেশ বিদ্ারিভম্‌ 8 
সিংহস্থদক্ষিণপদাং দ্ৈত্যস্বন্ধানস্থতেতরান্‌ । 
বিদ্ববক্ষস্থিতাং দৰ্গাং ধ্যাতৈবং প্ৰতিপুদ্য়েত ৷ 


ন_ 


রব 


af 


বঙ্গ ১০ 1 বঙগীয়-াহিতা-পরিষদে সংস্কৃত পুথি ২৫৫ 

ভগবদ্গীত। ব্যতীত পাগুবগীতা (৩০৭) ও কৃর্শপুবাপা স্তর্গত শৰীভগবতীগীতাব ( ৩:৮ ) 
পুথি উল্লেখযোগ্য । পরিষণের হস্তলিখিত ভগবতীগীতা ও পাণ্ডবগীতার পুথির সহিত 
বঙ্থমতী কার্যাপয় হইতে প্রকাশিত গীতাগ্রস্থাবলীর অন্তর্গত ভগবতীগীতা ও পাগুবগীতার 
কোনও মিল নাই। এই ভগবতীগীত! ও-হরপ্রদাদ শাস্ত্রী মহাশয়-বর্ণিত১ কুর্্বপুবাণের 
দৃশমাধ্যায়ান্তর্গত দেবীগীত৷ অভিন্ন বলিয় মনে হয়। বন্থমতী কাৰ্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 
গীতাগ্রস্থাবলীর অন্তর্গত” দেবীগীতা কিন্ত স্বতস্ত্র । প্রকাশিত কৃর্বপুরাণে দেবীগীতা বা 
ভগবতীগীতা বলিয়া কোনও জিনিষ পাওয়া যায় না । বন্মতী- কাৰ্য্যালয় হইতে 
প্রকাশিত ভগবতীগীতা ও রাজ! রাজেন্্লাল মিত্র মহাশয়-বর্ণিত ভগবতীগীতাং অভিন্ন 
হইতে পারে। | 

পুরাণের টীকার মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পুরুষোত্তমদেবকৃত মার্কগ্ডেয়চণ্ডীব টীকার 
একখানি পুথি (১০৬) উল্লেখযোগ্য । পুথিধানি প্রাচীন ও অত্যন্ত জীর্ণ। সমস্ত পুথিখানির 
পাঠ উদ্ধার কবা একরূপ অসম্ভব । গ্রস্থকারেব কোনও পরিচয় আমরা জানি ন!। তবে 
গ্রন্থের বহু স্থলে ব্যাকরণের বিচার দেখিয়া, গ্রন্থকার একজন বৈয়াকরণ ছিলেন, এরূপ মনে 
করা স্বাভাবিক । একাধিক পুরুষোত্তমদেব সংস্কৃত সাহিত্যে পরিচিত । ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধ 
বৈয়াকবণ পুরুযোত্তমদেবই- সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ । হিন্দুদিগের মধ্যে তীরভুক্তির 
রাজা পুরুষোত্তমদেবের নাম উল্লেখযোগ্য । ইহার পিতার নাম ভৈরব। ইহার মাতা 
জয়ামহাদেবী হ্থপ্রসিদ্ধ স্বার্ড বাচন্পতি মিশ্রেব পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। আব এক 
পুরুযোত্রমদেবের নাম পাওয়া যায়। তিনি গোপালার্চনবিধি নামক গ্রন্থ সঙ্কস্গন 
করিয়াছিলেন । পরিষদে ধান্তাচলপ্রয়োগৃতত্ব নামে এক পুরুষোত্তমদেব-রচিত একখানি 
গ্রন্থ আছে। ইনি শিবকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিযাছেন। 

তান্ত্রিক স্তোত্রার্দির আকর সম্বন্ধে বিভিন্ন পুথিতে যেরূপ অসামন্তন্ত দেখিতে পাওয়া 
যায়, পৌরাণিক স্তোত্র, ব্রত প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেইরূপ । উদ্দাহরপস্ববপ, শিবরাত্রি ব্রতকথার 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্রতের প্রচলিত কথাটি কোন কোন পুস্তকে শিবরহস্তান্তর্গত 
বলিয়! নির্দেশ করা হইয়াছে এবং কোন কোন স্থলে ইহাকে ভবিষ্যপুরাণৌক্ত বলা 
হুইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উঃস্পথ কব! কর্তব্য যে, হরিভক্তিবিলাস নামক প্রসিদ্ধ 
বৈষ্ণবস্থৃতি গ্রন্থে দিগৃদর্শনী টীকাকার শিবরাত্রি ব্রতের মূল নির্দেশ করিতে গিয়া তিন- 
খানি গ্রন্থেব নাম কবিয়াছেন-_ভবিষ্যোত্তব, স্বন্দপুবাণ ও শিবধর্শ্বোত্তব। এতদতিরিজ্ 
কোন গ্রন্থে শিবরাত্রিত্রত নাই, এমন কথাও অবশ্য তীহাঁব উক্তি হইতে বুঝা যায় না। 
পরিষদের একখানি পুখিতে (৪১৭) ইহা বিষুধর্ম্োতরেব অন্তর্গত, এইরূপ 
নির্দেশ রহিয়াছে ।- প্রচলিত কথার উপাখ্যানাংশের “সহিত এই. কথার* মিল আছে 
সত্য, তবে ইহার ভাষ! সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মুত্রিত বিষ্ণুর্শ্মোত্তরে ইহার সন্ধান পাওয়া 
গেল না। l 





১ Notiecs ete.— {১৭8 
২। মিত্ৰ ১1৪৪০ » 


২৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [ চ্্থ সংখ্যা 


বীরাষ্টমীব্রতকথা সাধারণতঃ নারদীয়পুবাপান্ত্ত বলিয়া পরিচিত। পরিষদে 


এই ব্রতের যে পদ্ধতির পুথি আছে (৪১৮), তাহাতে সঙ্ধল্লের মধ্যে এই ব্রতকে দেবী- 
পুরাণোক্ত বল! হইয়াছে। এই পুথির কথার সহিত প্রচলিত কথার উপাখ্যানাংশে মিল 
থাকিলেও আকারগত কোনও মিল নাই।১ তবে কোন কোন স্থলে পদ বা বাক্যাংশ দুই 
কথারই একরপ। 


দর্শন 


পরিষদের পুধিশালায় অজাতপূর্বব ও উল্লেখযোগ্য দর্শনশান্ত্রবিধয়ক পুথি তেমন 
বেশী নাই। এই বিভাগে অনৃপনারায়ণ শিরোমণিকৃত বেদাত্তসত্রের সমগ্রসানায়ী বৃত্তি, 
নারাষণতীর্থকৃত ভাষাপরিচ্ছেদের তর্কবত্ধাকন্ন টাকা ও কণিকাসংগ্রহ, তত্ববোধ, যোগসংগ্রহ, 
যুক্ততবদেব প্রভৃতি বিভিন্ন দর্শনের প্রকরণ-জাতীয় গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । 

দর্শনবিভাগের পুথির মধ্যে কোন কোন প্রসিদ্ধ গ্রস্থকারের নামের ঈষৎ পরিবর্তিত কূপ 
পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রমেয়রত্বাবলীকাব ‘বলভঙ্রের’ নাম উল্লেখযোগ্য । (৫০১) 
লিপিকর অচ্যুতানন্দ ইহাকে গ্রন্থান্তে একটা শ্লোকে 'বালভদ্দ্ী' বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । 

সমগ্রদাবৃত্তির রটয়িত| অনৃপনারায়ণ স্বীয় গ্রন্থ চৈতন্তদেবের নামে উৎসর্গ 
করিয়াছেন। গ্রন্থের অবসানে তিনি রূপ ও স্বরূপের নামোল্লেখ করিয়াছেন তবে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত বেদাস্তস্থত্রের গোবিন্দভাষ্যই সমধিক 
প্রসিদ্ধব__অনৃপনারায়ণের গ্রন্থ তেমন পরিচিত নহে। 

পরমাদ্বৈত-মতেই সমস্ত শাস্ত্রে ভাৎপধ্য, এই তত্বপ্রতিপাদন তীরস্বামিকত 


১। নারদ উবাচ। 
ব্রতেন কেন দ্বেবেশ নৃপাং বংশস্থিতির্ভবেৎ | 
তত ত্র হাধীকেশ শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বতঃ॥ 
শরীক উবাচ। 
আপীৎ কৃতযুগে বিশে! ধৰ্মেৰ ইতি শ্রতঃ 1 
তন্তু চ ব্ৰাহ্মণী ধন্তা ধৰ্ম্মশীলা পতিব্রতা ॥: 
অপুত্র! সৰ্ববরত্বাচ্যা প্রহৃষ্টা প্রিয়বাদিনী। 
একদ! তাং সমগলোক্য ধর্মদেবো মহামতিঃ 1 
পুত্রাভাবেন ছুঃখার্ভীং জগাদ মধুরাক্ষরং ॥ 
ধর্দদেব উবাচ। 
ত্বরি পুত্রা ন মে ধাত! কথং বংশস্থিতির্ভবেৎ । 
অপুত্ৰস্ত গতির্নত্তি স্বর্গে চৈব বনেষু চ ৷ 
১78 








হ।. টিজার রূপশ্বরূপাদয়ঃ 
ধ্যাত! যৎকৃপয়ৈব সম্প্রতি বয়ং সর্ব কৃতার্খ। যতঃ | 
এধা বৃত্তিরনম্তবৈফবমলোমোদার সাধীয়নী 
জীচৈতন্তহরেদ স্নামযতুনোন্তন্তোপহারারতাম ॥ 
এই লোকটা বঙ্গীব-সাহিত্য-পরিষৎ ও সত্তৃত-সাহিত্য-পরিবদের পুথিতে আছে। রাজেন্্রলাল মিত্র 
কর্তৃক বিবৃত পুথিতে ( মিত্ৰ ২৬৮৭ ) ইহা নাই। রি 


7 


as 


বঙ্দাৰ ১৩৬]  বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদৈ সংস্কৃত পুথি ২৫৭ 


কণিকাসংগ্রহ (৫৮৩) গ্রন্থের উদ্দেস্ত।১ ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে কবীর, তূলসীদাস, স্থবদাস, 
যোগী, জঙ্গম, মেহুড়া, থাকী, স্থথরা, সাহী, দরবেণী প্রভৃতি 'প্রাকুতমতের”ও অদ্বৈতপরত্ব 
প্রতিপাদিত হইয়াছে। সমুদ্রের বিরিধ নাম যেমন তাহার পর্য্যায়মাত্র, সেইরূপ বিভিন্ন মৃত 
একই মতের নামান্তর বই আর কিছু নয়। ভিন্ন মত না হইলে মুনি হওয়া যায় না? 
এই জন্ মুনিত্ব বাহার রাখিবার উদ্দেশ্যেই ভিন্ন ভিন্ন মতের অবতারণা । এই প্রসঙ্গে 
রঘৃত্তমকৃত অদ্বৈতানন্দসাগর ( মিত্র ৭২৫৪৫) নামক গ্রন্থের উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
ইহাতে সমস্ত দেবতার এঁক্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। এই গ্রন্থের গন্নাভক্তিলহরী 
(মিত্র ১। ২৩৪, ৭। ২৪৮২, পরিষদের পুথি ) অংশে দুর্গা সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচিত 
হ্ইয়াছে। ইহাতে তুর্গাব বিবিধ নামের ব্যুৎপত্তি বিচারিত হইয়াছে। গরন্থারস্তে দুর্গাকে 
ব্ৰহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করার চেষ্টা হইয়াছে। উপসংহারে সমস্ত 
দেবতারই অভেদ প্রচারিত হইয়াছে । 

তত্ববোধ (৮৩৫) প্রশ্নোতরচ্ছলে লিখিত বেদীস্তবিষয়ক অতি সরল ও সংক্ষিপ্ত 
গ্রকরণ-গ্রস্থ | গ্রন্থকার নিজের নাম করেন নাই। বাহ্থুদেবেন্্র . নামক নিজগুরুকে 
নমস্কার করিম্নাছেন।২ 

প্রমোদ্যতি-কৃত ষোগসংগ্রহ ( ১৬১১) পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত । ইহাতে সরলভাঁবে 
সাধারণ যোগের মূল তন্বগুলি বুঝান হইয়াছে । প্রথম খণ্ডে গর্ভোৎপত্তির বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া হইয়াছে; তাহার কারণ, শরীরের জ্জান হইতেই যোগের কারণভূত সকল জ্ঞান 
লাভ হয়।৩ ্িতীয় খণ্ডে শরীরের নানা স্থানে স্বর্গমর্যাদির অবস্থান নিদিষ্ট হইয়াছে। 
তৃতীয় এবং চতুর্থে আসন ও বায়ুসংযমের কথা। পঞ্চমে যোগ সম্বন্ধে সাধারণ কথা আছে। 
জান না হইলে যোগ হয় না প্ররুত জানী কে, এই নকল বিষয় এই খণ্ডে আলোচিত 


হুইয়াছে ।৪ + 


১। নাসৌ মুনিৰ্যন্ত মতং ন ভিন্নদিতি সুমিত্বপ্রকাশনার মতানাং ভিন ভাষণং ন তু 
পরমার্ধতঃ।.-“অভ্তোধির্জলঘিশ্চৈব সমুদ্র সাগরোইর্দবঃ | বথা এতে চ পর্য্যায়াস্তথৈতানি মতানি চ] (১ক) 
২। বাহুদেবেন্রযোগীন্্ং নত্বা জ্ঞানপ্রদং গুরুং। 
মুমুক্ষপাং ছিতার্থার তত্ববোধে! বিধীরতে ॥ - 
সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাধিকারিণাং মোক্ষদাধনভূতং ভত্ববিবেকপ্রকরণং বক্ষ্যামঃ॥ সাধনচতুষ্টয়ং কিম 
নিত্যানিত্যবস্তবিবেক ইহা ুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ শসাদিসাধনবট্সম্পততিঃ মুমুকষুত্ঞচেতি । 
৩। তত্্রাদৌ কথ্যতে জস্ম শবীরং বেন সম্ভবস্‌ । 
শরীরাৎ সকলং জ্ঞানং যোগানামাদিকারপণম্‌ ॥ 
৪। ভ্ঞানমূলং যোগগম্যং সিদ্ধেত্থমেব কারণসূ । 
তদ্জ্ঞানঞ্চ ভবের পাং বাহদেবপ্রসাদতঃ ॥ 
রাতে যোগনিদধি নাদত যথাঃ 


বিয়ে জজ নাজি 
বযনন্রা যাস চি 


পনি মৃত |] 
"  সৰ্কভুতহিতকরঃ স জ্ঞানীত্যভিধীয়তে ॥ 


২৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ চতুৰ্থ সংখ্যা 


কৃষ্ণদেবপুত্র মৈথিল সন্মিশ্ব ভবদেবক্ৃত যুক্তভবদেব (৩৪৪ ) যোগশান্ত্রীয় এন্থ ৷ 
ভবদেবকৃত কয়েকখানি যোগাদিশান্্রীয় এম্থের উল্লেখ ক্যাটালোগাস্‌ ক্যাটালোগোরাম 
গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠায় আছে। যুক্তভবদ্েবন্রামক কোনও গ্রন্থের উল্লেখ উহাতে 
নাই। ইহার তিনটা উপদেশ বা পরিচ্ছেদ পরিষদের পুথিতে আছে ।১. 


কাব্য 

কাব্যবিভাগে কয়েকখানি প্রাচীন পুথি আছে। তাহাদের একখানির উল্লেখ 
ইতঃপূর্ববেই করা হ্ইয়াছে। নূতন কাব্যের মধ্যে কমলোদয় (১২৯৭), প্রভৃতি 
কয়েকখানির নাম করা যাইতে পারে । 

কমঘোদয় নামক কাব্যের রচয়িতা কবি কৃফমোহন। ইনি ইহার কাব্যের প্রতি 
সর্গের শেষ ক্লোকে শ্বকৃত এক একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে 
হয়। পরিষৎসংগৃহীত তাহার কাব্যের খণ্ডিত পুথিতে যে কয়টা সর্গের অন্তিম 
শ্লোক (৩, ৪, ৫, ৬ ) আছে, তাহাতে এইন্ধপ কয়েকখানি গ্রন্থের নাম দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই 'সকল গ্রন্থের মধ্যে ষষ্ঠ সর্গের শেষে উল্লিখিত আনন্দসিন্ধুনামক গ্রন্থের 
একখানি পুথি পরিষদে আছে। স্ম্তিগ্রস্থ মধ্যে তাহার বিবরণ দেওয়া! হইয়াছে । 
ইহা ছাড়া, তৃতীয় সর্গের শেষে উল্লিখিত প্রাকৃত পার সীক মিশ্রিত 'বিশ্বানন্দ, চতুর্থ সর্গের 
শেষে উল্লিখিত 'জয়ষষ্টি () এবং পঞ্চম সর্গের শেষে উল্লিখিত “আগমচন্দ্রিকাঁ ইহাদের 
কোনখানিরই কোনও -দন্ধান আমর! পাই নাই। কৃষ্মোহনের কোন পরিচয়ও আমরা 
ভ্জানি না। ‘তিনি কমলোদয় কাব্যের পঞ্চম সর্গের শেষে নিজেকে 'পূর্বস্থাস্থায়ী 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, বোধ হয়, ইহারই রচিত “কুষ্ণকেলি” কাব্য ্র্গায় পণ্ডিত 
হরপ্রসাদ শান্ী মহাশয়ের Notices of Sanskrit Manuscripts দ্বিতীয় থণ্ডে 
বিবৃত “হইয়াছে । কৃষ্ণকেলি কাব্যের সপ্তম সর্গের শেষ ক্লোকেও কবি নিত গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়াছেন। * .. এও 


সনাতন গোস্বামিবিরচিত 'গীতাবলী’ (৪৮৩-৪ প্রভৃতি) জয়দেবের ধরণে রাখাকুষ্ণ সমদ্ধে * 


রচিত গানের সমষ্ট । উপক্রম ও উপসংহারের ছুইটা গান নিদর্শনার্থ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। 





১। জিভুবলপ্রভুরেকং যোগিতিদব মুর্বৈস্থিগুণমপি গুণেভ্যো.যৎ পরং প্রাহুরীভ্যাঃ } 
তদহরহহচঞদ্জ্ঞানমোদস্বরপং দ্বিশি দ্বিশি বহুসনস্তিত্রক্ষি সম্ভাবয়ামি | 
প্রণতজ নহিতাষ ব্ৰহ্মবিস্তিঃ পুবাণৈঃ প্রকটিতমনুসাবং যোগশান্রন্ত সারম্‌। 
হরিয়বহুজমৌলেঃ কৃকদ্রেবস্ত সুন্থবিলিধতি ভনদেবঃ সত্যবত্যাঃ সমৃত্যে ॥ 
ভবেন যুক্তো| যো দেবো বিষ্ণুবত্র নিরীক্ষতে | 

তদ্যুক্তভবদেবেতি প্রন্থনাম প্রকল্পাতে ॥ 

প্রজ্ঞা! সত্যবতীনাম্ী গ্রন্থে যা ব্রন্মভাবন]। 

রর সা দিনা যোগোহতঃ পরিকী্ত্যতে ॥ 


ইতি নাকি (8) রুভততবদেবণায়ি যোগনিবন্ধে যোঁগজ্ঞানাহ্যগদেশে! 
নাম প্রথমোপদেশঃ ॥ 


ইতি ৈথিস্িরীতবযেবরচিতে রা শারীরোপদেশো নাম তৃতীয়োগদেশঃ | 


রা 


সী 


রা 


বঙ্গা্য ১৩৩৮ '] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি ২৫৯ 


উপক্ৰম, 
ভৈরবীর"গঃ। শ্রীকষচৈতন্তচন্দ্রায় নমঃ | 
পুত্রমুদ্বারমস্থত যশোৰ! সয়জনি বল্পবততিরতিমোদ] ॥ 
কোহপুযুপনয়তি বিবিধমুপহারং নৃত্যতি কোহপি জনো বহুবারম্‌ ॥ 
কোহপি মধুরমুপগায়তি গীতং বিকিরতি কোহপি নদধি নবনীতম্‌। 
কোহপি তনোতি মনোরথপূত্তিং পশ্ততি কোহপি জনাতনমৃত্তিম্‌ ॥ 
উপসংহার». “ধান 
রাধে নিন্রকুগুপয়সি কুরু রঙ্গং কিঞ্চ সিঞ্চ পিমুকুটম্গীকৃতভঙ্গম্‌ ॥ ঞ ॥ 
" অস্ত পশ্ত কুস্থমোগতচুড়া ভীতিভিরতিনীলনি বিডকুস্তলমনুগুঢ়। ॥ 
ধাতুরচিভচিত্রবী ধিরস্তসি পরিলীনা 
মালাপ্যতিশিথিলবৃত্বিরজনি তৃজ হীন! ॥ 
শ্রীসনাতলমণিরত্বম্‌ অংগুতিরপি চ্ডং 
ভেঙে প্রতিবিশ্বভাবাত্তব গণ্ডম্‌ ॥ 
একখানি পুথিতে (১১০৬) ইহাকে রূপ গ্রোম্বামিবিরচিত বলা হুইয়াছে। 
রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর নানা গ্রন্থের বিভিন্ন পুথিতে এইরূপ বিভিন্ন নাম 
দেখিতে পাওয়৷ যায়।১ গ্রন্থমধ্যে নিজ নাম প্রকাশের কার্পণ্যই এই ব্যাগারের 
মূল কাবণ, সন্দেহ নাই। তবে বর্তমান গ্রন্থ সম্বদ্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 
ইহার প্রত্যেক গানের ভপিতার সনাতনের নাম আছে। তবে এই গ্রন্থকার সনাতন 
গোস্বামী ও তন্নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গোস্বামী এক কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। সনাতনের 
্রাতুষ্ুত্র জীব গোস্বামী ভাগবতের দৃশম স্বদ্ধের. টীকা লঘুভোধিণীর উপসংহারে রূপ ও 
ননাতনের গ্রস্থাবলীর যে বিবরণ দিয়াছেন, ভাহার মধ্যে গীতাবলীর কোনও উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। হয় ত কোনও  পরবর্ভাী কবি এই গ্রস্থখানি প্রসিদ্ধ সনাতনের নামে 
চালাইয়৷ দিয়াছেন। 
মহানাটক ব| হচমন্নাটকের ছয়খানি পুথি পরিষদের রা আছে। ইহাদের 
মধ্যে একখানি নাগরী অক্ষরে-_অন্তগুলি বঙ্গাক্ষরে ৷ বঙগাক্ষরের. পুথিগুলির পুম্পিকায় 
সর্বত্রই মধুসুদন মিশু সঙ্কলকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্ের বিষয় এই যে, 
একই মধুসুদন মিশ্রের সঙ্কলিত গ্রন্থের যে কয়খানি পুথি পরিষদে আছে,*তাহাদের মধ্যে 
অঙ্ব-সংখ্যা ও শ্লোক-সংখ্য! বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ম্হানাটকের পুথিগুলির এইরূপ 
বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় Indian Historical Quarterly 
(৭ম খণ্ড) পদ্জিকান্ন মহানাটক-বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনার 
সুবিধার জন্ত পবিষদের মহানাটকের পুথিওলির অক্ধসংখ্যাদি নিয়ে নিদিষ্ট হইল। 
নাগরী অক্ষরের পুথিখানির পুষ্পিকায় কেবল ‘হন্ুমদ্বিরচিত’ এই কথ বলিয়াই গ্রস্থের 
পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । 


পে 


এ 0৯55 রি রর ন্যানির 
১। এ সম্বন্ধে সপ্লিধিত গৌড়ীয় বৈফবদিগেব সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (Annals of the 


Bhandarkar Oriental Research Institute—নবম খও ) I 


২৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা .. [ক্ৰ সতখ্যা 


গ্রন্থসংখ্যা সঙ্কলয়িতা . অঙ্কসংখ্য। শ্লোকসংখ্যা 
২৪০ - মধুসুদন মিশ্র ৯ সংখ্য! দেওয়া নাই 
৭৫১ মধুসুদন মিশ্র ১০ ৭১৫ 
৫৮ মধুসুদন মিশ্র ৯ ৭১২ 
৯০২ (নাগবী) ০ ৮ ৭৮৭ 
১২৬৩ মধুসুদন মিশ্র ১০ ৭১৫ 
১৬২৪ .. ঁ ৯ ৭৩৩ 


টাকাগ্রস্থের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কামদেবরুত ভট্টিকাব্যের পদকৌমুদীনায়ী (৩৯৮) 
একখানি টীকা উল্লেখযোগ্য । গ্রন্থের পুম্পিক! হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থকার সুদর্শন নামক 
স্বপ্তরুকে নমস্কার করিয়া কঙ্গাপব্যাকরণাহুসারে এই টীকা রচন! কবিয়াছেন। ইহা ছাড়া, নৈষধ- 
চরিতের ভবদত্ত ও বংশীবদন-প্রণীত ছুইখাঁনি টাকার অংশ পবিষদের পুথিশালায় আছে। 

“রাক্ষসকাব্য' নামক গ্রন্থের রচয়িতা সম্বন্ধে বিবিধ মত দেখিতে পাওয়া যায়।১ 
অনেকের -মতে ইহা! কাঁলিদ/স-বচিত। পরিষদেব একখানি পুধিতে ( ১২২৭) ইহার 
টাকাকে কালিদ।নকৃত বলিয়া নির্দেশ করা হুইয়াছে ২ 

ছন্দোগ্রস্থের মধ্যে চন্্রশেখরকুত পিললচ্ছন্দংসথত্রটাকা, যাদবেন্্রকুত পিঙ্গলছন্দঃসুত্রের . 
তত্বপ্রকাশিকানাম়্ী টাকা ও কবিকর্ণপৃবকৃত বৃত্তমালা উল্লেখযোগ্য । এই বৃত্তমালা অন্ত 
কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। 

চন্ত্রশেখরকৃত গ্রন্থেব নাম বৃত্বমৌক্তিক। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এই গ্রন্থের 
একখানি পুথি আছে। এ লাইব্রেবীর বিস্তৃত গ্রস্থবিবরণে ( ২য় খণ্ড, ১১১৪ সংখ্যক পুথি ) 
উহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । পরিষদের পুধির শেষে গ্রস্থরচনার তারিখ দেওয়া 
হইয়াছে এবং একটি বিস্তৃত পুম্পিক! পুধির শেষে সংযোজিত হইয়াছে।* এই দুইয়ের 
কোনটাই ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর পুখিতে নাই। পরিষদের পুথি হইতে জানা যায় যে, 
১৬৭৫ শকাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। 

অলঙ্কারের গ্রন্থের মধ্যে বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণের উপর মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য স্তায়ালঙ্কার- 
কুষ্ঠ টাকা (২৯৫) উল্লেখযোগ্য । সাহিত্যদর্পণের মাত্র চারিখানি টীক! প্রসিদ্ধ ।৪ বর্তমান 
গ্রন্থ এই চারিখানির অতিরিক্ত! কাব্য প্রকাশ প্রভৃতি বহু অলঙ্কার গ্রন্থ আলোচন! করিয়! 

এই গ্রন্থ বচিত হইয়াছিল । ৮ * 


১। Catalogus Catalogorum—L 497 5 IL. 117; LHL. 106, 
২। ইতি শ্ৰীসৎকবিচক্ৰবৰ্তিকালিদ্বাসবিরচিত! রাক্ষমকাবাটীক1 সমাপ্তা। 
৩। ইরিনা বৃত্তমৌক্তিক রুচিরং ৷ 
** চন্দ্রশেখশ্চক্রে ॥ 
ইত্যালঙ্কামিকচফহুড়মিপিচ্ছন:শাত্রপরমাচার্্যদকৱোপনিবদ্রহস্তা্ণ বর্ণধারঞ্রীলক্মীনাথভটটান্্ল-কযিশেধর 
জীঁচন্রশেখরভট্রবিরচিতে রীবৃত্তমৌক্তিকে পিঙ্গলবার্তিকে মাত্রাখ্যঃ প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ | 

৪ জীবুক্ত সুশীলকুযার দে History of Sansk?1 Poetics— প্রথম খপ, পৃঃ ২৩৯ । 
৫। দৃষ্ট ! ভুবিতরধ্বনিপ্রভৃতিকালঙ্কারশাস্রং মুছ- 

স্তনুগং চ নিশৃষ্টদর্থনিখিলং কাব্যগ্রকাশতত চ! 

সাহিত্যোত্তরদর্র্ণং বিশদযর্নানন্দয়ন্‌ সজ্জনান্‌ 

ভট্টাচার্য্যমহেশ্বরে। বিতমুতে বিজ্ঞপতিয়াং টিগনীস্‌ ॥ 


|} 


বগা ১৩৬ ] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ঈংস্কৃত পুথি ২৬১ 


ব্যাকরণ 

ব্যাকরণ বিভাগে ছুইখানি ছোট ছোট পুথি বিশেষ কৌতুকপ্রদ। "একখানি 
মহদাস-প্রণীত বালবোধনী (৭১৫), আর একখানি অষ্টশব্দী (২৭০)। অষ্টশববীর 
গ্রন্থকীরের কোনও নাম নাই। বালবোধনীতে মুখ্যতঃ ছয় কারকের প্রয়োগ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালায় বিষয়গুলি বুঝাইষ! দিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। যথা, 

যাহারে শ্লাঘা করিয়ে তন্ত্র চতুর্থী ' যাহারে ধারিয়ে তত্র চতুর্থী . যাহারে স্পৃহা করি 
তত্র চতুর্থী , যাহারে কোপ করি তত্র চতুর্থী ॥...মঞ্জুশ্রিয়ং নমস্কৃত্য শিবং প্রণম্য ॥ নমস্কত্য 
মুনিত্রয়ং ॥.-'যাহারে ভয়ে করিয়ে, তত্র পঞ্চমী ॥."যাহারে স্থনিয়ে তত্র পঞ্চমী £.""যাহাতে 
জন্নিয়ে তত্র পঞ্চমী 1."যাহা হইতে বারিয়ে তত্র পঞ্চমী ॥ ‘জাহ! হইতে প্রভবিয়ে তত্র 
পঞ্চমী ॥-""যাহারে স্মরণ করিয়ে তত্র দ্বিতীয়পঞ্চম্যৌ ভবতঃ | 

গ্রন্থের মঙ্গগাচরণে সরশ্বতীকে নমস্কার করা হইয়াছে এবং চতুর্থীর উদাহরণ প্রসঙ্গ 
মেঞ্চুতিয়ং নমস্তৃত্য’ ও ‘শিবং প্রণম্য? এই দুইটা প্রয়োগ দেখান হইয়াছে। এইরূপ ব্যবহারকে 
- মধ্যযুগের সমা্জগে বৌদ্ধ ও হিন্দুভাব মিশ্রণের নিদর্শন্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। 

অষ্টশব্দী গ্রন্থে প্রথমতঃ ভূধাতুর পরস্মৈপদ, আত্মনেপদ, ভাববাচ্য, কর্ম্মবাচ্য ও 
শতৃপ্রত্যয়ে বিভিন্ন কপ বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হুইয়াছে। তার পর কিম্‌, যদ্‌, তদ্‌, এতদ্‌, 
ইছমূ, অদস্‌, যুগ্ন, অস্মদ্‌ এই আটটি সর্বনামেব বিভিন্ন বিভক্তিতে রূপাবলী দেওয়া 
হইয়াছে। এই জন্যই ইহার নাম অষ্টশব্দী। গ্রন্থমখ্যে দুইটি মদ্দলাচরণ আছে। 
্ন্থপ্রারভে শিবকে নমস্কাব করা হইয়াছে। যখা-_ 

নমামি ৫শলজাকাস্তং সর্ববজ্ঞানময়ং শিবম্‌। 
যৃস্ত স্মরণমাত্রেণ নিৰ্ম্মল! ভারতী ভবেৎ ॥ 


দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠে আর একটা মঙ্গলাচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে 
মন্ত্রীকে নমস্কার করা হইয়াছে । যথা; 
নত্বা মঞ্চুতরিয়ং নাথং বালানাং বোধহেতবে। 
সংগৃহন্তে ময়! শব্দাঃ স্থবস্তা বহুসন্মতাঃ ॥ 
গ্রন্থে পুষ্পিকা হইতে জানা যায়, ইহার পঠন-পাঠন সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল। পুম্পিকাটি এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে, 


ইতি অষ্টদব্দি সমাপ্ত হৈল। সন ১২৭৩ সাল তারিখ ৩০ আসাড় রোজ 
শুক্রবার'**.**ল্েখক শ্রীকৈলাষচন্দ্র মিত্রি পাঠক শ্রীনটবব পতদার পঃ বিষ্ণুপুর নিজ সহর 
বিষ্ণুপুর বাহাছুরগঞ্জ | 

সরাদিরাজ্রুত “সারাবলী' নামক সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণগ্রস্থের এক খণ্ডিত পুথি পরিষদে 
আছে। ইহার সংজ্ঞাগুলি কলাপব্যাকরণের অন্থুকরণে প্রস্তত। Cafalogus 
Catalogorum-এ বাদিরাজ-গ্রণীত বলিয়া নিদ্দিষ্ট সারাবলী এবং আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ 
এক কি নাঃ বলিতে পারা যার না! ইহার অন্ত পুথির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত সারাবলী ব্যাকরণের পুথি অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে ।১ 
১৯০ 81082883888 


১1 মুদ্বাং স্ুখাং পুস্তকমক্ষমালাং তুঙ্গস্তনৌ চন্্রকলীং বহত্তীস্‌। 
প্রণম্য বিদ্যাং বিশদদাং ত্রিনেজাং সাবাবলীমাহ সরাদিরাজঃ ॥ 


+ 


২৬২ "_ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চ্ণ সা 


ব্যাকরণের টীকাঁর মধ্যে গোঈীচন্্রকৃত সংক্ষিপ্সারের টীকার উপর নারায়ণ 
্তায়পঞ্চাননকৃত ব্যকারদীপিকানায়ী টাকার পুথি উল্লেখযোগ্য । পুথিখানির লিপিকাল 
১৫৩৩ শক, এই গ্রন্থের এত প্রাচীন পুথি এ পথ্যস্ত পাওয়! যায়- নাই। ডাক্তার এস কে 
বেল্‌্ভেলকর ১৬৩৪ শকে লিখিত ইহার এক পুথির উল্লেখ করিয়াছেন।১ 
; মুগ্ধবোধব্যাকরণের রাম তর্কবাগীশকৃত প্রসিদ্ধ টাকার কয়েকখানি পুথি পরিষদে 

আছে। - ইহাদের মধ্যে একাধিক পুথিতে (১৩৪৭ প্রভৃতি) টীকার নাম দেওয়া 

হইয়াছে অশোকমালিকা। এই নাম অন্তত্র পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। , 

কুমারহষ্টনিবাদী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র গঙ্গাধর ১৭৫৮ শকে ‘সেতুসংগ্রহ’ 
নামে (৪৫) মুঞ্ধবোধের এক টাকা রচনা করেন। গঞ্জাধরের মতে বোপদ্বেব মাহেশাদি 
ব্যাকরণ হইতে সার সংগ্রহ করিয়! মুগ্ধবোধ প্রণয়ন করেন। কবিকল্পলতায় বোঁপদেব যে 
আট জন শাব্ধিকের নাম করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কিন্ত মহেশের মাম নাঁই। 
সেতৃসংগ্রহের একখানি পুথি রাজেন্্রলাল মিত্র মহাশয় কর্তৃক বিবৃত হইয়াছিল (৪১৫৪০ )। 
তাহার বিবৃত পুথিতে রচনাকালের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।২ . 

* অভিধান বা তঙ্জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে দ্রিগৃঘরভট্ট কৃত ললিতাবলী (৮৪৭)৩ রামক্ষ্ণ ও 

দ্রায়মুকুট-কৃত- অম্রকোষের টীকা উল্লেখযোগ্য । 

রামক্ষ্ণক্ত অমরকোষের টীকার নাম নামলিজ্গকৌমুদ্দী ( ১:২৭ )। এই রামকৃষের 
কোনও পবিচয় গ্রন্থমধ্যে নাই। তবে তিনি যে বৈষ্ণব ছিলেন এবং নামকীর্ভন জন্ত পুণ্য- 
লাভের উদ্দেশ্েই গ্রন্থ বচনা করিয়াছিলেন, তাহার আভাস মঙ্গলাচরণ-শ্লোক হইতে পাওয়া 
যায়।৪ ইত্ডিগ অফিসে নয়নানন্দ শর্শ্মকৃত অমরকোষকৌমুদী নামে অমরকোষের আর 
"একখানি “কৌমুদ্বী'নায়ী টীকা আছে ।৪ | 


জ্যোতিষ 


জ্যোতিযের গ্রন্থের মধ্যে মগাদিত্যকুত বালবোধ, পরাশরক্ষুট ( ১১১» ), শ্রীবিবুধচন্্ 
গৃণভৃৎশিষ্য সিংহতিলকস্থরি-রচিভ ভুবনদ্ীপকৰ্বত্তি ( ১৪২২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
ভুবনদীপক পদ্মপ্রত সুবীন্দ্র কর্তৃক রচিত। দসিংহতিলক নানা শান্তর আলোচনা 


2১ Systems of Sanskrit Grammar—fৃ: ১১০ | 
২1 গঙ্গাধরঃ শিবং নত্বা কুরুতে সেতুনংগ্রহস্‌। 
- দুৰ্গমামুগ্ধবোধাখ্যনরিৎসস্তরণার্ধিনাম্‌ ॥ 
অত্র যৎ স্বলিতং স্তান্মে প্রমাদেন ভ্রমেণ্‌ বা। 
যাচেহহং প্রাঞ্জলিভু ত্বা সম্তঃ সংশৌধয়ন্ত তৎ 1 
মাহেশব্যাকবণাদিভাঃ সাঁবমাকৃধ্য সংক্ষেপেণ মুদ্ধবোধং নাম ব্যাকরণং কুর্কান্‌ ্রশ্থকী ব.+.**+.*. 
ইতি কুমারহটনিবাদিএলশিব প্রমাদতর্ক "ফা ননাম্মগ্স ধরকৃত ূ্গম্যমগ্ধবো ধাখ্যপরিত্মন্তরণহেতু-. - 
সেতুসংগ্রছে ইফ াদিপাদঃ ॥ ইতি কৃদন্তাধ্যারঃ | ছবিজশঙ্গাধরঃ শীকে বাদিবাশাপ্রিচ্মে। সংগ্রহং 
সঞ্চকারেমং ধ্বাস্তেহহিখেলনং যা! ॥ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥ - 


৩। হ্রপ্রনাদ শাহী Notices eto. ৯৩২৫. 


৪1।- প্ৰণম্য নন্ৰতনয়ং বাঁচাং মকললাসভিঃ | ূ 
তন্তভে রামকৃকেণ নামলিঙ্গাখ্যকৌসুদী ॥ Descriptive Cazalogue ete. ২৯৮২ 


চর 


বঙগাধ ১৩৩৮ শু * বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি ২৬৬ ' 


করিয়! ইহার বৃত্তি রচন! করেন। বৃত্তির পুম্পিকা হইতে জানা যায়, ইহা ১৩২৬ শকে 
থানুপুরে লিখিত ।১ রর 
জঙ্গীত-শাস্্র 

সঙ্দীতশান্ত্র সম্বন্ধে পরিষদে একখানি পুথি আছে। এই পুধিখানি নারদ-কৃত 
পঞ্চমসারসংহিতা নামক গ্রন্থের । এই গ্রন্থের একখানি খণ্ডিত পুথির ইসির বিবরণ 
রাজেন্্লাল মিত্র মহাশয় দিয়াছেন (মিত্র--১1৩২২)। 

গ্রন্থের প্রারস্তে সঙ্গীতশাসন্ত্রেব উৎপত্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। জোর 
সঙগীতসংহিতা স্বর্গে প্রচলিত তুমুরুদংহিত! পাতালে প্রচলিত আর দেবর্ধি ভরতরচিত 
সংহিতা ভূতলে অবস্থিত। সংহিভার প্রচারের জন্ত ভরত ধ্যানপ্রভাবে ভত্রনামক নটকে 
স্থট্টি করেন।২ . ভদ্রের পুত্র স্থভত্র, স্ৃভব্রের পুত্র অতিভদ্র, অতিভদ্দের পুত্র বীরভদ্র। 
বীরভদ্র গানের দ্বারা মহাদেবকে সন্তষ্ট করিয়া গণাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন । বীর- 
ভক্রের পুত্র বিশ্বভত্র। বিশ্বভব্রের পুত্র তত্রকর্মা শাস্ত্রবিচক্ষণ ছিলেন। ভত্রকশ্মা 
দেবঙগণকর্তুকও স্তত হইতেন। তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ নানা দেশে ছড়াইয়া . পড়েন। 
ভব্রকশ্মার বংশ কিরূপে ভাবতের নান! স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল, এ গ্রন্থে তাহার 
বিবরণ দিতে যাইয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, প্রাচ্য দেশের লোক গুধবান্‌ ও নানা শাস্ত্রে 
বিচক্ষণ এবং রাড়ে অবস্থিত সেই বংশের লোকই প্রসিদ্ধ নট 1৩ 

প্রথম অধ্যায়ে সঙ্গীত শাস্ত্রের উৎপত্তির কথা বলিয়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সঙ্গীত বিদ্যার 
. ভূয়সী প্রশংসা কর! হইয়াছেঃ এবং সঙ্গীতের নানা অঙ্গের বিষয় বল! হইয়াছে । তৃতীয় 
অধ্যায়ে রাগের আলোচনা । শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহত্র গোপীর গান হইতে ষোড়শ সহন্ত 


১। রসধুগলগুণেন্দুর্ষে (১৩২৩) শাঞ্কে তুবনদীপকে বৃত্তিঃ । 
ব্যবরাঙ্গবাটকাদিহ বিশোধ্য শ্বীলুপুরে লিখিতা! ॥ | 
২। রম্তয! রচিত! স্বর্গে ততঃ সঙ্গীতদংহিতা। 4 
"_ প্রচকার তয়] শক্রো নাট্যানষ্টান সা ৫) নাৎ ॥ 
প্রচার চ পাতালে হুহস্তঘুরুসংহিতাম্‌। 
দেবর্ষের্ভরতত্তাঁপি সংহিতা ভূতলে স্থিতা ! 
সংক্তানাং প্রচারাধ মনন! ভর্তাদর়ঃ | 
ভত্রং নাম নটং চত্তুন্ততো ধ্যানপ্রভাবতঃ ॥ 
অব্যাহতগতিঃ স্বর্গে পাঁতালে চ তথা ভূবি। 
অনুষ্ঠানেন চ গীতানাং ততঃ সৰ্ব্বান অতোবয়ৎ | 
হ। তন্ত পুঝাশ্চ পৌত্রাশ্চ বতুবুঃ পরমোজ্ছলাঃ ৷ * . 
দ্বারকামাশ্রিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্‌ রুত্রপুরে স্থিতাঃ। 
কেচিৎ প্রাচ্যামুদ্রীচ্যাঞ্চ দক্ষিণন্তাং তথাপরে ॥ 
প্রীচ্াং প্রায়েণ গুণিনো নানাশান্মবিচক্ষণীঃ ৷ 
ক্লাচ়ায়াং সংস্থিতা যে চ তে নটা পুরুষোত্তমাঃ ॥ , 
৪ । সঙ্গীতকেন রম্যেণ সুধং যন্ত ন চেতনি। 
মুস্থয়পত্রুক্রোহয়ং বিষয়ৈরথ বঞিত £ 7 ৩* খ) - 


* ৬৪ 


২৬৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ চুৰ সংখ্য 


রাগের উৎপত্তি 1১ চতুর্থ অধ্যায়ে তালের উৎপত্তি । ভদ্র, স্থভদ্র প্রভৃতি কে কত তাল 
প্রচার করেন এবং কোন্‌ দেশে কত তাল প্রচারিত আছে, এই অধ্যায়ে তাহা বলা 


হইয়াছে ।২ 


কামশাস্ত 


এই বিষয়ে পরিষদে অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থ আছে। মীননাথকৃভ ন্রদীপিকায় 
্স্থকার* প্রথমে মহাদেবের অর্ধনারীশ্বর-মৃত্তিকে ও কামদেবকে নমস্কার করিয়াছেন। 
গ্রন্থখানি বালকদিগের বুৎপত্তি ও স্ত্রীলোকের চিত্ততুষ্টির জন্তু লিখিত।১ মীননাথ খন 
কদলীপত্বনে কামমুগ্ধ অবস্থায় দিন কাটাইতেছিলেন, তখন এই গ্রন্থ লিখিত হইয়া 
থাকিতে পারে। 

তান্ত্রিকের নামেও কয়েকখানি কামশাস্ত্রের বই পাওয়া গিয়াছে। কীরণ দেশিকেন্দ্র- 
রচিত ম্মরতন্বপ্রকাশিকা, স্মররহস্তব্যাখ্যা ও ম্মরাদিমাতৃকাস্তোত্র মাদ্রাজ ওরিয়েপ্টল 
লাইব্রেরীর পুথিশালায় আছে। তাম্ত্রিকদ্ের মতে তত্বজ্ঞানলাভের জন্য দেহের বিস্তৃত 
জ্ঞান অঞ্জন করা বিশেষ প্রয়োজনীয় । এই উদ্দেশ্েই- প্রমোদষতি-কৃত “যোগসংগ্রহে'র 
(১৬১৯) প্রথমেই গর্ভোৎপত্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তান্িকগণও এইরূপ উদ্দেস্ত- 
প্রণোদিত হইয়াই কাষশান্ত্রের গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন কি না, তাহা আলোচনা কর! 


দরকার |. l 
কামদেব-কৃত রতিমঞ্জরীর প্রথমে শিব ও দেবীকে নমস্কার করা হইয়াছে। 


কামদেবের মতে কামশাস্্র জানিলে মান্য দেবতার মত হয়, আর কামশাস্র না জানিলে 
মানুষ পশুতুল্য হইয়া! থাকে রতিষপ্তরীর একখানি পুথি Catalogus Catalogorum 
গ্রন্থে (২১১৪ ) উল্লিখিত হইয়াছে । 


১। গোগীভিগেতুমারন্ধমেকৈকং প্রিষসন্লিধো । 

তেন জাতানি রাগাপাং সহল্লাণি চ ষোড়শ 1--(৫ক) 
২। অক্টোতিরশতং ম্বর্গে পশ্চিমে পঞ্চমং তথা। 

দক্ষিণে পঞ্চ লঙ্কায্নাং সপ্ত সপ্ত চ সিংহলে &-- (৮ক) 


৩) অনেককামশাস্ত্রাপাং সারমাকৃষ্য যত্বতঃ। 
- বালব্যুৎপত্তয়ে স্ত্রীণাং চিত্তসস্ভোষণায় চ ॥ 
মতা মীননাধেন ক্রিয়তে স্বরদ্রীপিকা ॥ 


Catalogus Catalogorum ( ১1৭৪৬ ) প্রস্থ হইতে জান যায়, এই নাসের একখানি পুথি টুবিন্জেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পুধিশালায় আছে। 


৪7 নত্বা ভক্ত্যা শিবং দেবং দেবীঞ্চেব মনোরমাং। 
রচিত! কামদেবেন হবৌধা রতিষগ্ররী ॥ 
কামশান্্ং প্রবক্ষ্যামি শতসাঁরসমাবুতং। 
সুবোধ চাপি দংক্ষিপ্তং কামঘং ব্লবোধিনাং ॥ 
ধর্দার্ঘকা মমোক্ষাাং মধ্যে কাঁমোইপি দৃষ্ততে । 
পুরুবার্থো মহান্‌ কামন্তন্রাৎ কামং বিভাঁবয়েৎ 
সম্যক কামং পরিজ্ঞায় দেববদ্‌ রমতে নরঃ। 
কাঁমশান্্রমন্গানস্তো রমন্ভে পশবো বধ! | * 


টে 





বঙ্গাৰ১৩৩৮ ] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি ২৬ 
ইতিহাস - 


ইতিহাসবিষয়ক পুথি অতি অল্পই পরিষদে আছে। এই শ্রেণীর পুধিব মধ্যে নৃপ- 
কীন্ডিচন্জ্রিক! ও দীপিকানাম্ী তাহার টাকা এবং কয়েকখানি কুলজী গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য ৷ 
কলিকাতাস্থ শোভাবাঙ্গার রাজবাড়ীব নবকৃষ্ণ, গোপীকৃ্ণ, রাধাকাস্ত, শিবরুষ্ণ কালীর: 
দেবীরষ্ণ, মাধবরুষণ) যাদবকৃষ্ণ, নগেন্দরকৃষ্ণ, উপেক্দররুষ্ণ, রামকৃষ্--এই কয় জনের কিছু কিছু 
বিববণ দিয়! রাজকিশোর নামক কবি এই ইতিহাসকাব্য রচনা করিয়াছিলেন । চিরপ্ধীব 
শশ্মার বিদ্বন্মোদতরঙ্জিণী গ্রন্থে যেকপ বিবিধ শাস্ত্রীয় পণ্ডিতের এক সভার বিবরণ 
আছে, বিছন্মেদতরঙ্গিণীর অহ্যবাদক কালীকষ্টের- ইতিহাস লিখিতে যাইয়া রাজকিশোর 
সেইরূপ এক সভার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।১ এই গ্রন্থের দীপিকা-নামী টাকার 
রচয়িতা আনন্দচন্দ্র।ং পুম্পিকায় ইনি মানন্দচন্ত্র ভিষক্‌ এই নামে উল্লিখিত হইয়াছেন । 
দীপিকার পুথির সঙ্গে রাজকিশোরের স্বরুত টাকার তিনটি পত্র পাওয়া গিয়াছে ।৩ 

ইহ! ছাড়া, পরিষদের সংগৃহীত পুথির মধ্যে কয়েক জন পাণ্ডিত্যোৎসাহী রাজ 
বা জমিদারের নাম পাওয়া গিয়াছে। এঁতিহাসিকদিগের নিকট আদর হইতে পাকে 
বিবেচনায় এ স্থলে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে । ১৭৩৭ শকে বৈদ্যনাথ নামক ব্রাহ্ম 
রাজার মন্ত্রীর আদেশে ব্রদ্ধবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ড (৪৬) সংশোধিত হইয়া- 
ছিল।৪ কালী-ভক্ত হ্রিশ্চন্্র রাজার আদেশে ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের বৃহস্পতিবার 
পল্মলোচন শর্দা, সযত্বে উগ্রভারাপহত্রনামস্তোত্র নামক পুথি লিখিয়াছিলেন। পদ্মলোচন 
বলিতেছেন যে, তিনি অর্থ বা বস্ত্ের প্রার্থী ছিলেন না। রাজা তাহাকে কিছু বৃত্তি দিয়া 
স্থাপিত করিয়াছিলেন।€ যে সময়ে মল্লদেব রান্ধা, সেই সময় কবি কর্ণপূর “বৃত্তঘালা' 
নামক এক ছন্দের বই লিখিয়াছিলেন ।৬ 


১৭ ' নৃগকালীকৃফন্ত বিদ্বংসামাজিকচ্ছা ্রপ্নণপরীক্ষণোপাখ্যান (৫২ক)। নৃপসভারপ্রনোপাধ্যান (৫৪খ)। 
২। প্রবীন্তিতা য! নৃপকীন্তিচত্রিকা লসদ্ঘশোরাজকিশোরধীমতা। ৷ 
ত্রিপাদটাকাঁপি তদম্ভিমং (৫) সতাম্‌ আনন্দচন্তস্তমুতে মুদে মুদা ॥ 
৩। ব্যান্বতা যত্ৈনৃপকীর্তিচন্দ্রকাং তন্তান্তনোতি শ্বত এব টাকাম্‌। 
নিজেন্সিতার্থন্ত পরং বিকাশকৃতে শিয়া রাঁজকিশোর এষ ॥ 
৪1 শাকে সিন্ুদিগ্জিভূবিগণিতে জীবৈদ্যনাথাহবয়- 
স্মাদেবৌত্মমবঙ্গভূপসচিবাদেশীদ যথালোচনম্‌। 
শ্বীরামাৎ পবকেশবেন ধরণীদেবেন সংশো বিতম্‌ 
খণ্ডং প্রাকৃতমুগ্রকং সয়িতাখ্যানাস্তমত্যাদ্রাৎ ৪--( পুধিসংখ্য! ৪৬)। 
স্রৈষ্ঠে মাস্তসিতে পক্ষে সমাপ্তং গুরুবাসরে |. . 
" স্বত্বেন লিখিতং তন্ত্র পদ্মলোঁচনশৰ্্মণী ৷ 
হরিশ্চন্্াখ্যভূপন্ত কালীঙক্তিযুতন্ত চ। 
আদেশাল্লিখিতং তং পল্লোচনশর্দণ! ৷ 
মুছা ং ন যাঁচতে বিপ্রে! বাঁচতে নৈব বস্ত্রকম্‌! 
, কিঞ্চিৎ বৃত্ধিং প্রদত্বা চ স্থাপবাফান পার্ধিবঃ 1-( পুধিসংখা। ১২৪৬ )।, 
কবিনা কর্মপুরেণ শুরুসম্মতকর্পপ]। 
মমরদেবৈ,মহীপালে বৃত্তমালেরমারচি ॥--( পুধিসংখা1 ১:৩১ ) 





শপ 


পভ 


২৬৬ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [চ্ঘসংযা 


মিথিলার রাজ! ভৈববেল্র, বাচম্পতির সহকারিতায় মহাঁদাননির্ণয় (১৫৯২) নামক গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে ভৈরবেন্র নিজের এবং নিজের পূর্ববপুরুষগণের 
বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ।১ 

রঘুনাথ সার্বভৌম কামদেব নামক রাজাব আদেশে সৎকত্যমুক্তাবলী নামক গ্রন্থ 


রচনা করেন ২ বোধ হয়, ইনিই রত্বেশ্বর রায় ভূপতির আদেশে স্থার্ভব্যবস্থার্ণৰ 


প্রণয়ন করেন।৩ 

বিশ্বনাথ নামক লেখক গান্ধবীপরোবরের তীরে গোপালতাপনী উপনিষদের টীকা 
সম্পূর্ণ করেন। বোধ হয়, সেই প্রতিপিপি দৃষ্টে হরিমোহন দাস ১২৭১ সাল, ওরা মাঘ, 
রবিবার এই গ্রন্থের আর একখানি নকল করেন ॥৪ 

জ্যোতিষের গ্রন্থ ভূবনদীপকৰৃতি ব্যবরাঙ্গবাটকে বিশোধিত এবং খালুপুরে লিখিত 
হইয়াছিল। বনমালী আচাধ্য-কৃত তান্ত্রিক নিবদ্বগ্রস্থ ‘রহস্তার্ণব’ ব্রিগর্তের অধিপতির 
আদেশে রচিত হইয়াছিল ( Descriptive Catalogue Sanskrit Manuscripts in the 
India Office Library 81 ২৫৯১২) 

মিথিলার মহারাজাধিরাজ কর্ণের পুত্র অন্গপলিংহের আদেশে নীলক$' শিবতাওবীয়াহ্ক- 
যন্রব্যাখ্য’ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থারভে আছে। (হরপ্রসাদ 


শাস্তী--Notices etc. ১৩৬০) | 
গ্রীচিন্তাহরণ চা 


পাল 


১। আনীম্মৈথিলমেদিনীশতমখপ্রত্যরিনীমস্তিনী- 
নিত্যোদৃগীতভুজপ্রতাপতপনপ্রোভপ্তসপ্তার্ণবঃ | 
চঞ্চৎকীর্তিকুমুত্বতীপরিমলপ্রাপ্র ভাবিভূমণ্ডলে! 
রাজশ্রোত্রিয়বংশভুষণসণিঃ আমাওরেশঃ কৃতী ॥ 
অন্তা্বানমমলং বিমলীকরিসতন্‌ কার্ত্যা দিশো দশ মুছধ বলীকরিয়ন্‌। 

সংগ্রামসীননি ভটা ংস্রিদশীকরিফ্তন আবির্বভূব তনয়ে। হরিসিংহদেবঃ ॥ 
স্বদোলীলালেশপ্রতিবিজিতবৈরিক্ষিতিপতি-প্রিয়া ভিনিস্তস্তং কৃতচরপসেবাবিধিবতঃ। 
কৃতক্রীড়ো নিত্যং সমিতি নরসিংহো! নৃপতি [নরপতি 1] 
শশ্চন্দট্রোদ্যোতৈর্নি রজনীজানিবিজয়ী ॥ - 
বিরোধিবরবর্ণিনীনয়নবান্নিকল্লোলিনীবিলুগ্তঘনজাঙগলং অগ[দানুপমেবাভবৎ | 
যদীয়দমরোদ্যমে বিকসতি স্ফুরদ্বিক্রমে ততে! গুণমহার্ণবাদজনি ভৈরবেন্ত্রো নৃপঃ ॥ 
অয্নং বাগ বিলাঁসানতীতঃ কবীনাং গুণৈর্ধোঃপ্রতাঁপানভীতে। ভটানাম্‌। 
িলোকীপতিপ্রেয়সীবাসভূমিঃ পুনীতে জগন্মওুলং রাজচন্তরঃ ॥ 
বিধার সরমীঃ শতং নগরপত্তনাদীনদাৎ বিজিত্য রিপুভুপতীন্‌ বহবিধাস্তলাপুরুবান্‌। 
স এষ নৃপভৈরবঃ সম্রসীয়ি পঞ্চাননে! অরত্যরিবিদ্যরকো লগতি রাজবৃন্দারকঃ ॥ 
শ্রীবাচল্পতিধীরং সহকারিতয়া সমাসাদ্য | 
এ্ভৈরবেল্রনৃপতিঃ স্বয়ং মহা দাননির্ণয়ং তদুতে ॥ 
২। ধীরাঃ প্রণম্যাহধ নিবেদযামি 
শ্ীকান্তদেবধরপীতলবাসবস্ত 1 ['স্ত'এর উপরে “ম' অক্ষর রহিরাছে ] 
আজ্ঞামবাপ্য রচিতো যদরং নিবন্ধে 

* দোহো ন মে বলব্তীহ যতো নৃপাজ্ঞা (--(পুধিসংখ্যা ৭৩১ )। 

৩। নত্বা শ্রীরধুনাথ ঈশ্বরপদাস্তোভ্রং গুরুঞ্চাদরাৎ 
bn dR ale 3 SI চ। 

বালানাং পট্তাবিধায়কমমুং স্মার্তব্যবস্থার্ণবং 

শীর্েশ্বররারভূপতিলকম্তাদেশতো নির্দমমে 1 ( পুথিসংখ্য| ১৫৮৮ )। 

৪ প্রীদদ্গোপালতাপস্তা বিবৃতিঃ পূর্ণতাং গতা। " 

গীন্ধ্বাসরসন্তীরে বিশ্বনাখাশ্যলেখকাৎ /- (পুথিসংখ্যা ৫৭ )) 
মুক্ষিবর ৯২৭) ও মাঘ রবিবারে লিখিতং শ্রহরিমোহল দাদেন [০ 


নখ 


খা 


দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস 


| ১৮২৩-১৮৩৫ সেপ্টেম্বর - 
বত এ ( দ্বিতীয় পর্ধ্যায়) 


১৮২৩ সালের মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন 


মুদ্রিত যে-সকল পুস্তক, পুত্ডিক! ব! সাময়িক পত্রে সংবাদ, সরকারী আইন ও 
বিচাবপন্ধতির এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের লমালোচনা থাকিত, কেবল তাহাদের জন্ত নৃতন 
আইন সৃষ্টি হইল। এই আইন অঙ্সারে কোন সাময়িক পত্র বাহির করিবার পূর্বে 
স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতি লইতে 
হইবে, এইবপ নির্দেশ করা ছিল। কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হলফ করিয়া, সেই হলফনামা 
গবন্ে্টের চীফ সেক্রেটারীব নিকট পাঠাইলে তবে লাইসেন্স বা অশ্থমতি মিলিত, সে জন্য 
কোনও ফি দিতে বা খবচ করিতে হইত না। কি কি বিষয়ের আলোচনা সংবাদপত্রে নিষিদ্ধ, 
তাহার মুদ্রিত বিবরণ পূর্ব হইতেই প্রত্যেক সম্পাদককে দেওয়া :থাকিত; তাহা সত্বেও 
আইন-নিষিদ্ধ কোন বিষয়ের আলোচনা করিলে, কাগজের লাইসেন্স বাতিল করিনা 
দেওয়া হইত। বে-আইনিভাবে কাগঞ্জ চালাইলে চারি শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থের 
ব্যবস্থা ছিল। 

১৮৩৫ সনের £ই সেপ্টেম্বর স্তর চার্লস রিচা সাময়িক পত্রের স্বাধীনতা-বিরোধী 
সকল বিধি তুলিয়া দেন । সুতরাং ১৮২৩ সনের এপ্রিল হইতে ১৮৩৫ সনের মাঝামাবি-- 
এই বারে। বৎসরের মধ্যে ষে-সকল সাময়িক পত্রের উদ্ভব হয়, তাহাদের নামধাম সরকারী 
দপ্তর হইতে সংগ্রহ কর! যায়। অবশ্ত যে-সব কাগজে সংবাদ বা রাষ্ট্রিক আলোচনা 
থাকিত না, তাহাদের লাইসেন্স লইতে হইত না, স্থতরাং তাহাদের নামধাম সরকারী 
দপ্তরে পাইবার কথা নয়। 

ভারত গবন্মেণ্টের হোম ডিপার্টমেন্ট রক্ষিত লাইসেন্সের মূল আবেদনপত্রগুলি 
ও প্রদত্ত লাইসেন্সের নকলগুলি আমার দেখিবার স্থবিধা হুইয়াছে। এই-সকল লাইসেন্স 
হইতে কাগদ্রগুলির সঠিক প্রচারকাল জানা যায় না বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা 
যায়, লাইসেন্স পাইবার মাস-খানেফের মধ্যেই কাগজ প্রচারিত হইয়াছিল। আবার 
একটি ক্ষেত্রে এমনও ঘটিয়াছে যে, লাইসেন্স লওয়া সত্বেও কাগজ প্রকাশিত হ্য় নাই। 

| সন্বাদ্ তিমিরনাশ্ক 

কলিকাতার ৪* নং মীঙ্জাপুর হইতে এই বাংল! সংবাদপত্রথানি প্রকাশ করিবার 
অস্ত কৃমোহন দাসকে সরকার ১৮২৩ সনের ২১এ আগষ্ট লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। পরবতী 
অক্টোবর মাসে (কাঠিক ১২৩০) কাগজখানি প্রকাশিত হয়। ১৮২৩, ২৯এ নভেম্বর 
তারিখের “সমাচার দর্পণে’ দেখিতেছিত_ 


bd ঙ 


২৬৮ - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চতুর্থ দখ্য। 


“হুসন্থাদ ॥__একনবতি সংখ্যক চন্দিকালোকে আলোকিত হইল যে সন্বাদ ভিমিরনাশক 
নামে এক অভিনব সন্বাদপত্র প্রকাশ হুইয়াছে ইহাতে আমরা অতিত্বষ্ট হইলাম 
‘ যেহেতুক তৎপ্রকাশক ব্যক্তি ভিমিব নাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাতে কপ 
সিদ্ধির সম্ভাবনাও বটে সে ষে হউক সৎকর্ম্বের উদ্যোগও শুভস্ৃচক। ইতর লোকেও 
কহে যে খোষ খবরের ঝুটও ভাল অতএব তাহার দোষ গুণ বিবেচনার আবশ্তকত| বড় 
নাই যেহেতুক সকল লোক-স্ব স্ব বুদ্ধিসাধাপধ্যস্ত -সংকর্খে প্রবৃত্ত হইলে তাহার 
দোষাদোষ বিবিচ্য.নহে সৎকর্ম গ্রবৃতিই প্রশৎসনীয়া 1” 
কলিকাতা হইতে যে-সব বাংল! সংবাদপত্ৰ ৯৮৩১ সনের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল, 
সম্বাদ তিমিরনাশক পত্রে তাহার ইতিহাস বাহির হয়। ১৮৩২, ২১এ জানুয়ারি তারিখের 
‘সমাচার দর্পণে এই ইতিহাস পুনর্মান্্রুত হইয়াছিল; তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধত 
করিতেছি :ঃ_ ূ 
“ ..সন ১২৩০ সালের কার্তিক মাসে ভিমিরনাশক নামক এ অকিঞ্চনদ্বারা স্থা্টি হয় ৭ বৎসর 
প্রচলিত হইলে পরে ১২৩৭ সালাবধি সপ্তাহেতে দুইবার প্রকাশ করিতেছি... 
‘সম্বাদ তিমিরনাশক' রক্ষণশীল দলকে সর্বদাই তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত, এবং যখন- 
তখন উদারপস্থীদ্ধের উপর গালিগালাজ বর্ষণ করিতে ক্রটি করিত না।. ১৮৩৭ সনের 
“ পূর্বেই কাগজখানিব মৃত্যু হয় ।* 


২। বঙ্গতুত 
চারিটি ভাষায় (ইংরেজী, বাংলা, ফার্সী ও নাগরী ) ‘বেঙ্গল হেরন্ড' নামক 
সাপ্তাহিক পত্র প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় প্রকাশ করিবার জন্য ৭ নংবাপতলা গলির সার্জন্‌ 


আর, মণ্টগোমারি মার্টিনকে ১৮২৯, ৫ই মে তারিখে লাইসেন্স দেওয়া হয়। -এই. .. 


“বেন্গল হেরন্ড'"এর বাংলা-বিভাঁগের নাম “বঙদূত”। বঙ্গদুতের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়_ 
১৮২৯ সনের ১০ই মে তারিখে 14 পরবর্তী ২৩এ মে তারিখের ‘সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি,__ 
“নূতন সমাচার প্রকাশ । মোং বাশতলার গলির মধ্যে হিন্দু হ্রন্ড অর্থাৎ বঞ্দুত' প্রেষ 
নামক এক নৃতন ইংরেজী বাঙ্গলা ও পারসী ও নাগরী সমাচার গত রবিবারাবধি 
প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহার সম্পাদক শ্রীযৃত আর এম মার্টিন সাহেব ও 
শীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় ও শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীষূত 
দেওয়ান প্রদন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু রাধানাথ 


* “The Koumudee, established by Ram 1101010, Roy, which had long been 
in & vory precarious state, has ceased to exist. The Timir-nasuk, or ‘Destroyer 
Of darkness’....has also become defunct..Friend of India, Jan. 6.” (Cited by Asiatic 
Journal for June 1837, Asiatic Intellizencs-——Calcutta, p. 98.) 

+ R. Montgomery Martin's Hist. of the British Colonies, i. 258 পষ্টব্য | বঙ্গতুতের্‌ 
“সহচর” ছিল 69০! Hr! নামক ইংরেজী সমাঁচারপত্র । 

ডাঃ প্রহ্দগীলকুমার দে এই সমাচারপত্জের' সঠিক প্রকাশকাল উল্লেখ করিতে পারেন নাই। তাহার 
অনুমান ইহ! “১৮৩০, ৪ এপ্রিল ()৮ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। ( Caleuita Revier, Aug. 

, 1922, p. 288. ) 


সখা 


হবাৰ ১৩৬৮ এ দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ২৬৯ 
মিত্র এই কএকজনে একত্র হইয়াছেন এই বাদল প্রতিরবিবারে প্রকাশ 
হইতেছে. 1৮ 5 

বঙ্গদৃতের প্রত্যেক সংখ্যার দুই-তিন পৃষ্ঠা ফার্সীতে. লিখিত ৷ কাগজের শেষ 
পৃষ্ঠার সর্বশেষে লেখা থাকিত৮__- 

«এই বঙ্দুত প্রতি শনিবার রাত্রে-মুক্রিত থাকিবেন রবিবার প্রভাতে রবিপ্রকাশের সহিত 
প্রকাশ পাইবেন ইহার মাসিক বেতন, ১ তঙ্কা মাতৃ - -মে. কেহ এই সমাচাব পত্র 
গ্রহণেচ্ছক হইবেন তিনি গররণমেন্ট হোৌয়ের পূর্ব বাশতলার গলিতে তত্ব করিলে 
প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি ॥* 

বঙ্গদৃতের সম্পাদক ছিলেন--নৃপপ্ডিত নীলরত্ব হালদার । ১৮২৯ সনের ১৯এ ডিসেম্বর 
তারিখের কাগজে ( পৃ. ৩৪৬-৪৭) প্রচলিত সমাচার পত্রের একটি তালিকা মুনিত হয়; 
তাহা হইতে কেবল দেশীয় ভাষার সমাচার পত্রগুলির নামধাম উদ্ধৃত করিভেছি,__ 


-. আীরামপুরে ইংরাজী বাঙ্গাল! প্রকাশ হয়। 
১ সমাচার দর্পণ B মেং জান মার্শষন 
কলিকাতাতে পার্তভাবার সাপ ভাহিক সম্বার। 
১ জামিজাহীমুম! অীধুত হরিহুর দত্ত 
৮ " বাঙ্গাল! ভাষায় প্রকাশ হয়। 
১ বঙ্গদুত Editor | জীযুত-নীলরত্ব হালদার 
= সমাচার চন্তরিক। রি ॥,  ভবানীচরণ বন্দ্যোগাধ্যায় 
৩ সম্বাদ কৌমুদী = হুলধর বন্থ 
8 সম্বাদ তিমিরমাশক রর ডঃ কৃষ্ণমোহন দাস 


অবকাশের “অভাবে 'নীলরত্ব হালদার কিছুদিন পরে বঙ্গদুতের সম্পাদকীয় কাধ্য 
হইতে অবপর লইতে বাধ্য হইলে, ভোলানাথ সেন ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ 
করেন ।-- ইহার অন্ত তাহাকে ১৮৩০, ১৩ই এপ্রিল তারিখে সরকারের নিকট হইতে 
লাইসেন্স লইতে হ্ইয়াছিল। ১৮৩১, ১৬ই মে (৪ ভ্োষ্ঠ, ১২৩৮) তারিখে ‘সমাচার 
চন্দিক!” লিখিয়াছিলেন, 


“এতন্নগরের বারাণশী ঘোষ ক্র নিবাসি শ্রীযুত রাধামোহন সেনের পুত্র শ্রীধূত ভোলানাথ 
সেন যিনি শযুত দেওয়ান দ্বারিকানাথ ঠাকুরের অধীনতায় বিষয় কর্ম করেন এ সেনজ 
বজদূত নামক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রকাশক হইয়াছেন প্রায় এক বৎসরাধিক 
হইবেক এবং তিনি রিফার্মর নামৰ এক ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ করিতেছেন 
প্রায় মাস ত্রয়াধিক হইবেক--- 


ভোলানাথ সেনের মৃত্যু i মহ্শচন্দ্র রায় অল্পদিন' কাগজখানি চালাইয়! 
বন্ধ করিয়া দেন। 


“বঙ্গদুত-এর ফাইল ।-- 
রর 


কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি :_প্রধম বর্ষের তৃতীয় মংধ্যা ( ১৮২৯, ২৩এ মে) হইতে ১৮২৯ 
রর হঙ্এ পৰ্যন্ত । 


২৭০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [ চতুৰ্থ সংখ্যা 


_৩। শাল্রপ্রকাশ 

৮৩০ সনের জুন মাসের মাঝামাঝি এই সাপ্তাহিক পত্রখানিব আবির্ভাব হয়; 
ইহা প্রতি বুধবারে প্রকাশিত হইত। 'শাস্তরপ্রকাশে কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় আলোচনাই 

স্থান পাইত। ১৮৩০ সনের ২৬এ জুন তাবিখের সমাচার দর্পণে দেখিতে ছি, 
নুতন সম্বাদপত্র। কলিকাতা নগরস্থ শ্রীধৃত লক্ীনারায়ণ স্কারালঙ্কারেব আফিসে 
শান্্রপ্রকাশনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে এ সম্বাদপত্রেব অনুষ্ঠান দেখিয়া 
আমারদের বোধ হয় যে তাহা লোকেরদের পরমোপকারক হইবে কেননা সামান্ততঃ 
সম্বাদপত্রে নানাদিগদেশীয় বহুবিধ সম্বাদ প্রচার হইয়া থাকে ইহাতে সেরূপ সমাচার 
প্রচার না হইয়া বেদবেদাঙ্গ পুরাপোপপুরাণীদি শ্লোকের প্ররুতার্থ ও ফল এবং ব্রতাঁদির 
ইতিকর্তব্যতা নানাশান্ত্র হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়া সকল লোকের সহজে 
বোধার্থে চলিত ভাষায় প্রকাশ হইবে.""এই শাস্ত্প্রকাশে প্রকাশিত শান্ত্রঘটিত বিষয় 
বালা ভাষায় তরজমা কর! গেলে সাধারণ লোকেরদের বুদ্ধিগোচর হইবেক এবং 
তাহা সপ্তাহেং প্রকাশ হইবে ও তাহার মূল্য মাসে এক টাকা করিয়া দিতে হইবেক 1» 
। কাগজথানি কিন্ত বেশী দিন চলে নাই। বৎসবকালের মধ্যেই ইহার প্রচার 

রহিত হয়। 


- 81 সংবাদ প্রভাকর 

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পার্দিত «সংবাদ প্রভাকর'-এব নাম অনেকেরই নিকট . 

সুপরিচিত ৷. সংবাদ প্রভাকর প্রেস ( ৩২ নং সিমলা ) হুইতে প্রতি শুক্রবার এই বাংল! 

সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্ত পাথুরিয়াঘাটা হইতে গুগত-কবি সরকারের' নিকট 

আবেদন করেন। আবেদনপত্রখানি ইংরেজীতে, লেখা, গুপ্ত-কবি তাহাতে বাংলায় 
স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। প্র 


আর্ত 


কবিবর ঈশ্বরচন্্র গুপ্তেব স্বাক্ষরের গুতিলিগি 
১৮৩১ সনের ১১ই জানুয়ারি তারিখে সরকাব 'লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। পরবর্তী 
২৮এ জানুয়ারি ( ১৬ মাঘ, ১২৩৭ ) সাপ্তাহিক সমাচারপত্রর্ূপে সংবাদ প্রভাকবেব প্রথম 
উদয় হয়। “সমাচার চন্সিকা” হইতে ১৮৩১, ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখের সমাচার দর্পণে 
নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল £-_- 

“পাঠকবর্গের স্মবণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকরনামক সমাচাবপত্র এতরগরে প্রকাশ পাইবাঁব 
কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল সংপ্রতি গত ১৬ মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার 
হইয়াছে তদ্বলোকনে বোধ হইতেছে যে তৎপ্রকাশক হিন্দুর ধর্ম নাশেচ্ছুকদ্দিগেব 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন বেহেতুক প্রভাকরগ্রকাশকেব যুক্তি উক্তি্বারা শক্তি 
ভক্তি ব্যক্ত হইয়াছে সাধু মহাশয়ের! এ সম্বাদপত্রের সম্বাদ শুনিলে ওঁদান্ত না করিয়া 
অবস্তা সন্ধষ্ট হইবেন।৮ 


বগাৰ ১৩৬৮ 1 _ দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ২৭১ 
‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রকাশে পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্ত্রমোহন ঠাকুর প্রধান উদ্যোগী 
ছিলেন । গ্রপ্ত-কবি ১৮৪৬, ১২ই এপ্রিল ( ১লা বৈশাখ, ১২৫৩) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে 
লিখিয়াছিলেন £-- ূ রি 
যুক্ত প্রেমর্টাদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কার শীস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি 
লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাঁহার রচিত সংস্কত- শ্লোকঘয়, অদ্যাবধি 
. শ্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে । জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম 
গদ্য পদ্য লিখিয়া প্রভাকবের শোভা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 
৬বাবু যোগেন্্রমোহন ঠাকুবের সম্পূর্ণ সাহাযাক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। 
তখন আমাদিগের যন্ত্রালয় ছিল না, চোরবাগানে এক মুদ্রাযস্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা 
হইত । [১২৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে পূর্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনর্ূপে 
যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায়। তাহাতে [১২]৩৯ সাল পধ্যস্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি 

সম্মের সহিত মুক্রিত হইয়াছিল 1,%% 

১২৩৯ সালে যোগেন্্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে “প্রভাকর কলের 
অনাদররূপ মেবাচ্ছন্ন। হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া 
কিছুদিন গুপ্ুভাবে গুপ্ধ হইলেন ।” এই প্রসঙ্গে ‘সমাচার চন্দ্রিকা” লিখিয়াছিলেন,-- 
“প্রভাকরের অস্তাচল চূড়াবলস্বন। ' আমরা খেদপূর্কাক প্রকাশ করিতেছি এত ্লগরে সম্বাদ 

প্রভাকরনামক এক, সমাচার পত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সর্জন হুইয়া প্রথরতর 

কর প্রকাশপূর্ববক সর্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার ঠাকুরের পুত্র শ্রীহৃত 

. বাবু যোগেন্ত্র মোহন ঠাকুর তাহার বিধাতা শ্রীমুত ঈশ্বরচন্দ্র গুধ তাহার প্রকাশক 
ছিলেন প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাসপর্ধযস্ত বিলক্ষণরূপে ধৰ্ম্ম পক্ষ ছিলেন তৎপরে 
গুপ্ত মহাশয় এ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর.করের কিঞ্চিৎ হাঁস হইয়াছিল 

 ফলতঃতৎকালৈই ধৰ্ম্ম নভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক 
তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্শছ্েষী 'হন নাই কেননা. ধর্শাশ্রয় করিয়া! জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। :এইক্ষণে এ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক 
কিরণ প্রকাশ করিয়া ডি: ১৩ রি শুক্রবার অস্তাচলচুড়াবলম্বন করিয়াছেন অর 
তাহার দর্শন হওয়া ভাঁর ।.- 

দেখা যাইতেছে, প্রায় দেড় বৎসর চলিবার পর ১৮৩২ সনের ২৫এ মে( ১৩ জৈষ্ঠ 
১২৩৯ ) তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। 

চারি বৎসর পরে, ১৮৩৬ সনের ১০ই আগষ্ট'(২৭ শ্রাবণ ১২৪৩) সংবাদ গ্রভাকর 
পুনঃপ্রকাশিত' হইল ; তবে এবার আর নাপ্তাহিকরূপে নহে,-_বারত্রয়িক রূপে । 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন :_ . 

‘১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই' প্রভাকরকে পুনর্বার বাযত্রয়িকর্ূপে 
প্রকাশ করি, তখন এই গুরুতর কাৰ্য্য সম্পাদন করিতে পারি আমাদিগের এমন 

* সহেশ্রনাধ বিদ্যানিধির “বাঙ্গল! সংবাদ-পত্রের ইতিহাস” প্রবন্ধে উদ্ধত { জন্মভূমি, শ্রাবণ ১৩৯৪ )। 

+ ১৮৩২, ২ জুন তারিখের “সমাচার দর্পণ" উদ্ধ ত। 

. ৩৫ 


২৭২ ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁ [ চতুৰ খা 


সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্ববকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক কর্ন প্রবৃত্ত হইলে 

পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাধী বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও তদস্থজ বাবু 

গোপালচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত 

প্রদান করিলেন এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্তকক্রমে প্রার্থনা করিলে তাহারা! 
সাধ্যমত উপকার করিতে ক্রটি কবেন না ।”* 

&, এইভাবে তিন বৎসর চলিবার পর ১৮৩৯ সনের ১৪ই জুন (১ আষাঢ় ১২৪৬ ) তারিখ 

পর্ণ হইতে ‘সংবাদ প্রভাকর? দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়।  বাংল' ভাষায় উই সর্বপ্রথম 

/ দৈনিক সংবাদপত্র । ১৮৫১ সনের ১৩ই এপ্রিল তারিখের সংবাদ প্রভাকবে দেখিতে ছি 

«প্রভাকর পত্রের সংক্ষেপ বিবরণ ।--*১২৩৭ সালের ১৬ মাঘ শ্ররুবাসবে ইহার জন্ম হয়, 

তৎকালীন সপ্তাহে শ্তদ্ধ একবার করিয়া প্রকাশ হইত। ১২৪৩ সালের ২৭ শ্রাবণ 

বুধবারাবধি ৪৬ সালের ষ্যৈষ্টপর্য্যস্ত সপ্তাহে বাবত্রয়িকরূপে প্রকাশ হইয়া তৎপরদিবসেই 

অর্থাৎ এ সালের ১ আযাঢ় অবধি অদ্য দ্িকসপর্যস্ত যথানিয়মে ক্রমশঃ -টৈনিক-রূপে 

প্রকটিত হইভেছে 1, 

দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া, ‘সংবাদ প্রভাতবে, ধর্ম সমাজ সাহিত্য প্রভৃতি নানা 
বিষয়ের আলোচনা থাকিত। সেকালেব গণামান্ত ব্যক্তিরা এই সংবাদ প্রভাকরের লেখক 
ছিলেন, যেমন--রাজা বাঁধাকাস্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, 
রামকমল সেন। সাহিত্য-সম্রাট বস্থিমচন্ত্র, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি অনেকের 
বাল্যরচনা সংবাদ প্রভাকবে প্রকাশিত হইয়াছিল । 

১২৫৬ সালের ২রা বৈশাখ, তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকর” হইতে ইহার লেখক ও 
অন্ুগ্রাহক সম্বদ্ধে গুধ-কবি যাহ! লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, 
“প্রভাকরেব লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে 

যে যে মহোদয় জীবিত আছেন তাহাদের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, 

১। শ্রীযুক্ত প্রেমর্টাদ তর্কবাগীশ। ২ শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিবোমণি। ৩) শ্রীযুক্ত 

গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ। ৪ | বাবু নীলরতন হালদার । ৫। শ্রীযুক্ত গঙ্গাধব তর্কবাগীশ। 

৬! ব্রজ্জমোহন সিংহ । ৭1 গোপালকৃষ্ণ মিত্ৰ । ৮। বিশ্বস্তর পাইন। ৯। গোবিন্দচন্দ্ 

পেন। ১০। ধর্মদাস পালিত। ১১। বাবু কানাইলাল ঠাকুব। ১২। বাবু 

অক্ষয়কুমার দত্ত । ১৩। বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ১৪। বাবু উমেশচন্ত্র দত্ত। 

১৫। শ্রীশস্থৃচ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬। প্রসন্নচন্তর ঘোষ । ১৭। রায় রামলোচন ঘোষ 

বাহাদুর । ১৮। হরিমোহন সেন । ১৯। জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক । ২০। সীতানাথ ঘোষ। 

২১। গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ২২। যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । ৮২৩ । হরনাথ মিত্র । 

২৪। পূৰ্ণচন্দ ঘোষ। ২৫1 গোপালচন্দ্ৰ দত্ত | ২৬। শ্যামাচরণ বস্থ। ২৭। উমানাথ 

চট্টোপাধ্যায়। ২৮। রীশ্রীনাথ শীল । ৯। শভুনাথ পণ্ডিত। 

“সীতানাথ ঘোষ হইতে শল্তুনাথ পণ্ডিত পর্যন্ত কয়েক জন তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত 
গ্রভাকরের লেখক-বন্ধুর শ্রেণীমধ্যে ভুক্ত হুইয়াছেন। 
* সংবাদ প্রভাকর, ১২৫৩ সাল ১লা বৈশাখ ( জন্মভূমি, শ্রাবণ ১৩০৪ জর্টব্য)। 





বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ] "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ২৭৩ 


শ্রীযুক্ত হ্রচন্তর স্তায়রত্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান সংযুক্ত 
বন্ধু। শ্তামীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের স্তায় তাবৎকর্শ্ম সম্পন্ন করেন। 
অতএব ইহাঁদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরেক মাত্র । বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির 
শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমুদয় কর্শ্ম সমর্পণ করি, তখন তাহার ক্ষমতা সকলেই 
বিবেচনা করিবেন। | 

(দ্রেলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু। ইহার সদ্গুণ ও ক্ষমতার 

হি" কথা কি ব্যাখ্যা করিব [)এই সময়ে আমাদিগের পরম স্গেহান্থিত মৃতবন্ধু বাবু 
প্রপন্চন্ত্র ঘোষের শোক পুনঃপুনঃ শেলম্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। -যেহেতু 
ইনি রচনা বিষয়ে তাহার ন্তায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইহার 
অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিত!, নর্কীর ন্তায় অভিপ্রায়ের বাদ্যতালে ইহার 
মানিসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে । ইনি কি গদা, কি পদ্য--উভয় রচন। 
দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন। 

“ঠাকুরবংশীয় মহাশয়দিগেব নামোল্লেখ করা বাহুলামাত্র ; যেহেতু ্রভাকরের উন্নতি 
সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু, তাহা কেবল এঁ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ দ্বারাই 
হইয়াছে । মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে 
বাবু কানাইলাল ঠাকুর, /চন্দ্রকুমার ঠাকুব, ৬নন্দলাল ঠাকুর, বাবু হুবকুমার ঠাকুর, 
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, 
বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রভৃতি মহাশয়ের! আমাদিগের আঁশাব অতীত কৃপা বিতরণ 
করিয়াছেন, এবং ইহাদ্িগেব যত্বে অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যথোচিত 
স্েহ করিয়া থাকেন! 

“প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্য আমর! অত্যন্ত 
বাধ্য আছি। বিবিধ বিদ্যাতৎ্পর মহানগভব বাবু ক্ুষ্মোহন বন্দ্যোপাধায় মহাশয় 
প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্যবর্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা 
করিয়া থাকেন । বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীপ্রদাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্ত্র সেন, 
'বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্দাপ্রাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুঠনাথ 
চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়ের! আমাদিগের পত্রে সমাদর করিয়া, 
উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ যত্বুণীল আছেন ।৮% 

১২৬ সালের বৈশাখ ( ১৮৫৩ ) হইতে প্রভাকরের একটি মাসিক সংস্করণ বাহির হইতে 
আরম্ত হইয়াছিল। এই মাস-পয়লার কাগ্রগুলিতে “সর্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা, 
নীতি কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত প্রস্থৃতি গদ্য "পদ্য পরিপুরিত উত্তম 
উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্ববশেষ-_-মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম প্রকটিত 
হইবের ৷” 

সংবাদ প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক ছিলেন্-স্তামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গুপ্ত-কবির 








র্‌ জন্মভূমি, শ্রাবণ ১৩০৪, পৃঃ ২৪৩-৪৪ | 


২৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চতুৰ্থ সংখ্যা 


অনুপস্থিতিতে তিনিই সম্পাদকের কার্য্য করিতেন। ১৮৫০ সনের ২১এ ডিসেম্বর (৭ পৌষ 

১২৫৭ ) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে দেখিতে ছি,_ 

“প্রভাকর সম্পাদকের নিবেদন ।--এক বৎসর অতীত হইল আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে" 
গমন করিয়াছিলাম, সংপ্রতি ছুই দিবস হইল শ্রীগ্রী্বারাণ্তাধি ধাম দর্শন করণানস্তর 
কলিকাতা মহানগবে প্রত্যাগত হইয়াছি, আমার অনবস্থান সময়ে সহকারি সম্পাদক 
শ্ৰীযুত বাবু শ্টামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের গুরুতর কর্ম ষে প্রকারে 
নিষ্পাদিত করিয়াছেন বোধ করি তাহাতে আপনারদিগের সংপূর্ণ সন্তোষ জম্মিয়া 
থাকিবেক, যেহেতু তিনি অতি স্থবীতিক্রমে যথা নিয়মে কার্য সম্পাদনে ক্রটি করেন 


নাই, ্‌ প্রঈশ্বরচন্্র গুপ্ত । 
কলিকাতা । | প্রভাকর সম্পাদক 1” 
৮ অগ্রহায়ণ ১২৫৭ । 


১৮৫৯, ২২এ জানুয়ারি (১০ মাঘ ১২৬৫ ) ঈশ্বরচন্দ্র গুণত পরলোকগমন করিলে তাহার 
অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রতাকরেন সম্পাদক হন। কাগজখানি দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইয়াছিল। 

“সংবাদ প্রভাঁকর+-এর ফাইল | 
কলিকাতা ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরি :_ ১২৫৩-৫৫ ও ১২৫৭-৬২। ( অসম্পূর্ণ ) 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ £ ১২৫৮-৬১1 ১২৮৫, ২ পৌষ--৩০ ফাল্তুন। (অসস্পূরব ) 

শ্রীধূত রামকমল সিংহ £-. ১ বৈশাখ ১২৬২ ; ১ বৈশাখ ১২৬৩ ; ১ জ্ৈ ১২৬০ ; 
১ বৈশাখ ১২৬৬ । 

প্রধুত খৰ্পেন্সনাথ চট্টোপাধ্যায় :_ * অক্টোবর ১৮৬৩ (১৪ কার্তিক ১২৭*) হইতে ২৩ সার্চ 

. ২৮৬৪ (১১ চৈত্র ১২৭৯ ) ৷ 

জীযুত যতীন্মোহন ভট্টাচার্য্য £- ১২৬২-৬৫ সালের কয়েকখানি সংখ্যাঃ অধিকাংশই মাঁস- 
পয়লার কাগজ । 

শ্ীধৃত গণেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ ২ বৈশাখ ১২৬৪। ১ ভাত্র ১২৬৩--১ আস্িন ১২৬৪ 
(কেবলমাত্র মাস পয়লার কাগজ )। 


রাজ! রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরি ₹__ ১২৬১-৬৩ ( অসম্পূর্ণ )। 
বহরমপুর ডাঃ রামদাঁস সেনের লাইব্রেরি _-১২৬৪-৬৮ ( অসম্পূর্ণ )। এগুলি কেবল মাস-পর়লার কাগজ । 


রূতন লাইব্রেরি, বীরভূম £-_ ১৮৩৯, ২২এ জুন তারিখের সংখ্য।। 
বারাপসী শাখা সাহিত্য- £ ১২৬৪-৬৫ সালের কতিপয় সংখ্যা । ইহা হইতে অনেক জ্ঞাতব্য 
তথ্য সঙ্কলন করিয়া হরিহর শান্তী 'বল্গসাহিত্যে? (১ম সংখ্যা 

. i ॥ "১৩২৯ ) প্রকাশ করিয়াছেন। 
ব্রিটিশ সিউজিয়ম, লণ্ডন £_ ১২৭২ সালের ( ১৮৬৫-৬৬) সম্পূর্ণ ফাইল। ইহা হইতে 
কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়! ডাঃ প্রীহ্পীলকুমার 


দে “Some old Bengali Books and Periodicals 
sin the British Museum” প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন 

(Indian Historical Quarterly, vol. IL 1926 

ষ্টবা) । ইহা ছাঁড়া ব্রিটিএ সিউজিয়মে ১৩ই এপ্ৰিল" ১৮৫৮ 
তারিখের সংখ্যাথানিও আছে । 


চি রঙ 


বঙ্গা্ম ১৩৩৮ এ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ২৭৫ 


৫1 সন্থাদ সুধাকর 
কলিকাতার ১১ নং ষোড়াবাগান হইতে এই বাংলা সাপ্চাহিকখানি প্রকাশ করিবার 
অন্য পাথুরিয়াঘাটা হইতে “কাচড়াপাড়া নিবাসী বৈদ্যকুলোত্ভব” প্রেমটাদ রায় লাইসেন্সের 
জন্ত সরকারের নিকট আবেদন করেন। ১৮৩১, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লাইসেন্দ 
দেওয়া হয়। 
১৮৩১, ২৩এ ফেব্রুয়ারি ( ১৩ ফাস্তন ১২৩৭) তারিখে ‘সম্বাদ সুধাকর’-এর প্রথম 
আবির্ভাব। পরবর্তী ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের ‘সমাচার চন্দ্রিকা'য় দেখিতেছি £-- 

"আমবা আহ্লাদপূর্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইতেছি গত ১৩ ফাস্তুন বুধবার প্রাতে 
সম্বাদ স্থধাকর নামক সমাচার পত্র এতব্লগরের যোড়াবাগান ষ্ট্রীটে শ্রীযুত দেবীচরণ 
প্রামাণিকের আলয়ে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইতেছে ।'?* | 

‘সম্বাদ সুধাকর’ অনেকটা মধ্যপন্থী ছিল, গোঁড়া ও উদার এই উভয়ের মাঝামাঝি 
একটা মতের পোষকতা করিত । এই পত্রিকার জন্য কানাইলাল ঠাকুর একটি প্রেস 
করিয়া দিয়াছিলেন। 

. “সম্বাদ সুধাকর’ চারি বৎসব চলিয়াছিল। 


সমাচার পত্রের সংখ্য! . 
১৮৩১১ ২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ‘সম্বার সুধাকর’ প্রকাশিত হুইলে শ্রীরামপুরের 
সমাচার দর্পণ’ লিখিয়াছিলেন,_ 

“এইক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় ৬ সম্বাদপত্র ও ইঙ্গরেজী বাঙ্গলায় ১ এবং ফারসী ভাষায় ১ ও 
এতদ্দেশীয় কোন বিজ্ঞ লোককতৃণ্ক রচিত ইঙ্জরেজী ভাষায় ১ সম্বাদপত্র প্রকাশিত 
হইতেছে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোরঞ্জন ও বহাদর্শনার্থ সর্ববস্ত্ধ এইক্ষণে ৯ 
সম্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে ।” 


৬। সমাচার সভা রাজেন্দ্র 
ইহাই মৃসলমান-সম্পাদিত প্রথম বাংল! সংবাদপত্র । বাংলা ও ফার্সীতে এই 
সাধ্চাহিক পত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য কলিঙ্গার শেখ আলীমুল্ল।কে ১৮৩০) ৭ই সেপ্টেম্বর 

তাবিখে লাইসেন্স দেওয়া হয়। সমাচার সভা রাজেন্দ্র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৩১ 

মনের ৭ই মার্চ (২৫ ফাস্তন ১২৩৭) ভারিখে। পরবর্তী ১০ মার্চ তারিখের ‘সমাচার 

চন্জ্রিকা'্ম আছে, 

“সমাচার সভা রাজেন্ত্রনামক বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় এক সমাটারপত্র হুজ্বন হইবার 
কল্প ছিল তাহা গত ২৫ ফাল্গুণ সোমবার প্রকাশ হইয়াছে প্রথম সংখ্যা দৃষ্টি করিয়াছি 
তাহাতে তৎপ্রকাশকের প্রতিজ্ঞা বা অভিপ্রায় কিছুই ব্যক্ত হয় নাই কেবল কএকটি 
সম্বাদ এবং তাহারি অবিকল অন্বাদ পারস্তু ভাষায় হইয়া চারিতা কাগজ মুদ্রিত 
হইয়াছে বোধ হয় আগামিতে তত্প্রকাশক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত কবিবেন যাহা 
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২৭৬ ' সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ চতুৰ্থ সংখ্যা 


হউক সকলপ্রকার কাগন্দ প্রকাশ হইল পূর্বে কেবল ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র ছিল ইহাতে 

লোকেরদিগের বাঞ্চা হইত বাঙ্গালা হইলে ভাল হয় তাহা হইলে পারস্ত ভাষায় কাগজ 

প্রকাশ হইল সে অভিলাৰ পূর্ণহওনাস্তে ইঙ্গরেজী বাঙ্গাল! উভয় ভাষায় একত্রে 

দেখিবাব সাধ ছিল তাহাও হইয়াছে পারস্ত বাঙ্গালা উভয় ভাষায় কোন গ্রস্থাদি দেখ! 

যায় নাই «ঈশ্ববেচ্ছায় সে খেদও রহিল না এক্ষণে শুনিতেছি পারস্ত ও বাঙ্গালা ও 

উড়িয্যা ভাষায় কটক অঞ্চলে হইবেক ইহ্‌! হইলে অধিকতব মনল জ্ঞান করিব 1” 
‘সমাচার সভা রাজেন্দ্র? দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। 


৭। জ্ঞানান্বেষণ 
কলিকাভার চোরবাগান হইতে এই সাগ্তাহিকথানি প্রকাশ করিবার জন্ত সরকার 
১৮৩১ সনের ৩১এ মে তারিখে দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়কে ( পবে “দক্ষিণারঞ্জন” নামে 
খ্যাত ) লাইসেন্স দেন। পরবর্তী জুন মাসের ১৮ই তারিখে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। 
অন্তান্ত সাপ্তাহিক পত্ৰ থাকা সত্বেও 'জ্ঞানাম্বেষণ কেন প্রচারিত হয় সে-সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যার 
“অনুষ্ঠানে” এইরূপ লিখিত হইয়াছিল, 


জ্ঞানান্বেষণ 
শনিবার ইং ১৮ জুন। ৃ 

সংপ্রতি এতন্সহানগরে নানাবিধ সমাচারপত্রদ্বারা নান! দেশীয় সমাচার প্রচার হইতেছে 
তাহাতে এই পত্র প্রস্ততকরা কেবল নানা দেশীয় গুহ্থাগুহ্‌ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার 
নিমিত্তে এমত নহে পরস্ত অন্য২ গ্ররোজন অনেক আছে। 

এক প্রয়োজন এই যে এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোন্তব অনেক মহাশয়ের লোকের প্রপঞ্চ 
বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাহারদ্বিগের কোনরূপেই ভাল হুইবার 
সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হুইয়! বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত 
বেদবেদাত্ত মন্থমিভাক্ষরাপ্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনাদারা তীহারদিগের ভ্রান্তি দূর 
করিতে চেষ্টা করিব। | 

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাসি অনেকেই আপন২ জাতিবিহিত ধর্মের প্রতি 
জিজ্ঞাসা করিলে যথাশান্্রান্নসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়ের! এমত কর্ম 
করেন থে তাহা কোন বিখিষ্টলোকেরই কর্তব্য নহে ইহার কাবণ কি তাহাও বিবেচন! 
করিতে হইবেক। 

তৃতীয়তঃ .এই যে ভূগোলগ্রতৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশাস্তরীয় ও বজদেশীয় ভাষায় 
নানাপ্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতিবিস্তারিতরূপে প্রচার হয় নাই অতএব 
সকলের আশু বোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে২ 
প্রকাশ কবিব। এবং অন্ত২ং বিষয় যাহা প্রকাশকরা আবশ্যক তাহাও 
উপস্থিতাহুসারে প্রকাশ করিতে ক্রটি করিব না ইতি 1৮ 


* ১৮৩১, হবা জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণে? উদ্ধৃত । 


ঙ 
ধাৰ ১০৬ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ২৭৭ 


দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়ের পর ‘জ্ঞানান্েষণ' পরিচালন করেন,_-রসিককৃষ্ণ মল্লিক 
এবং মাধবচন্দ্র মল্লিক । ১৪১ নং চোরবাগান হইতে ইংরেজী ভাষাতেও এই সাপ্তাহিকখানি 
প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে আবেদন করিলে সরকার ১৮৩৩, ১৫ই জামুয়ারি তারিথে তাহাদের 
লাইসেন্স মঞ্জুর করিষাছিলেন। লাইসেন্স পাইবার কয়েক দিন পর হইতেই ‘জানাহ্েষণ’ 
যে ইংরেজী ও বাংল!--উভ্তয় ভাষাতেই বাহির হইতে থাকে, নিয়োদ্ধত বিজ্ঞপ্তি হইতে 
তাহা জান! যাইবে, 

“আমর! জ্ঞানাম্বেধণ গ্রাহক মহাশয়বর্গের সমীপে প্রণিপাতপূর্ববক বিজ্ঞাপন করিতেছি যে 
আপনকারদিগের আনুকুল্যে জ্ঞানান্বেষণপত্র আরস্তাবধি এ পধ্যস্ত যে কেবল গোঁড়ীয় 
ভাষায় চলিতেছিল এইক্ষণে আমারদের বোধ হয় যে তাহার পরিবর্ত করিয়া আগামি 
সপ্াহাবধি গৌড়ীয় এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশ করিব.” (১৮৩৩, ১৯এ জানুয়ারি 
তারিখের “সমাচার দর্পণে’ উদ্ধৃত ) 

১৮৩৯ সনের মার্চ মাসে ‘সম্বাদ ভাস্কর’ সংবাদপত্র বাহির করিবার পূর্বে গৌরীশঙ্কর 
তর্কবাগীশ জ্জঞানান্বেষণ পত্রের বাংলা-বিভাগ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ 
আছে? তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে । 'জ্ঞানান্বেষণ পত্রের শিরোভূষণ কবিতাও 
তর্কবাগীশের রচিত। তিনি উদ্বারমতাবলম্বী পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৪৯ সনের ২৬এ মে 
তারিখের ‘সম্বাদ ভাস্কর” পত্রে তিনি বীটন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে বে- 
সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, __ 

«আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ 
করি এবং তৎ্কালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং 
বিধবাদিগের বিবাহ, স্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে. 
চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা! রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং 
সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আহ্কুল্য করি তাহাতে 
কৃতকাৰ্য্যও হুইয়াছি। সহমরণ পক্ষাবলম্ঘি পাঁচ ছয় সহম্র পরাক্রাস্ত লোকের সাক্ষাতে 
গবর্ণমেন্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেটিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে 
দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা 
আপনারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না মানব কোথায় 
আছেন, আর শন্বংশ্য যুব হিন্দুগণ ধাহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত 
হইয়াছেন ভাহারাও কি স্মরণ করেন না! জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারট হইলে পব জ্ঞানান্বেষণের 
শিরোভূষা কবিতা করিতে ত্াহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব 
বাদ্ধবগণের সম্মুখে দণ্তায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের 
শিরোভূষ| হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত, সে কবিতা এই” ‘এহি জ্ঞান 
মনুয্তাপা মজ্ান.তিমিরংহর | দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপিসংহব” গৌড়ীয় ভাষার 
পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছি ‘বাঞ্ছা! হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন। 
দয়া লত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন ॥ লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকার । একেবারে 
শঠতারে করহ সংহার॥| এই কবিতা দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এই- 


এ [] 
২৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চতুৰ্থ সংখ্য! 
ক্ষণেও সেই ভাবেব ভাবক আছি, সহশ্র২ কি লক্ষ২ লোক যদি আমাবদিগেব বিরুদ্ধে অস্ত্র 


ধারণ করেন, তথাচ আমরা বালিকাদিগেব বিদ্যালয়ের অনুকুল বাক্যই কছিব,-.. 1 
ত্বনাম্ধন্য রামগোপাল ঘোষ 'জ্ঞানাম্বেষণ+ পত্রের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 


তাহাব অনেক রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছিল।* গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লিখিত - 
বামগোপাল ঘোষের কয়েকখানি পত্রণু হইতে জ্ঞানান্বেণেব আরও কয়েক জন 
পরিচালকের নাম পাওয়া ষায়। এই পত্রগুলির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি: 


“Caleutta, 21st September 1635.—...Taruck Chundra Bose, the principal editor 
of the Gyananneshun, has been lucky enough to get a Deputy Collectorship at 
Hooghly. I wonder who will carry on the paper. 

Calcutta, 9th July, 1837.-1 have a great deal to tell you about the Gyanan- 
neshun which after this week will go into the hands of Babu Dukshina [ Ranjan 
Mookerjee ] -- 

Calcutta, 24th November 1839.—I should mention to you before {conclude that 
at & meeting of a few select friends lately held in my house at the request 
of Babu Ram Chandra Mitter and Horomohun Chatterjee, the present con- 
ductors of the Gyananneshun,..” 


প্রায় দশ বৎসর চলিবার পর, ১৮৪* সনের নভেম্বর মাসে 'জ্ঞানান্বেহণ’ পঞ্জের প্রচার 
রহিত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৮৪০, ২৬এ নভেম্বর তারিখে “ক্যালকাটা কুরিয়র» 
লিখিয়াছিলেন,-- 


“The Gyannaneshun Native Newspaper has, we regret to hear, been 
given up for want of public support. It existed about the years 
and was for some time ably conducted by & number of College students. In 
its palmy days it was a legitimate organ of the educated Hindoos, but since 
the retirement of Baboo Russickrishna Mullick, and Duckinanunden Mookerjie, 
Who originally established the paper, merely with the view of keeping 
alive a spirit of liberal enquiry amongst the Hindoos and combating the 
prejudices of the orthodox party, it exhibited many symptoms of dotage 
and decay, till in the course of the present week it died a natural death.” 


কয়েক বৎসর পরে '‘জ্ঞানান্বেষণ’ পত্র পুনঃপ্রকাশেব আয়োজন হয়। ১৮৫০ সনের 
২৪এ এপ্রিল তারিখের ‘সংবাদ পূর্ণচন্দোদয়’ পত্রে দেখিতেছি,_ 


“ল্রানান্বেষণ পত্র পুনঃপ্রকাশ। গত রবিবাসরীয় জ্ঞান সঞ্চারিণী পত্রে প্রকাশিত এক 
বিজ্ঞাপনে দৃষ্ট হইল জ্ঞানাছ্বেষণ পত্র আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসাবধি শ্রীযুক্ত বাবু শ্তামাচরণ 


* “Farewell Addresses to Sir Charles Trevelyan.— On Saturday last at 3 P.M. 
the Members of the British Indian Association waited in deputation on Bir 
Charles Trevelyan.-"-Baboo Ramgopaul Ghose observed that he seconded Sir 
Charles in a small way by writing editorials in the Guyananashun newspaper 
on the subject [ abolition of the Town duties J." —The Hindoo Patriot for April 
10, 1865, p. 118. 

+ “বাঙ্গাল সংবাদ-পত্রের, ইতিহাস,” মহেল্রুনাথ বিদ্যানিধি--জরন্মভুমি, কার্তিক ১৩০৪, পৃ. ৩২৬-২৭ | 
“History of the Press in India,” 8, C. 98089109126 Review, Jany, 1911, 
0, 3in., li 
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বস্থ * কর্তৃক পুনঃ প্রকাশিত হইবেক, কিন্তু তাহা পূর্বের স্তায় ইংরাজী বাঙ্গলা উভয় 
কিছ! কেবল শেষোক্ত ভাষায় হইবেক তাহা বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত হয় নাই৷” 
॥ ইহা শেষ-পধ্যস্ত প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস ! 


৮। অনুরবাদিকা 

১৮৩১, ১০ই আগষ্ট তারিখে, ভোলানাথ সেন এই মর্শ্মে সরকারের নিকট আবেদন 
করেন ১--«রিফর্শার (7:271% ) পত্রের ২৩শ সংখ্যায় ( ১* জুলাই ১৮৩১ ) সম্পাদকীয় 
স্তম্ভে প্রচার করা হইয়াছে, এই মাসের গোড়া হইতেই রিফর্শ্মার পত্র হইতে-_মাঝে মাঝে 
অন্তান্ত ইংবেজী কাগজ হইতেও-_-ভাল ভাল প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়া একখানি ক্রোড়পত্রে 
মুদ্রিত হইয়া রিফর্শ্মারের সহিত প্রচারিত হইবে । আশা করি, ইহার আন্ত সরকারের 
নিকট হইতে শ্বতত্ত্র লাইসেন্স লইবাব প্রয়োজন হইবে না” 

১২ই আগষ্ট তারিখে সরকার উত্তরে জানাইয়াছিলেন,-“'কেবল মাত্র রিফম্মাব পত্রে 
প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ প্রস্তাবিত বাংল! সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলে স্বতন্ত্র 
লাইসেন্স লইবার প্রয়োজন হইবে না।” 

‘অনুবাদক? ১৮৩১ সালের আগস্ট মাসেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ‘স্বাদ কৌমুদী’ 
হইতে নিয়োদ্ধত অংশ ১৮৩১, ২৭এ আগষ্ট তারিখের সমাচার দর্পণে পুনমূর্ত্রিত হয়, 
“প্রীযৃত কৌমুদীপ্রকাশকেযু। এ সপ্তাহে আমবা দুই সম্বাদ পত্র অবলোকন করিলাম 

প্রথমতঃ অনুবাদিক! এই পত্র বঙ্গ ভাষায় শব্ববিষ্াসপূর্কক প্রস্তুত হইয়াছে অনুবাদিকা 

ত্বতন্ত্র পত্র নহে রিফার্শ্মরহইডেই অনুবাদ হইবেক এবং প্রয়োজনমতে অন্য২ সম্বাদ 
গত্রহইতেও কোন উপকারি বিষয় অন্গবাদিকাতে স্থান পাইবেক রিফার্শ্মর পত্র প্রকাশে 

, লোকের যেরূপ মঙ্গলের আকার হইতেছে অন্থবাদিকাদ্বারাও তাক উপকাবের 
সম্ভাবনা বটে কিন্তু জঅস্মদ দেশের মধো অনেকে ইংনণ্ডীয় ভাষা অবগত নহেন স্থতয্নাং 
রিফার্শ্মরে কি প্রকাশ হয় অনেক লোকে তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না তজ্জন্ত 
তৎ্সম্পাকের ইচ্ছা যে তাহা সচরাচরে অবগত হইতে পারেন এই মানসে ভাহারা 
রিষ্কাশ্মরের অনুবাদ করিতেছেন অমুবাদিকার পাঁঠকগণের নিকট সম্পাদকেরা কোন 
বেতন গ্রহণ করিবেন না বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন সুতরাং অত্রবিষয়ে তাহারদের 
সর্বাংশেই অনুরাগ করা উচিত হয়।” 

'রিফম্মার ও. “অনুবাদিক1স-উভয় কাগদেরই স্বত্বাধিকারী ছিলেন এরলার ঠাকুর ৷ 

এক বৎসর পূর্ণ হইতে-না-হইতেই ‘অনুবাদিকা’র প্রচার বন্ধ হয়। , ১৮৩২ সনের ১৬ই 


এপ্রিল তারিখের ‘বেঙ্গল হরকরা; পত্রে দেখিতেছি,_ . 
‘Wie t that the Unoo Badika or ths allee version of the Reformer 
hie had been circulated. graiis in the Hindoo Community since a few 


months after the commencement of the Reformer has been suspended from 
the last week, Owing to the want of leisure on the part of its managers—— 
Sumbad Cowmoody. 


% ইনি ‘মত্যনফারিণী’-সম্পাদক শ্যাদাচরণ বন্থ হইতে পারেন না, কারণ ১৮৪৭, ১৪ই নভেম্বর 
হার মৃত্যু হয়। 
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৯। সন্বাদ রত্বাকর 

: কলিকাতা নগরীর উন্নতিবিধানকল্পে এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রথানি ৭১ নং পাথুরিয়া- 
ঘাট! সীট হইতে প্রকাশ করিবাব জন্ত সিমলার মধুস্থদন দাস সরকারের নিকট আবেদন 
করেন। ১৮৩১, ১২ই আগষ্ট তাহাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। পরবর্তী ২২এ আগষ্ট 

(৭ ভাদ্র ১২৩৮) তারিখে কাগজধানি প্রকাশিত হয়। ১৮৩১, ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে 

সমাচার চক্ত্িকা' লিখিয়াছিলেন,-- 

“রত্বাকর। গত ৭ ভাল্ অবধি রত্বাকর নামক সমাচার পত্তপ্রচার হইতেছে এ সংবাদ গত 
১৯ ভান্ত্রের চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি সংপ্রতি গত ২১ ভাব্রের রত্বাকরপত্রের লিখিত 
বিবরণ রক্বজ্ঞানে সকলেই যত পূর্বক পাঠ করিয়াছেন যেহেতু তথগন্রদর্জনকর্ত। 
নাস্তিকহর্তী হইয়া বিধাতার বাক্য পালনে অবোধর্দিগের বিলক্ষণ প্রবোধ প্রদানে 
বিচক্ষণতাপূর্ব্বক ক্ষমতা! প্রকাশ করিয়াছেন" 1» 

সম্বাদ রত্বাকর অল্লায়ু ছিল। ১৮৩২ সনের জানুয়ারি মাসেই ইহার প্রচার রহিত 
হয়। ১৮৩২, ২৮এ জাহগারি ( ১৬ মাঘ ১২৩৮) তারিখের 'সমাচার দর্পণে” দেখিতেছি,__ 

ণবাঙ্ছলা সমাচারপত্রের ম্খ 1.. | f 
সম্বাদ রত্বাকরের গো লোকপ্রাপ্তি ।-_ :. সম্বাদ রত্বাকরনামক যে এক কটুকাটব্য রচিত 
পত্র এই মহানগরে প্রকাশ হইতেছিল সংগপ্রতি গত সোমবাসরাবধি তৎ পত্র প্রকাশ 

_ রহিত অর্থাৎ কোন অধর্দশ রোগে প্রলাপ দেখিয়া তাহার গো লোকপ্রান্তি হইয়াছে.” 
ঈশ্বরচন্দ্র গুণের লেখা হইতে জানা যায়, এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, 
রামচন্দ্র পাল। 
১০।.জন্বাদ সারসংগ্রহু 
১৮৩১ সনেব আগষ্ট মাসে কলুটোল! নিবাসী শ্রীসকপটটাদ দাস গুপ্ত ‘সংবাদ প্রভাকরেঃ 
একখানি পত্র প্রকাঁণ করেন। ইহাতে ‘সম্বাদ সারসংগ্রহ’ প্রচারের সঙ্কল্লের কথ! আছে ।-- 

«এতদ্দেশে নানাপ্রকার সমাচার পত্রের প্রচার হইয়া অনেকের উপকার হইতেছে তাহাতে 
' বন্ধিষু সন্তানেরা অনায়াসে অনেক মুদ্রা ব্যয় করিয়া সকল পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সকল 
সমাচার ও প্রেরিত পত্রাদি অবলোকন করেন কিন্তু ধাহারা অনেক মুদ্রা বিতরণে 
সক্ষম নহেন তাহারদের সকল বিষয় দৃষ্টিগোচব হয় না অতএব আমার এই মানস যে 
সাধারণের উপকারার্থ সারসংগ্রহনামক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করি এ পত্রে সমুদায় 
বার্জল! পত্রস্থ সমাচারের মর্শ্ম ও অবিকল প্রেরিত পত্র মুদ্রিত হইয়া প্রতি সপ্তাহে 

প্রকাশ পাইবেক ইহার মাসিক মূল্য ২ মুদ্রামাত্র 1 
খল] ও ইংরেল্দী ভাবায় এই সংবাদপত্রথানি প্রকাশ করিবার জন্য ইহার 
স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক--সিমলার বেণীমাধব দে সরকাঁবের নিকট আবেদন করেন। 
১৮৩১ সনের রই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। পরবর্তী ২৯এ 
সেপ্টেম্বর তারিখে (১৪ই আশ্বিন ১২৩৮) ‘সম্বাদ সারসংগ্রহ-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত 

“হয়। “সমাচার চন্দ্রিকা’ লিখিরাছিলেন,_ 1 
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“সম্বাদ সারসংগ্রহ।_-গত ১৪ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার সম্বাদ সারস্ংগ্রহনামক এক নৃতন 
সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছে এ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা' উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় 
তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা দৃষ্টি করিয়াছি এইক্ষণে তাহার দোষ গুণ বর্ণনে 
ক্ষান্ত রহিলাম। যেহেতু উভয় ভাষায় ভাষিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল 
না এইক্ষণে সারসংগ্রহপ্রকাশক সাহস করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতেই আমরা তুষ্ট 
হুইয়াছি 85০১৪ Px 

সম্বাদ সারসংগ্রহ’ কিছুদিন প্রকাশিত হইয়া লুপ্ত হয়। 


১১। সংবাদ রড়াবলী 
বঙ্কিমচন্জ্রের লেখা হইতে “সংবাদ রত্বাবলী’ সম্বন্ধে এইটুকু জান! যায় : 

‘প্রভাকর-সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাহার কবিত্ব এবং 
রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগয়াথপ্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ই 
শ্রাবণে + [২৪ জুলাই ১৮৩২ ] “সংবাদ রতু।বলী+ প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই 
পত্রের সম্পাদক হয়েন। 

+১২৫৯ সালের ১ল! বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্ত্র বাঙ্গাল! সংবাদপত্রসমূহের যে ইতিবৃত্ত 
প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে, এই রত্বাবলী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,২-বাবু জগন্মাথগ্রসাদ মল্লিক 
মহাশয়ের আমুকৃল্যে মেছুয়াবাজারের অস্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে সংবাদ রত্বাবলী 
আবিভূত হইল। মহেশচন্ত্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাহার 
কিছুমাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিভাম। 
রত্বাবলী সাধারণ-সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল । আমরা ভৎকর্থে বিরত হইলে, 
রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্বতন সম্পাদক ৬রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত 
হন।৮ & | 
সংবাদ রত্বাবলী প্রায় ছুই বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৪৫ সনের ১৫ই নভেম্বর 

(১ অগ্রহায়ণ ১২৫২) তারিখে ব্রজ্মমোহন চক্রবর্তীর সম্পাদকত্ধে ইহা পুনঃপ্রচারিত হয়! 

১৮৪৫, ২৫এ নভেম্বর তাঁবিখের ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রে দেখিতেছি £-- 

«আমরা দর্শনে হর্ষপ্রাপ্ত হইলাম সংবাদ রত্বাবলী নামক সমাচার পত্রিকার পুঅরুদয় 
হইয়াছে, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিন শনিবারে এ পত্রিকার নৃতন দেহের প্রথম ' 
সংখ্যা প্রকাশ হয়।...এই রত্বাবলী ১২৩৯ লালের শ্রাবণ মাসে চন্দ্রিকাভাসে প্রকাশ 

' হইয়াছিল আমাবদিগের পরম বন্ধুগুণাসিঙ্কু আদ্দুলীয় অমীঘার বাবু অগন্নাথপ্রসাদ 
মল্লিক মহাশয় প্রভাকর সম্পাদক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুধকে লিপিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া 


* ১৮৩১, ২২এ অক্টোবর (৭ কার্তিক ১২৩৮ ) তারিখের “সমাচার দর্পণ্” উদ্ধত। 

+ ইহার প্রকাশকাল শ্রাবণ মাসের “১*২৮ কি না সন্দেহ আছে। কারণ ঠিক এই তারিখেই, "সংবাদ 
রুত্বাবলী নামে বাংল? সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সেছুয়াবাজার বড়তল। লেনে অবস্থিত রত্বাবলী প্রেল হইতে” 
প্রকাশ করিবার জন্য সরকার মহেশচন্্র পালকে লাইদেশ্স মঞ্জুর করেন। 

$ "কবির ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিতব”--ঈশ্বরচ্্র গুপ্তের প্রস্থাবলী 


|] ] 


২৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। . [ চতুৰ্থ সংখ্যা . 


,তৎ্সময়ে প্রকাশ করেন, সম্পাদক মহাশয়দিগের নিতান্ত বাসন! ছিল রত্বাবলী দ্বারা 
; ধর্শসভাকে সদৃশ্তা করিয়া ধর্মচক্কে বসাইয়া দিবেন, কিন্ত চন্্রিক। নির্ববাহক ধশ্মসভা 
সম্পাদক বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু বিবেচন1 করিলেন রত্বাবলী দেখিয়া ধর্মসভা! যদি রত্বাবলী 
সম্পাদককে মাল্য প্রদান করেন তবে রাজাদ্িগের সহিত মালা বিনিময়ের ঘটকতাকার্ধ্যে” ৯ 
যত ষত্ব করিয়াছিলেন সকলি বিফল হইবে, রত্বাবলী সম্পাদক ঘটক বিদায় দিবেন 
না, অতএব ধর্শসভাকে: আপনি আগ.লিয়া রাখিয়া যেমন প্রভাকর স্থধাকরকে সভার 
নিকট প্রবেশ করিতে দেন নাই রত্বাবলীকেও সেইরূপ করিলেন, কিন্তু তাহাতে 
রত্বাবলী সম্পাদক মহাশয় ক্ষুব্ধ হইলেন না, ধন্মসভার মায়! পরিত্যাগ করিয়া রত্বাবলীর 
সুবর্ণাবলী সাধারণকে দিলেন, তাহাতে এক ,বৎসর আটমাস তিন দিবস গ্রাহক 
মহাশয়েরা রত্বাবলী ধারণে পুলকিত 'ছিলেন, তৎপরে কোন আশ্চর্য্য কারণে যত্বাবলী 
বিরহে রত্বাবলীর লীলা সম্বরণ হয়, তদবধি আমারদিগের কি দুঃখ মনে রহিয়াছিল 
তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না, এইক্ষণে বাবু বঙ্গমোহন চক্রবন্তি সেই দুঃখ নিবারণ 
"করিলেন, চক্তবন্তিবাবু সম্পাদক হইয়া রত্বাবলী দেখাইলেন এবং অনুভব হইতেছে 
মহাপ্রসাদ [ জগন্নাথপ্রসার ] মহাশযও চক্রবন্তি বাবুর পশ্চাত্বপ্তি আছেন।...দর্পণ 
সম্পাদক মহাশয় দেশ পরীক্ষা করিয়া দর্পণকে বিসঙ্জন দিয়াছেন, কৌমুদী বঙ্গদৃত 
প্রভৃতি সমাচারপত্র সকলও দেশের দোষে গিয়াছে, তবে যে চন্দিকা প্রভাকর 
পূর্ণচক্দ্রোদয় জীবিত আছে তাহার.কারণ এদেশের অমুগ্রহ নয়, সম্পাদকের! বিদেশীয় 
মন্্য্যদ্বিগের কৃপাতে নির্ভর করিয়াছেন, ভাস্কর ও রসবাজের বিষয়ে অন্ত সাহায্য অধিক 
নাই, বাদ্ধবের! রক্ষা করেন অতএব এসময়ে যে রত্বাবলী সম্পাদক মহাশয় পুনরুখান- 
করিলেন ইহাঁতেই আমরা ভয় করি, যাহা হউক ফলে রত্বাবলী, ভাস্করাকারে ছুই তক্তা 
কাগজে সথবর্ণাবলী ধারণ করিয়া বাহির হইয়াছে ৷” 


সমাঁচার-পত্রের সংখ্যা-হাঁস 
বাংল! সাময়িক পত্রের সংখ্য! ভ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্ত অল্পদিন যাইতে-না- 
যাইতেই অনেকগুলি কাগজের অকালমৃত্যু ঘটিল। ১৮৩২ সনের ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখের 

, সমাচার দর্পণে অন্য একখানি বাংল। কাগজ হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত 

হইয়াছিল,__ 

“সমাচারপত্র রহিত ।-_-কলিকাতা নগরে সংপ্রতি যেরূপ সমাচারপত্রের বৃদ্ধি হইয়াছিল 
তেমনি হাসত। হইতেছে প্রথমতঃ শান্ত্র প্রকাশনামক এক পত্র বন্ধ হইল দ্বিতীয় 
সারসংগ্রহ কিছু দিন প্রকাশ হুইয়! স্থগিত হয় তৃতীয় রত্বাকর পত্র বর্তমান মাসঅবধি 
রহিত হইয়াছে সম্বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিন কাগজ বন্ধ হইল ইহাতে মনে করি যে 
ক্রমে২ নৃতন কাগজ সকলেরই এ "শো প্রাপ্তি হইবেক ইতি!” 

- পুনরায়, ১৮৩৫ সনের ই মে তারিখের ‘সমাচার দশে প্রকাশিত একখানি 
প্রেরিত পত্রে দেখিতেছি,-- 


বঙ্গান্ম.১৩৫৮ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের' ইহিস ২৮৩ 


“সাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক নৃতন সম্বাদপত্র ।"**কিয়দ্দিবস পূর্বে এতন্্গরে বঙ্গভাষায় 
প্রভাকর স্থধাকর রত্বাকর সাঁরসংগ্রহ কৌমুদী সভারাজেন্দ্র ইত্যাদি যে কএক খান 
সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছিল তাহ! ক্রমে২ লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু কথিত পত্রসকল 

৯ প্রচলিত থাকাতে বঙ্ষভাষার হন্প. আলোচনা হইতেছিল এইক্ষণে তাহার অনেক 
ব্যাঘাত হইয়াছে তদবলোকনে প্রীত হরচজ্ বন্দ্যোপাধ্যায়নামক কোন এক বিচক্ষণ 
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক এক মাসিক সমাচার পত্র গৌড়ীয় ০০৮ প্রতি পূর্ণিমায় 
চারি আনা মুল্য প্রকাশে প্রয়াসধুক্ত হইয়াছেন ।” 

১২। সংবাদ পুর্ণচজ্ঞরোদয় 

সংবাদ পু্ণচন্দ্োদয় প্রথমাবস্থায় মাসিক আকারে প্রতি পূর্ণিমায় বাহির হইত। প্রথম 
সংখ্যা 'চম্্রত্যেষ্টমাসীয় সমাচার'কূপে ১৮৩৫ সনের ১০ই জুন (২৮ ক্বোষ্ঠ ১২৪২, বুধবার ) 
প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য লিখিত হইয়াছিল, 
“বিজ্ঞাপন ।--*এই সংবাদপত্র প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশ হইবেক ইহাতে বিদ্যাবুদ্ধি বৃদ্ধি 

বিষয়ক হিভোপদেশ আছে যাহাতে মনোহহ্থপ্রবেশ করিলেই বিশেষ উপকার দর্শাইবেক 
তথা * * * বিষয় ঘটিত রাজ্যের 'মঙ্রলামঙ্গল বিবরণ যাহা শ্রীল শ্রীযুক্ত দেশাধিপতির 
কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেই + * গণের মহোপকার দশ্যইবেক এব* ধর্শ্মবিষয় যাহা 
সর্বসাধারণের আবশ্যক ও এতদ্দেশীয় বা ইউরোপীয়াদি দেশের নূতন সম্বাদ যদর্শন 
পাঠকগণেরা পরমোল্লাসিত 'হইবেন এবং ভাহাদিগের ও প্রেরিত যথা রীত্যাহদারে 
প্রকাশ হইবে এক্ষণে এক বিষয়ে অধিক কালক্ষেপন করা কর্তব্য নহে ভজ্ন্ত অন্নান্ত 
বিষয় বেখনে প্রবর্ হইলাম ৷” | 

সংবাদ পূর্ণচন্দোদয়ের প্রথম সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায়, নিয়োদ্বৃত 8 বিজ্ঞাপনটি 
প্রকাশিত হয় £ -- 

“এই সংবাদপত্ৰ প্রতি পৃণিমায় ষোড়শ পৃষ্ঠায় প্রকাশ. হৰক | মূল্য সংখ্যা প্রতি ৷ আনা 
মাত্র। যে কোন মহাশয় ইহা -গ্রহণেচ্ছক হইবেন তিনি মোকাম কলিকাতার 
ঠনঠনিয়ার কালেজ ইস্ট ৫৮ সংখ্যক বাটীতে সম্পাদকের নিকট এক স্বনামাফিত লিগী 
প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন...। সম্পাদক প্রীহরচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় 1? , 

' তিন বৎসরের উপর হরচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 
তৎপরে ১৮৩৯ সনের প্রারস্ত (?) হইতে কলিকাতা আমড়াতলার আচ্য-পরিবারের 
উদয়চঞ্জ আদ্য সম্পাদক হন ১৮৩2; ২৭এ এপ্রিল তারিখের “সমাচার দর্পণে' দেখিতে ছি।_- 

“১২৪৫ সাল পৌব।--সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং -তৎসম্পাদন কার্যে 
শ্রীউদয়চন্দ্র আদ্যের নাম প্রকাশ হয়।৮ 

১৮৪১ সনে উদয়চন্দ্রের ত্যৈষঠআ্রাতা অদ্বৈতচন্দ্র আচ্য রও ুর্ণচন্দ্রোদয়ের সম্পাদন- 

ভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে অদ্বৈতচন্ত্রের মৃত্যু হইলে তৎ্পুত্র 

গোবিন্দচন্্র আঢ্য ১৮৮৬ সনের আগষ্ট মাস পধ্যস্ত পত্রিক| সম্পাদন করিয়াছিলেন! এই 
প্থিকার পঞ্চম সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ আঢ্য। ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে মহেন্্রনাথের 
মৃত্যু হয়ঃ তাহার পর আরও এগার মাস “সংবাদ পূর্ণচন্দরোদয়’ চলিয়াছিল। 


২৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। - [চতুৰ্থ সংখ্যা 


ংবাৰ পূর্ণচন্ত্রোদয় মাসিক আকারে সর্বপ্রথম ১৮৩৫ সনে প্রকাশিত হয়। কিন্ত 

পর বৎসর »ই এপ্রিল তারিখ হইতে ইহ! সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হুইয়াছিল। ১৮৩৬ 

সালের ‘দি ক্যালকাটা মন্থলী জর্ণালে’ ( পৃ. ২*১) দেখিতেছি, 

“The Sungbad Purno Chundrodoy.— The Monthly Magazine of this ৫ 
has since the 190 April, been FRADE to a weekly Literary and 
Political Journal.” 

১২৪৮ সালে (১৮৪১?) ইহা বারত্রয়িক আকার ধারণ করে। ১৮৪৪ সনেব নভেম্বর 

মাসে (১২৫১ বঙ্গাব্দ ) সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যে দৈনিকের কলেবর ধাবণ করে, ১৮৪৮ 

সনের ১৯এ নভেম্বর তারিখের একখানি কীটদষ্ট পাদ ভাস্করে? ( পৃ. ১০৮৯ ) তাহার 

প্রমাণ পাইতেছি £-- 

“আমরা দেখিয়া সন্তষ্ট হইলাম সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় * * * দৈনিক হুই *** সম্পাদক 
মহাশয় প্রতি দিবসীয় পূর্ণচন্দ্রের যে আকার করিয়াছেন এতদাঁকার সমাচার পত্রে 
সাধারণের অশ্রস্ধা হইয়া গিয়াছে * * * 1৮ 

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় এইরূপে টনিক আকারে ১৯:৮, ১৩ এপ্রিল (৩১ চৈত্র ১৩১৪ ) পর্য্যস্ত 

দীর্ঘ ৭৩ বৎসর চলিয়া প্রচার-রহিভ হয়! | 

‘সংবাদ পূর্ণচন্দোদয়'-এর ফাইল ।__ 

কুমার এনরেন্্রনাথ লাহ! 8 প্রথম বর্ষের প্রধম সাত সংখ্যা, ১২৭২, ১২৮৫, ১২৮৮-৮৯, '১২৯২-৯৮, 
১৩০০, ১৩১৪ । ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্োদয়' পত্রের ইতিহাঁন ও কয়েক বৎসরের 
কাগজ হইতে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া লাহা-মহাশর় 
“হুবর্ণবশিক্‌ সমাচাব' পত্রে (ভাত্র-কার্তিক ৩২৩7; বৈশাখ-ধ্যৈষ্ 
১৩২৮; শ্রাবণ ১৩২৪-লোন্ঠ ১৩২৭ ) প্রকাশ করিয়াছেন। 


কলিকাতা ইল্পিরিয়াল লাইব্রেরি :--১৮৫*-৭২ (১২৫৭-৫৯ সাল ) অসম্পূৰ্ণ । 
ব্রিটিশ মিউজ্িবম :__২ এপ্রিল ১৮৬৭} 


১৩। ভক্তিসূচক 
এই সাপ্তাহিক পত্ৰথানি ১৮৩: সনের ২রা সেপ্টেম্বর () বুধবার প্রথম প্রকাশিত হয়। 
১৮৩৫, €ই সেপ্টেম্বর তারিখের ‘ক্যালকাটা কুরিয়র” নামক সংবাদপত্রে দেখিতে ছি,_- 
‘The first number of a Bengali weekly paper, issued on Wednesdays 
under the name of 73757107166 Sh1ichuck, has also been sent 05১5 
অপ্রকাশিত সাময়িক পত্র | 
ছয়খানি সাময়িক পত্রের নাম পাওয়া যাইতেছে; তন্মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ খানির 
অনুষ্ঠানপঞ্জ (670560005) তৎকালীন সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ 
পর্য্যন্ত কাগজগুলি গ্রকাশ্রিত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস! 
১। ভাগবত সমাচার 
ভক্ভিশান্ত্রের অনুশীলনের উদ্দেশ্যে ব্রদমোহন চক্রবর্তী আট পৃষ্ঠা পরিমাণের একখানি 
সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের সঙ্কল্প করেন! ১৮৩১, ২৫এ জুন তারিখের ‘সমাচার দর্পণেঃ 
কাগজখানির অহষ্ঠানপত্র মুদ্রিত হইয়াছে । রী রর 


চে 


২১০০১০০০৪০০ 
* “সেকালের কথ!" _পঞ্পুষ্প, বৈশাখ ১৩৩৮, পৃ. ৯২-৯৩ দ্রষ্টব্য । * 


বগাৰ ১৩৬ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ২৮৫ 


২। নিত্যপ্রকাশ ৃ 
সরকারী দপ্তরে দেখিতেছি 'নিত্যপ্রকাশঃ নামে একখানা বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র 
প্রকাশ করিবাব জন্ত জানবাজারের ছুস্পভচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ১৮৩১, ৫ই আগষ্ট তাঁরিখে 
নবকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন।* ১-৩১ সনের ২৬এ সেপ্টে্বর তারিখের ‘সমাচার 
চত্দ্রিকা”য় দেখিতেছি £-- 

“অপৰ লোকপরম্পরা জ্ঞাত হুইয়া গত চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি যে নিত্যপ্রকাশনামক এক 
সমাচাবপত্র প্রত্যহ প্রচার হইবেক ততপ্রকাশকের অভিপ্রায় আমরা পত্রত্বারা অবগত 
হইয়াছি তিনি এ পত্র ১ টাকা মুল্যে প্রকাশ করিতে বাঞ্িভ হইয়াছেন। তাহার 
কারণ কেবল নাস্তিককুল সমূল নির্মল করিবেন ,যেপ্রকারে রক্তবীজবধ হইয়াছিল 
নিত্যপ্রকাশ পত্রও তাদৃশ নাস্তিকঘাতুক হইবে অর্থাৎ নাস্তিক হইয়! মন্তকোত্তলন 
করিবামাত্র বল্রতুল্য লেখনীর আঘাত করিবেন...» 

৩। সম্বাদ ময়ুখ 
কলিকাতা হইতে এই বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রধানি প্রকাশ করিবার জন্ত ১৮৩১, 
১৪এ আগষ্ট তারিখে সরকার ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লাইসেন্স মঞ্জুর করেন । 


৪1 সম্বাদ সৌদামিনী 

৯ নং সেকেণ্ড লেন নেবুত্তলা হইতে এই নামের একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশ করিবার জন্ত নেবুতলার ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত সরকারের নিকট আবেদন করেন৷ ১৮৩১ 
সনের ২০এ সেপ্টেম্বর তাহাকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় 1 

‘সম্বাদ রত্বাকরঃ পত্রে ইহার অহ্ষ্ঠান-পত্জ প্রকাশিত হয়। তাহা ১৮৩১, ১২ই নভেম্বর 
ভারিথের “সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত হ্ইয়াছিল। এই অনুষ্ঠান-পত্রে আছে,_“নম্বান 
সৌদামিনীনামিকা সাপ্চাহিকী পত্তিকা.. প্রতি গুরুবাসরে স্বনাম ধামাঙ্ককারিরদিগের 
সন্িধানে সমর্পণ করা যাইবেক'** | সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দত্ত 1 


৫। দলবৃত্তান্ত 
‘সমাচার চন্দ্রিকা’ হইতে নিয়ত অংশ ১৮৩১, ২৪এ ডিসেম্বর তারিখের “সমাচার 
দর্পণ’ পত্রে দেখিতেছি_- 
“ভ্রীধৃত চন্দ্রিকাপ্রকাঁশক মহাঁশয়। আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃত্াস্তনামক এক সমাচারপত্র 
প্রচার হইবেক যাবৎ প্রকাশ ন! হয় তাবৎকাল এ বৃত্তান্ত চন্দ্রিকাপত্রে প্রকাশ 
পাইবেক.-- 2 


৬ বৃন্তাস্তবাহক, ° 2 
১৮৩৪ সনের ২২এ জাহুয়ারি তাঁবিখের ‘সমাচার দর্পণ’! পত্রে দেখিতেছি-_ 
“ফার্ম স্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল কনিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুর 
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২৮৬ -.. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - [ চতুৰ্থ সংখ্যা 


বৃত্তান্তবাহকনামক এক সম্বাদপর্র সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ পাইবে। সমাচার দর্পণের 
স্তায় এ পত্র ইনগরেজী ও বালা ভাষায় দুই শ্রেণীতে মুদ্রান্ধিত হইবে। তাহার মূলা 
, অত্যন্প মাসে ১ টাকা স্থির হইয়াছে 1 


ংলা পাক্ষিক ও মাসিক পত্র 
১। জ্ঞানোদয় 
ইহা ১৮৩১ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৮৩১, ৩১এ ডিদেম্ববের "সমাচার দর্পণে 
দেখিতেছি £__- 

“নুতন গ্রস্থোদয়। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণন মিত্র মহাশয় জ্ঞানে।দয়সংজ্ঞক 
এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে অত্যস্তাহলাদিত হইলাম এবং 
কএক পত্রসম্পাদক মহাশয়েরা উক্ত গ্রন্থের যে সাধুবাদ করিয়াছেন" তাহাতে সমাক্‌- 
প্রকারে বোধ হইতেছে যে এ জ্ঞানৌদয় জানোদয় করিবার যোগ্য হইতে পারিবে:--।” 
১৮৩২, ১০ই মার্চ তারিখেব ‘সমাচার দর্পণে পুনরায় লিখিত হইল £-_ 

“প্রযুত রামচন্দ্র মিত্র ও শরীযুত কৃষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদয়নামক বাঙ্গালি মাগঞ্জিনের প্রথম সংখ্যক 
প্রাধ হওয়া যায় কিন্ত কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওয়া গেল। 
তাহাতে বোধ্‌ হয় যে এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং এ মহাশয়েরদের এ অতি- 

. প্রশংসনীয়' কর্ম অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তত্বষ্টে আমারদের 
অত্যস্তাহলাদ |” 
আমি এই মাসিক-পুস্তকের প্রথম সংখ্যা দেখিয়াছি। ইহা ২৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । শেষ 

পৃষ্ঠায় আছে-: - 

এই পুস্তক প্রতি মাসে উর হইবে ইহা গ্রহণে ষে যে মহাশয়ের বাগ! হয়, তাহার! 
স্বীয় অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ধবক সিমলার নীলমনি মিত্রের স্্রাটের ২০ সংখ্যার বাটিতে এক 
পত্র প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইহার প্রতিসংখ্যার মূল্য £* মুদ্রামাত্র'*” 
কিন্ত কাগজখানি নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে বাহির হইত না। ৮ম সংখ্যার শেষে 

আছে ১ | 

“এই পুস্তক জ্ঞানোদয় প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল ইং তারিখ € ডিসেম্বর ১৮৩২ শাল ।” 

»ম ও ১০ম সংখ্যার শেষে যথাক্রমে “জানেওয়ারি ১৮৩৩ সাল” ও “মার্চ ১৮৩৩ শাল” 
দেখিতেছি। 

' জ্ঞা”নাদ্য-এব ফাইল = 

রাজা রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরি £_প্রধন বারো সখা / 

ইণ্ডিয়া আপিস লাইযেরি :_-এক হইতে দশ খও। 


- -২॥ বিজ্ঞান দেবধি 
ইহা ১৮৩২ সনের গোড়ায় প্রকাশিত হয } ১৮০২, হই মে তারিখের প্মাচার 
দর্পণে দেখিতেছি $-_. টা 


টি md 


ia: ৮ 


-$ . Ld 
ৰঙ্গৰ ১৩৯ 1 দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস . ই৭ 


“ইত্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয় গেল যে ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রন্থের অহ্বাদকারি 
সোসৈটি ইতিসংজ্রক এক সমাজের দ্বারা বঙ্গডাষায় অভিপরোপকারক বিজ্ঞান 
৮৯. শেবধিনামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবং ওঁ গ্রন্থের ১ সংখ্যা 
সংপ্রতি প্রকাশিত হইম়াছে। তাহাতে শ্ৰীযুত লাড“ ক্রম সাহেবের বিদ্যার অভিপ্রায় 
ও উপকার ও আহ্লাদজ্ঞাপক গ্রন্থের একাংশ শ্রীষৃত অমরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শরীযুত 
কাশীপ্রসাদ ঘোষজকত্“ক ভাষাস্তরিত হইয়া এ সমাজের দার! প্রকাশ পাইয়াছে-”* 1” 

‘সঙবাদ সুধাকর’ হইতে ১৮৩৩ সনের ১লা জুন তারিখের ‘সমাচার দর্পণ” পত্রে এই 

অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছিল £__ 

“বিজ্ঞান সেবধি।--কএক মাসাবধি শুনিতেছি যে বিজ্ঞান সেবধি যাহা, কেবল বাঙ্গাল! 
ভাষায় অমুবাদ হইয়া প্রকাশ হইতেছিল তাহ! ইঙ্জনপ্তীর ও এতদ্দেশীয় উভয় 
ভাষায় ভাষিত হুইয়া উদ্দিত হুইবেক কিন্তুইহার সাফল্য বিষয়ের বিলম্ব কি নিমিত্তে 
হইতেছে তাহার বিশেষাবগত নহি... 1” "- 

৩। জ্ঞানসিম্ধু-তর্জ 
পাদরি লঙের তালিকা হইতে ১৮৩২ সনে প্রকাশিত আর একখান দ'ব'বঠ1.1 
মাম পাওয়া যায়। ইহা. রসিকরৃ্চ মল্লিকের 'জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্’। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ- 
পত্রের ইতিহাসেও ইহার নাম পাওয়। ষায়। কাগজখানি বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। 
মহেন্্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন,--'১২৪৭ সালে অর্থাৎ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইহার উৎপত্তি! 
জন্ম-বর্ষেই ‘জ্বান-সিন্ধু-তরঙ্গ’ কাল-সমুদ্রের উর্দিম।ল[র সঙ্গে বিলীন হইয়া গিয়াছিল।৮৯ 
এই মত ঠিক নহে, কারণ ৯৮৪১ সনের পূর্বেই যে কাগজখানি লোপ পাইয়াছিল তাহার 
প্রমাণ আছে। ১৮৪০ সনের ফেব্রুয়ারি সংখ্য! “দি ক্যালকাটা খ্রীষ্টান অব জার্তার’ 
পত্রে প্রকাশিত এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক [ পাছরি মর্টন-লিখিত ] একটি প্রবন্ধে গভাষু 
দাঁময়িক পত্রগুলির তালিকায় “জ্ঞানসিন্ু-তরঙ্গ--বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক” পাইতেছি। 


॥ 8। বিজ্ঞান সারসংগ্রহ . . 
ইহা একখানি পাক্ষিক পুস্তক। ১৮৩৩ সনের আগষ্ট (1) মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়। ১৮৩৩, ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের “সমাচার দর্পণে’ দেখিতেছি £-- 
“ইঞ্গরেজী ও বাঙলা ভাষাতে ভাষিত বিজ্ঞান সারসংগ্রহ ইতি সংজ্ঞক বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যার 
প্রথম সংখ্যক এক গ্রন্থ আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। এ গ্রন্থ শরীযুত উলষ্টন সাহেব ও গ্রীযুত 
বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও শ্রীযুত বাবু নবকুমার চক্রবর্তিকভূ্ক সংগৃহীত হইয়! মাসে দুইবার 
প্রকাশ পাইবে। প্রত্যেক সংখ্যক বড় অকটেবো ব্ঠদশ পৃষ্ঠাত্মক হইবে ।, ইহার মূলা 
মানে ॥০ অথবা অগ্রে দত্ত হইলে বৎসরে ৮ টাকা নির্ধার্ধ্য হইয়াছে 1 
পাদরি লং ভ্রমক্রমে ইহার নাম “বিদ্যাসারসংগ্রহ» এবং প্রকাশকাল *১৮৩৪৮% 
লিখিয়াছেন। 


bb) 


* জন্মভূমি, ফান্তুন ও চর, ১৩০৪, পৃ. ৪১। 


২৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক রা চভুর্ঘ সংখ্য! 


৫1 চার আনা পত্রিকা 


ইহ! ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া পারি লং উল্লেখ করিয়াছেন, 
‘Char Anna Pairika—1833—On Ethical Essay: and 12751077077 
| Anecdolées. * 


৬। সংবাদ পূৰ্ণচন্দ্ৰোদয় 


ইহ! প্রথমে মাসিকপত্ররূপে ১৮৩৫ সনের ১:ই জুন প্রকাশিত হয়। এই কাগজ- 
থানির বিস্তৃত ইতিহাস পূর্কেই দেওয়া হইয়াছে । 


হিন্দী সংবাদপত্র 


কয়েকখানি বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের বিবরণ দেওয়া হইল; ষে-যুগে 
তাহাদের আবির্ভাব সেই যুগের হিসাবে তাহাদের সংখ্যা নিতাস্ কম নহে; কিন্ত 
এ-যাবৎ আর এক শ্রেণীর পাঠকের জন্ত কোনে সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয় নাই, অর্থাৎ হিন্দী 
ভাষাভাষীদের। তাহাদের জন্ত সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, 
এইবার সে-সম্বন্ধে আলোচন! করিব। | 

‘ভাবতমিত্র'-সম্পাদক বালমুকুন্দ গুপ্ডেব গুপ্ত নিবন্ধাবলী”র ৫৩ পৃষ্ঠার বল! হইয়াছে 
যে, কাশী হইতে ১৮৪৫ সনে লিথোগ্রাফে মুদ্রিত “বনারস আখবার’ই প্রথম হিন্দী 
সংবাদপত্র । এই কাগজখানি রাজা শিবপ্রসাদের আনকুল্যে, এবং গোবিন্দ বঘুনাথ থাট্টে 
নামক একজন মারাঠাব সম্পাদকত্ে প্রকাশিত হইত | 

দুঃখের বিষয়, হিন্দীভাষাভাষীর! তাহাদের মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের আদি 
ইতিহাস জানেন না। প্রকৃত কথা এই যে “ব্নাবস আখ.বাব” প্রকাশিত হইবার বহু 
পূর্বেই একাধিক হিন্দী সংবাদপত্র ছাপার হরফে কলিকাতা হইতে বাহির হইয়াছিল। 


* Tong's Returns 78104278020 74010512075 in the Bengals Language, in 
1857. ( Selections from ihe Records of the Bengal Govt. No. xxxii), 1859, 0, 
xy. 


+ গুপ্তে মহাশয 'বনারন আখবার'-এর প্রকাশকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও অনেক 
ভুল আছে। ১৮৪৪ মনেব ২৫এ জুলাই (১১ শ্রাবণ ১২৫১) তারিখের 'সমাঁচার চন্স্রিকা’ পত্রে পাইতেছি £_. 
'বনারস অথবার ।--বনারস অখবার নামক নূতন এক সমীচাব পত্রের অষ্টম সংখ্যক পত্র আমারদিগের 

হস্তাগত হইয়াছে এ পজজবব কাশীধামে উন ভাষায় নাগরাক্ষরে মুদ্রিত হয় তাহার সম্পাদক শ্রীযুত বাবু 
তারামোহন মিত্র ইহা যঃ বাবুব প্রত মুদ্রিত হইতেছে এ পত্রে তদ্দেণীয় হিতাছিত অনেক বিষ 
প্রকাশ হইয়া থাকে... 


১৮৪৪ সনেব ২৩এ জুলাই (; ৯ শ্রাবণ ১২৫১ ) তাবিখের 'সন্বাদ ভাস্কর’ পত্রেও দেখিতেছি £- 


উর্দু, ভাষায় নুতন সমাচার পত্র ।--কানীতে বানারস আখবাব নামে নূতন এক সমাচার পন হইযাছে, সম্পাদক 
শরযুত শিবপ্রসাদ বাবু তাঁহাব অষ্টম সংখ্যক গরু আমারদিগেব নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, পাঠদ্বাবা অনুভুত 
- হুইল উক্ত প্র তারামোহন সিত্র কতৃক প্রতি শনিবারে প্রকাশ পায়, ইহার অগ্রথ দুলা দ্বাদশ মুদ্রা, বাষিক 
পঞ্চদশ টাকা নিশ্চিত হইয়াছে,--” 


ক 
a 





এ 


? ,ইতে নীতঃ বিভাগে উদ্ধ ত.করেন। অংশটি এইরূপ :-_ 

শরির সমীচারপত্র।--সংগপ্রতি এই কলিকাতা নগরের মধ্যে উদস্তমার্তগুনামক এক 
মাগরির নৃতন সমাচার পত্র প্রকাশিত হইয়াছে ইহাতে আমারুদিগের আহ্লাদের সীম! 
নাই যেহেতুক সমাচারপত্রদ্বারা বিষয়সংক্রান্ত ও নানাদিগেশীয় রাজসম্পকায় বৃত্তান্ত 


১৬] - দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ২৮৯ 


১। উদস্ত মার্ডগ 
কলিকাতার কলুটোলার ৩৭ নং আমড়াতল! গলি হইতে শ্রীঘুত যুগনকিশোর স্থকৃষ 
দন্ত মার্তগ্ নামে একখানি হিন্দী সাপ্তাহিক-পত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়! ভাবত- 
নষ্টের নিকট লাইসেন্সের জন্ত আবেদন করেন। সরকার ১৮২৬ সনের ১৬ই 
ক্রয়ারি তারিখে, তাঁহাকে লাইসেন্স মঞ্ুর করিয়াছিলেন ।* 
_. যুগলকিশোর স্কুলের আদি নিবাস কানপুরে; তিনি তখন সদর দেওয়ানী 
1দালতে “প্রোসিডিংস্‌ রীভার'-এর কাঙ্জ করিতেন। সরকারের নিকট হইতে ‘উদন্ত মার্তপ্ত” 
কাঁশের অনুমতি পাইনা স্কুল মহাশয় প্রথমে একখানি অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করেন। 
।ই অনুষ্ঠানপত্র সম্বন্ধে সমসাময়িক বাংলা সংবাদপত্র ‘সমাচার চন্দ্রিকা’য় এইরূপ বিবরণ 
ওয়া যায় := | 
“নাগরীর নৃতন সংবাদ পত্র ॥__ ইদানীং পাশ্চিমাত্য লোকেরদের মধ্যে গুণ প্রচার ও জ্ঞানের 
সঞ্চার হইবার কারণ' যাহা অদ্যপর্য্যস্ত উক্ত দেশস্থ ব্যক্তিরদের মধ্যে এ বিষয়ে চর্চামাত্র 
ছিল না সংপ্রতি অন্তর্বেদ [ দোয়াব ] দেশান্তর্গত কাহপুব গ্রামনিবাসি শ্বদেশজন- 
স্থখাভিলাষি কান্তবুন্দ জাতীয় শ্ৰীযুত যুগলকিশোর স্কুল হিন্দুস্থানি বাক্তিরদিগের 
বিদ্যার্ূপ মণি এতাবতা যাহা জাড্যতাকপ তিমিরপ্রযুক্ত বর্ণের প্রকাশ পায় নাই 
এতদর্থে উদস্ত মার্তণ্ডের উদয়ে গুণ ও জ্ঞানের উদয় করণ অভিপ্রায়ে শরীশ্রীযুত গবরনর 
জেনরল কৌন্সেলের সভায় তদ্বিষয়ে বিবরিয়া এক বিজ্ঞপ্তি পত্র উপস্থিত করাতে 
শরীগ্রীযুতের অনুমতিপ্রার্ড হইয়া এক অনুষ্ঠানপত্র দেবনাগর অক্ষরে হিন্দি ভাষায় 
, এনগরে পূর্বোক্ত হুকুলের কতৃত্বে এখানকার এবং অন্তান্ত হিন্দৃস্থান ও নেপাল প্রতি 
দেশের স্ন মহাব্রন এবং ইণ্রণ্ডীয় 'মহাশয়েরদিগের মধ্যে প্রচার হইয়াছে এবং 
হইতেছে। এ উনস্ত মার্তগু নির্বাহানুকুল্য জন্তু দ্বিমুদ্রা মাসিক স্থির পাইয়াছে যে২ 
মহাশয়ের এ সমাচার পত্র লইবার বাঞ্ছ। হয় তাঁহারা মোং আমাড়াতলা গলির ৩৭ নং 
বাটীতে লোক পাঠাইলে জানিতে পারিবেন ।৮৭ 
১৮২৬ সনের ৩০৩ মে ‘উদ্নন্ত মার্ভও+ নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত তইও প্রথম প্রকাশিত 
"| ইহ! প্রতি মঙ্লবারে বাহির হইত; মাসিক চাদা ছিল দুই টাক|। উদস্ত মার্ভণ্ডের 
বাবির্ভাবে একখানি সমকালিক বাংলা সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, ‘সমাচার দর্পণ- 
স্পাদক তাহার ১৮২৬, ১৭ই জুন তারিখের কাগজে সেই অংশটি “বাঙ্গল। সমাচারপত্ 


* Home Dept. 70925. 16 Feby. 1826, Nos. 67-59. 
+ এই অংশটি শ্রীরামপুর মিশনরীদের ‘সমাচার দর্দুণ” পত্রে ১৮২৬ সনের ১১ই মার্চ তারিখে উদ্ধত 
হইয়াছিল! 
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২৯০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [চতুৰ্থ সংখ্যা 
প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা জ্ঞাত হওয়াতে অবশ্য উপকার আছে ইউরোপদেশে প্রায় ' 
ছুই শত বৎসরের অধিক কালাবধি সমাচারপত্র প্রকাশ হইয়াছে তদ্বারা লামান্ত 
[ বিবিধ ] সমাচার ও নান| বিষয়েব দোষগুণ প্রভৃতি প্রেরিত পত্রে উত্তর প্রতুত্তরদ্থারা / 
প্রকাশিত হওয়াতে অনেক বিষয়ের নির্যাস ও সংশোধন হইয়াছে এবং ইংরাজীপ্রভৃর্তি £ 
সমাচারপত্র দৃষ্টান্তে এতদ্দেশে প্রথম বাঙ্গনা ভাষায় সমাচারপত্র প্রকাশ হয় পরে পাবসী. - 
ভাষায় হগ্ন এবং মধ্যে কিয়দ্দিবব গত হইল উরছু ভাষায় হইয়াছিল কিন্ত বাহ্গল' ' 
ভাষাভিন্ন প্রেরিত পত্র প্রকাশ হয় না যাহা হউক এক্ষণে নাগরী ভাষায় এক সমাচারপণ্ড 
হওয়াতে কাশীপ্রভৃতি স্থানস্থ লোক যাহারা এ ইংরাজীপ্রভৃতি ভাষ| অজ্ঞাতপ্রযুত 
কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করিয়া প্রগনল্ভতা পূর্বক কালক্ষেপণ করেন তাহার। যদ্যপি অভিন: 
রীতি বলিয়! তুচ্ছ না করিয়া আলস্ত ত্যাগপূর্বক তাহা গ্রহণ করিয়া পাঠ করেন তত, 
তাহারদিগের পক্ষে যে ফলোদয় হইবে তাহা ক্রমে জানিতে পারিবেন” 

উপযুক্ত গ্রাহকের অভাবে 'উদস্ত মার্ভণ্ড' বেশীদিন চলিল না । ১৮২৭, ৪ঠা ডিসেম্বর 
ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক লিখিলেন,_+ 


“আজ দিবস লে” উগ্‌ চুক্যো মার্ডগু, উদ্দস্ত, 
অস্তাচলকো জাত হায় দিন্কারদিন্‌ অব অস্ত)” 
আজ পৰ্য্যন্ত উদস্ত মার্ভও উদ্দিত ছিল) সে অস্তাচলে যাইতেছে-_মার্তণ্ডের আয় শেখ | 
হইল। 
প্রীরামপুরের ‘সমাচার দর্পণ’ (১৫ই ডিসেম্বর ১৮২৭) দুঃখ করিয়া লিখিজেন।-. 
“উদন্ত মাৰ্গ ।_-আমরা অবগত হইলাম যে এই অত্যুত্তম সমাচারপত্র গ্রাহকের অপ্রতুলেতে 
কালপ্রাপ্ত হইয়াছে ।» 


‘উদ্নন্ত মার্তণ-এর ফাইল 1-- : 


রাজা রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরি ₹--আমি এইখানে উদস্ত মার্তঙের সম্পূর্ণ ফাইল ( ২য় সংখ্যা ছাড় ) 
আবিষ্কীর করি। ইহা হইতে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধার করিয়া ১৯৩১ সনের ফেব্রুয়ারি -৫ 
মে মানের ‘বিশাল ভারত’ নামক সচিত্র হিন্দী মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছি ১ 


a 
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২। বঙ্গদুত রর 

উদস্থ মার্ভণ্ডের প্রচার রহিত হইবার ছুই বৎসর পরে ১৮২৯ সনের ১০ই মে ভারিখে_. 
কলিকাতা! হইতে হিন্দী ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার নাম--বঙ্গদূত? | 
রাজা রামমোহন রায় এই কাগজের অন্ততম স্বত্বাধিকারী ছিলেন। 

" ৩। প্রজামিত্র 
এই সাধ্যাহিক সংবাদপত্রের অমুষ্ঠানপন্র প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত - 

কাগজখানি বাহির হইয়াছিল কি-ন। জানি স্রা। ১৮৩৪ সনের ২১এ জুন তারিখের 00 
দর্পণ’ পত্রে দেখিতে ছি, 


। ২ j 
বলা ১৩৬৮২] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ২৯১ 


“নৃতন সম্বাদ পত্র।--অন্তাগ্থ সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গ্রজামিত্র এই 
নামধারি এক সম্বাদ পত্র ইঙ্গরেজী ও হিন্ুস্থানীয় ভাষাতে অতিনীদ্র প্রকাশ পাইবে। 
তাহার মূল্য মাসে ২ টাক! অথবা বাধিক ২০ টাকা এবং সপ্তাহে একবার প্রকাশিত 

হইবে। এই নৃতন পত্র সম্পাদক অনুষ্ঠান পত্রে লেখেন সে আশ্চর্য্য বিষয় 'এই যে 
চ্ ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে কোন সম্বাদ পত্র অদ্যপধ্যস্ত প্রকাশ হয় 
> নাই অতএব লিখন ও মুন্রান্কনের দ্বারা এ ভাষার সৌষ্টবকরপের এই মাত্রই 

১ প্রথমোদ্যোগ হইতেছে 1." | 


নর ফাঁসী সংবাদপত্র 


১। সমসুল আথ বার 
১৮২৩ সনের ৬ই মে ভারিখে প্রদত্ত লাইসেন্দের নকল হইতে জানা যায়, ফার্সী ও 
ইন্দুস্কানী ভাষার এই সাগাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন--মণিরাম ঠাকুর স্বত্বাধিকারী 
[রামোহন মিত্র । কলিকাভার ২৬ নং চোরবাগান স্্রাট হইতে ইহা প্রকাশিত হইত। 
৮২৩ সনের ৩*এ মে (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০) ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮২৩১ 
৮ -*ই জুন তারিখের ‘সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি,_- 

“নবীন সম্বাদপন্র ॥ শুনা গেল যে কলিকাতার চোরধাগাননিবাসি শ্রীধৃত মথুরামৌহন 
মিত্র পার্শা ও উদ“ ভাষাতে এক সম্বাদের পদ্ম সথা করিয়াছেন সে পত্রের নাম সমস্থল 
আখবার ওঁ পত্র প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ হইবেক। তাহার ১ প্রথম সংখ্যা ১৮ জো শুক্রবার 
প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে অধিক সন্তোষ জন্মিয়াছে যেহেতৃক মন্ুষ্যেরদের হ্ষানবর্ধক 
বিষয়ের যত বৃদ্ধি হয় তত উত্তম!” 

২। জাখবারে শ্রীরামপুর 

১৮২২ সনের শেষাশেষি শ্রীরামপুর মিশন “পৈকনামাবর নামে একখানি ফার্সী 

৮ সংবাদপত্ৰ বাহির করিবার লকঙ্কল্প করেন। ১৮২২ সনের ২১এ- সেপ্টেম্বর তারিখের 

চার দর্পণ” প্রস্তাবিত bd সংবাদপত্রের-ইস্তাহারঃ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার: 
কৃয়দংশ উদ্ধৃত করিতে ছি।-- 

শী সম্বাদ পত্রের নাম iG স্থির করা যাইবে তাহার প্রত্যেক কাগজের মূল্য 

ছন চারি আনা অর্থাৎ এক মাসে এক টাকা তাহা চারি পৃষ্ঠেতে ছাপাইবেক।...ষে কোন 

মহাশয়ের লইবার বাসনা হয় তাঁহারা আপনারদের নাম ও নিবাস লিখিয়া শ্রীরামপুরের 

, ছাপাখানায় পাঠাইয়| দেন .। ইহার ব্যয়োপযুক্ত সংস্থান হইলে অর্থাৎ ্বাক্ষরকারিরদের 

নাম পাওয়া গেলে ছাপা আরম্ভ হইবেক ।?” 
এই ইস্তাহারটি পরবর্তী তিন সংখ্যা ‘সমাচার দর্পণে’ বাংল! ছাড়া ফার্সীতেও প্রকাশিত 
" হয়। তাহার পর ‘পৈকনামাবর'-এর আর কোন উল্লেখ দেখি নাই। শ্ব্যয়োপযুক্ত 
সংস্থান” হইয়াছিল কিন! জানি না, তবে কাগজথানি না-বাহির হইবার আরও একটা 
কারণ'অহথমিত হইতে পারে। সংবাদপত্রের স্বাধীনভাহরণের জন্য তধন বিরাট আয়োজন 


[) 


) 


রা “কি 
২৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা { দ্ুৰ্ঘ সংখ্যা 


চলিতেছিনল। ১৮২৩ সনেব মার্চ মাসে কড়া প্রেস আইন জারি হয়। এই আইনের ফলে 
রামমোহন রায়ের ফাঁসী সংবাদপত্র-মীরাৎ-উল-আখবার’ বন্ধ হইয়া যায়।- এই সকল 
কারণে বোধ হয় শ্রীরামপুর মিশন তখন ফার্সী সংবাদপত্র বাহির করা সময়োপযোগী মনে 
করেন নাই। কিন্তু তাহাবা এ মস্থল্প একেবারে বর্জন করেন নাই, কারণ দেশে তখনও 
ফার্দী সংবাদপত্রের আদর ছিল। ১৮২৬ সনের গোড়ায় তাঁহারা সমাচার দর্গণেব ফার্সী 
সংস্করণ প্রকাশ করিতে অগ্রদর হইলেন। ১৮২৬, ২৫এ মাচ্চ তারিখেব সমাচার দর্পঢ 
বাহির হইল, | | 
«ইশতেহার । এই সমাচাব দর্পণ এক্ষণে বন্দদেশেব তাবৎ জিলাতে ও অন্ত২ স্থানে 
প্রেরিত হইতেছে তাহাতে দর্পণ পাঠক সকল লোক অনায়াসে নানাদেশীয় সমাচাৰ 
অবগত হইতেছেন এবং নৃতন২ আইনও জ্ঞাত হইতে পারিবেন কিন্ত এ সক 
জিলাতে এবং পশ্চিমদেশে এমত অনেক লোক আছেন যাহার! বাল! ভাষা জা 
নহেন তাহারা স্বেচ্ছাপূর্বক অনায়াসে দর্পণে আলোকন করিতে সমর্থ হন ন! এবং 
দর্পণদ্বারা যে নকল নৃতন আইন প্রকাশিত হইবেক তাহীও অবগত হইতে পারিবে 
না অতএব সকল লোক যে অনায়াসে নানাদেশীয় সত্য সমাচার জানিতে পারেন এবং 
ভীশ্রীবুত কোম্পানি বাহাছুরেব নৃতন২ আইন যে অনাযাসে জাত হইতে পারেন 
এই নিমিত্ত পরহিতাভিলা'য পরমকাকুণিক জীশ্রীৃত গবর্ণর জেনবল বাহাদুর - 
সর্বলোক হিতাৰ্থে পারসি ভাষাতে এই সমাচার দর্পণের ভর্জম। করিয়া প্রকাশ করিতে 
অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এবং আমরা আগামি এপ্রিল মাসের প্রথম বুধবাব অবধি 
আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসী কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ কবিব। যদি কোন 
মহাশয় এ পাবস্ব সমাচারপত্র গ্রহণেচ্ছা করেন তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাঁপাখানায় . 
আপন নাম ও নিবাস পাঠাইলে সপ্তাহে ডাকদ্বারা কাগজ পাইতে পারিবেন । 
ইহার মূল্য দর্পণের মূল্যান্ুদারে মাসে এক টাকা ও ভাকমাস্থলের চতুর্থাংশ লওয়া 
হইবেক। কিন্ত যাহারা বাঙ্গলার বাহিবে কাগজ লইবেন তীহারদিগকে কলিকাভার : 
কোন স্থানে টাকাব বরাত দিতে হইবেক যেহেতুক ছয়২ মাস অন্তব ছয় টাকার 
করিয়া বিল ডাকদারা পাঠাইতে হইলে কোন স্থানে দেড় টাকা কোথাও বা এক টাকা 
ডাক মাস্থুল লাগিবেক এবং পরে যদি কোন কারণে পুনর্বার তদ্বিষয়ে পত্র লিখিতে 
হয় তবে পুনর্ববাব তন্্রপ ব্যয় হইবেক ইহা! হইলে ছয় টাকা আদায় করিতে ছুই কিন্বা_ 
তিন টাকা ডাক মাসুল দিতে হইবেক কিন্তু কলিকাতায় কোন স্থানে বরাত থাকিলে '" 
এত ব্যয় ও বিলম্ব ও ক্লেশ হইবেক না৷” 





* মীরাৎ-উল্‌-আঁখ বার’ কিছুদিন পরে পুনঃপ্রচারিত হইয়াছিল বলিয়! মনে হইতেছে। বিলাঁত হইতে 
প্রকাশিত ‘এশিয়াটিক জর্ণাল' পত্রের ১৮২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নিয়োদ্ধত অংশ দেখিতেছি ₹_- 

“Tindoo Newspaper 12270752720. The following ludicrous description of ৪, fracas 
38 translated from the Asrat-ool-Ukhbtr, or ‘Mirror of Intelligence’, a native 
newspaper published in Calcutta. ( Asiatic Intelligence—Calcutta, pp. 329-24, ) 





্ লা দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ২৯৩ 
___ কিন্ত 'আখবারে শ্রীরামপুর ১৮২৬ সনের এপ্রিল মাসে বাহির হয় নাই। ৬ইমে 
টুর প্রথম সংখ্যা প্রাকাশিত হয়। ১৮২৬, ৬ই মে (২৫ বৈশাখ ১২৩৩) তারিখে ' 
টা. উপরিউদ্ধৃত ‘ইশ তেহার”এর মধ্যে এই কথাগুলি দেখিতেছি,-- 
* এবং আমব। অদ্যাবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে ba কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ 
করিলাম 1” 
_ ববর্তী সংখ্যায়, অর্থাৎ ১৮২৬,১৩ই মে (১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩) তারিখের কাগজে বাহির হইল, 
গত শনিবার অবধি আথবারে শ্রীরামপুর নামে পাবসিয়ান সমাচাবপত্র গ্রীরামপুরেব 
ছাপাখানায় ছাপ! হইয়া সর্বত্র প্রেরিত হইতে আরস্ত হইয়াছে অতএব যদি কোন = 
__ মহাশয় এ পারসিয়ান সমাচারপত্র গ্রহণেচ্ছ! করেন তবে তিনি শ্রীরামপুরে আপন নাম 
Rk ও নিবাস পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগদ পাইতে পারিবেন তাহার মূল্য মাসে 
এক টাকা ৷” 


আখবারে শ্রীরামপুর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। ইহার কোন ফাইনও 
নামি দেখি নাই। 


bh) 
৬ 


৩। 
পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা ইংরেজী বাংল! নাগরী ও ফার্সী--এই চারি ভাষায় প্রকাশিত 

__“হইত। স্থৃতরাং ফার্সী সাময়িক পত্রের কথায় ইহার নাম বাদ দিলে চলিবে না। প্রথম সংখ্যার 

তারিখ -- ১৮২৯, ১৪ই মে। বিস্তৃত বিবরণ পূর্বে দেওয়া হুইয়াছে। 

৪। সমাচার সভা রাজেজ্ 

9 মুসলমান-পরিচালিত ফার্সী ও বাংলা ভাষার এই সংবাদপত্রধানি ১৮৩১ সনের 

৭ই মার্চ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিস্তৃত বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে |. . 

৫। আইনা-ই-সিকন্দর 


১৫৭ কলান্বা! ( কলিদীবাজ্জার বা বর্তমান কলিন স্ট্রীট 1) আইনা-ই-সিকন্দর প্রেম 
b হইতে এই সাপ্তাহিক সংবাদপন্রধানি প্রকাশিত হইত । ইহার ৯৯ সংখ্যার তারিখ 
১ দেখিতেছি---১৮৩৩, ২১এ জাহয়ারি। 
'আইনা-ই-সিকন্দর,এর ফাইল ।-- 
tb কলিকাতা ইম্পিরিয়াল রেকর্ড আঁগিন, ফাঁসাঁ-বিভাঁগ £১৮৩৩ হইতে ১৮৪*। 
৬। মাহু-ই-আলাম্‌ আফ্ৰোজ -' | 
কলিকাতার ৫৩ নং তালতলা হইতে এই ফার্সী সংবাদপত্রথ্মনি প্রকাশ, করিবার অন 


El ওয়াহাঞ্জ-উদ্দীনকে ১৮৩৩' সনের ২২এ মার্চ লাইসেন্স মঞ্জুর করা, হয়! কাগজখানি 
- কিছুদিন পরে বাহির হইয়াছিল। 


'মাহ-ই-আলম্-আফ্রোজ'-এর এর ফাইল I~ -, 
* কমিকীতা ইন্পিিয়াল রেকর্ড আপিন, ার্সী-বিভাগ £১৮৩ হইতে ১৮৪১ 


[ud 


এ 


২১৪ সীিভা-পরিষৎ পত্রিকা [ক্র 


৭। সুলতান-উল্্‌-আখ বার i 
এই ফার্সী সাপ্তাহিক সংবাদপত্ৰখানি কলন্বা ( মুনশী গোলাম রহমানের মপ' হা 
নিকট ) হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ--১৮৩৫) ২রা আগ? £ 


'সুলতান-উল্‌-আখবার”-এর ফাইল ৷ 
কলিকাত। ইম্পিরিয়াল রেকর্ড আপিন, ফাসীঁ-বিভাগ £--১৮৩৫ হইতে ১৮৪১। 


পা 


উদ সংবাদপত্র 


১। সমসূল আখ. বার 
১৮২৩ সনের ৩*এ মে এই ফার্সী ও উদ্দু“ভাহ:র সংবাদপত্রধানি প্রথম প্রকার ! 
হয়,__বিস্তৃত বিবরণ পূর্বেই দেওয়! হইয়াছে । ইহাই ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র । * 


সংবাদপত্রের শৃঙ্খলমৌচন 

১৮২৩ হইতে ১৮৩৫ সন পর্ধ্স্ত মুদ্রাধসত্র শৃঙ্খলিত থাকিবার কালে যে-সব 
সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাদের কথ| বিবৃত করিয়্াছি। মুদ্রাযন্ত্র-বি 
সরকারকে যথেচ্ছ ক্ষমতা দান কবিলেও কাধ্যতঃ সংবাদপত্রগুলি অনেক দিন যাঁবৎ--বিশে 
করিয়া লর্ড উইলিয়াম বেটিক্কের শাসনকালে ( জুলাই ১৮২৮--মার্চ ১৮৩৫), স্বাধীনৎ 
ভোগ করিয়াছিল । সংবাদপত্রের অবাধ আলোচনা! হহতে'রাষ্ট্রেব আশঙ্কার কাবণ নাই 
এই বোধে স্তর চাল, মেটকাফ ১৮৩৫ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিথে ভারতীয় যুদ্রাযন্র 
শৃঙ্খলমুক্ত করেন। তখন হইতে সংবাদপত্রের উপব সরকারের বিশেষ ও যথেচ্ছ ক্ষমহ. 
লোপ পাইল এবং কেবলমাত্র প্রকাশক ও মুব্রাকরগণ প্রচলিত সাধারণ আইনের অধ 
হইলেন। মুন্রায়ম্রেব শৃহ্ধলমোচন ব্যাপাব স্মবণীয় করিবার জন্ত কলিকাতার অধিবাসিং } 
স্তর “চার্লস মেটকাফের নামে মেটকাফ হল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন । 

ভ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্য* 


চে 


